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) বিষয়। 

জা) অনঙ্গভীমদেবেৰ সময়ে উৎকীঁ চাটেশ্বরলিপি ( পত্রিকা সম্পাদক রঃ 
ঘের গভীয়া ( শুহবিদাস পালিত ) . * 
ৰ্ব্বেদের অস্থিবিগ্ঠা (শ্রীহ্র্থানারায়ণ সেনশান্তী ) *** ' 

" কারণ দত্তঠাকুব (শ্রীশিবচন্দ্র শীল ) ৮৮, 

 'িকেতুর চৌতিশ! (শ্রী আবছুল করিম ) ক 

কুমাবগুপ্ডের দু'খানি খোদিতলিপি (শ্রীরাখালদা নাগ) 

ৰ (শ্রী/দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব ) উঠ 
র গ্রাম্যশব্বসংগ্রহ (ভ্ীপরমেশপ্রসন্ন রায় ) তত ত 

! | [য়া ও চব্বিশপরগণ! জেলার তকগুলি গ্রামাশব ( দেবেন্দ্রনাথ বস্ন ) 
ক্কতব্যাকরণ ও অভিধান ( গ্ৰণ্জীনাথ সেন ) *৮% ত 

" {চীন পদাবলী ও পৰকর্তৃগণ ( শ্ৰসতীশচন্ৰ রায় এমএ) ৰ 


মবাজের তীত্রশাসন ( অীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিঃএ) তত 

দে ম্যালেরিয়া অবে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার 
নীৰ সান্যাল বি,ই ও গ্ৰগোপালচন্দ্ৰ চট্রোপাধায় এম্‌বি ) 755 
পুরেব একটী পুরাতন হুৰ্গ"( ৬ম্খবিন্দু সেনগুপ্ত ) as 


২গুবাণ ( শ্রীযোগেশচন্ত রায় ) না. ৮ না 
টপুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য ( পত্রিকাসম্পাদক ) ৭ i 
'ভাগতির অভিভাষণ (শ্রীসাবদাচরণ মিত্র এম্‌,এ বি,এল ) ee 
'_ওতালী গান (ডাক্তাব প্ীবসীলাল সরকার) - ++" ৰ 


- প্পদে উপানৎ (শ্রীবিনোদবিহাবী বিস্তাবিনোদ ) *** ২২৪ 
1১৫ সালের বঙ্গপাহিত্যেব বিবরণ ( জীঅমূগ্যচর়ণ ঘোষবিষ্তাডুষণ ) *** 
ৃ ইং সালের কার্য্য-বিবরণী ত ত ne 
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হাঁদয়গণ-_সাহিত্য-পরিষদের এক দিকে অতীত কাল, 'মপর দিকে বৰ্ত্তমান ও 
অতীত কাল সীমাশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ভবিষ্যৎ অনন্ত। বঙ্গদেশের 
1লের ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে অনেক সময়েই তমসাবৃত শহ্বরে 
বহুক ) সুতরাং অনুমন্ধিংস্ূর পথ বিভীষিকাময়। অনেকেই পথ হারাইবার 
কারে অগ্রসর হইতে পাবেন না। প্রায় ছুই হাজার বৎসরের সাহিত্যের উদ্ধার ও 
এবং ইহা! সময় দাপেক্ষ। বৌদ্ধ রাজন্যগণের রাজত্বকালের সাহিতোর নিদর্শন 
হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে বিশেষ অনুলদ্ধানে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, আর কি 
[ইবে বলা যায় না। বৌদ্ধতন্ত্রের কতকটা নিদর্শন পাওয| গিয়াছে, নেপাল ও 
আরও পাওয়ার সম্তাবনা। এই একটী আমাদের বিশেষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র, 
এর এ ক্ষেত্রে কতটা কাজ করিতে পারিব এখন বলা ষায় না! পৌরাণিক তণ্ডের 
, গ্ৰন্থও অনেক ছিল, কিন্তু বর্তমান কালে পূৰ্ণাবয়ব গ্রন্থ বিরল ; বিশেষ অগ্থুৎ 
1ংশেরই পূর্ণগ্রন্থ এ পর্ধ্স্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীরসিকমোহন চট্টো- 
কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি অনেক যত্বে আংশিক ভাবে কতকগুলি তত্র 
সমর্থ হইছাছেন। কিন্তু পুরাতনই হউক বা আধুনিকই হউক মহানির্কৃণ 
শহয় নাই। দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় তন্ত্র প্রকাশে যত 
ন এবং অৰ্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। তাহার সাধু উদ্দেশ্য ফলবান্‌ 
ইত্যেব গৌবব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই । 
প্রভাব ও পূজা সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল) রামায়ণ ও মহা, 
ন লইয়াঁও অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি বরাবরই 
আবার অনেকগুলির পরিষৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে । কিন্তু 
এমন কি কাশীদাষের মহাভারতেরই আমরা এখনও ভাল সংস্কার প্রকাশ, 
ই। বঙ্গীয় সাহিত্যের এই শাখারও বিস্বৃতি আমাদের সম্পূ আয়ত্তাধীন 


দর ১৫শ খাৰধিক অধিবেশনে সভা গতি শ্রীযুক্ত মাব্দাচবণ মিত্র মহাশব যে বর্তৃভী গেম 
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হয় নাই। অনেক আয়াস, অনেক অর্থব্যয় আবস্ঠক। দিঘাপতিয়ার কুমার 
বায় ইহাতেও আমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এখনও তাহার 
কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূল গ্রন্থের উদ্ধার জন্য তিনি অর্থব্যয় করিয়াছেন, সুলগ্রস্থ আ 
আসিয়াও বেহাত হইয়াছে। পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে» কিন্তু মূল গ্রন্থ 
করতলস্থ। 
ধর্মের পূজা বৌদ্ধধর্মের আধুনিক আভাষ বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস । ধর্শে 
পুজা বঙ্গদেশেব অনেক গ্রামেই এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ধৰ্ম্মদেবত| ১ 
অনেক আছে বলিয়া আমার বিশ্বীস। কতকগুলি প্রকাশিত হুইয়াছে, অপ 
কাবাবৃত গুহায় নিহিত আছে। অধুনা “বন্দীপুরের শ্তামরায়” নামক ধর্মঠাকুত 
দেব দিকট এক খানি পুঁথি পাইয়াছি। অনবকীশবখতঃ তাহ! প্রকাশের ০ 
কবিতে পারি নাই । কিন্তু ইহাতে সেই শুন্য মত, ইহাও পুন্তপুরাঁণের আভাসে 
সর্বাণেগ। বেশী পুথি বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের । বটতলায় অনেক 
হইয়াছিল, 'অনেকগুলিই বটতলায় মলিন বেশেই রক্ষা হইয়াছে। ইদানীং 
বাঙ্গাল! ও মংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু এখনও অনেক বাঁকী। অন্যে 
অগ্রকাশিত। সাহিতা-পরিষৎ কতকগুলির উদ্ধার করিয়াছে । লালগো 
বাহাদুরের ব্যয়ে এখনও এক থানি মুদ্রিত হুইতেছে। শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যের সর্ঘা | 
সমূহ প্রবাঁশ করিতে অনেক সময় যাইবে । ভাহাতে কাব্য ও দর্শনৃ- 
আছে। চণ্তীদাসের পদাবলী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ আদৃত। 
কাব্যরস-পরিপুরিত, তাঁহাও প্রকাশের ব্যবস্থা ,হুইয়াছে। চণ্ডীদাসে 
পদের আবিফার হুইয়াছে। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব এবং বিবিধ 
মুদ্রিত হইয়াছে; কেবল স্থচিপত্ৰ মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে। 
ংস্কৃত ও পালী ভাষারও উপর সাহিত্যি-পবিষদের দৃষ্টি আছে। জী 
ঠাকুরের নাহাযো অধুনা “মিলিন্দপ্রশ্ন” প্রকাশিভ হইয়াছে। অনেক অপ্র 
সংস্কৃত ও পাঁলিগ্রন্থের প্রকাশ আবশ্যক । কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচন্ড্রো 
আকারে একাশিত হয় নাই। বাধাই প্রদেশে অনেক শাস্তগ্ৰন্থ প্রক 
মান্দ্রাজে বাণীবিনাম ছাপাখান| বিজয়নগরের অসীম ভাগাবে হস্তক্ষেপ ক 
ভাল কাব্য ও দৰ্শনগৰস্থ প্রকাশ করিতেছে। আমাদেব এখানে ততটা কা 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বঙ্গভাষার ও বঙ্গীয় সাহিত্যের উপর বিশেষ ল' 
স’স্কৃত বা পাপী সাহিত্য-পরিষদের কাধ্য-সীমীর অন্তভুক্ত। 
সাহিত্য-পরিষদের অতীতকালের সাহিত্য সম্বন্ধীয় কাঁজই গুরুতর; 
ভবিষ্যতে আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সেকালে কেৰ 
দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি ছিল, একালে দাহিত্যেব সীম! বৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞ 
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ইয়াছে। আরও বেশী বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানে বিশেষ মনোযোগ দিতে 
রিতেছি না; সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদির উন্নতির জন্য যতটা 
আবশ্যক ততটা ও ঘটি! উঠিতেছে ন।। পারিসের Academy of Literature 
জি করিয়া আসিতেছে, আমব। তাহার শতাংশও কবিতে মময় পাই ন| ৷ অথচ এ 
শষ মনোযোগ নিতান্ত আবন্তক। ২870199০ তাহার বাঁজত্বকালে Academy 
৯৮০৮০ সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়! ফরাসী ভাষার অশীম উপকার করেন। মেই 
মাহিতা-পরিষৎ গঠিত; কিন্তু আমরা রাজার সাহাধ্য পাই নাই। যাহাতে 
দ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে লেখার প্রণালী উন্নত হয়, যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ 
সম্যক্‌ বিস্তাব হয়, যাহাতে মত্বর বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রিক, লাঁটিন, ইংরাজি, 
স্ীণ প্রভৃতি সাহিত্যের স্তায় উন্নত পদবী প্রাণ্ত হয়, ভজ্জন্ত আমাদের খুব 
উদ্যোগ আবশহ্যক। ছাই পাশ পুস্তকেব আদর ন! হয়, প্রকৃত রপাত্মক কাব্যের 
মন, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচন! ক্রমশঃ বর্ধিত হয় ইহার অন্য আমাদের 
যত প্রদর্শন করা উচিত। ইহাই পরিষদেব মুখ্য উদ্দেণ্ড । বঙ্গদেশের এদিয়াটিক 
‘র ছাঁয়া অবলম্বন করিয়া কেবল পুরাঁতনের উদ্ধার করার চেষ্টা পরিষদের মুখ্য 
£1 অনেক সময়ে পরিষদূকে রুক্ষ হইতে হইবে, অনেক সময় বিবাগভাঁজন 
'ব। নত্যং ক্রয়াৎ প্ৰিয়ং ক্রয়াৎ ন ক্রয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ম্ঃ এ কথ! সাহিত্যের 
J প্রয়োজ্য নহে। সুকচি ও কুরুচির ভেদ করিতেই হইবে এবং ভেদ দেখাইয়| 
বা অনাদর করিতে হইবে। মহিমা ও সৌন্দর্যের আদর অপরিহাধ্য । 
র সাহিত্যবিষয়ক রুচির সম্মার্জনা করাব জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রীতি ব! 
য় লক্ষ্য রাখিলে চলিবে ন|। ত্যাঁজ্য সাঁহিত্যগ্র্থ বৰ্জ্জন করিতেই হইবে। এই 
বিষ্যতে শুভ ফলপ্ৰদ অনুষ্ঠানে আমর অচিবে বিশেষ মনোযোগী হইব । 
মমস্ত ভারতবর্ষে এমন কি সমগ্র ভূমগুলে বঙ্গীয় সাহিত্যের আদর হয় 
[যার লালিত্য ও গৌবব জগদ্বিখ্যাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আন্‌ 
ধ্যর পরিচালন! করিতেছি। বঙ্গের জ্যোতিৰ্ম্ময় কাব্যযচয়িভার রর 
বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই মধুসুদন, হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্দ্ৰ,বন্ধিমচন্দ্ৰ, ৭. 

যে জ্যোতিঃ বিকীৰ্ণ কুবিয়াছেন, তাহাও এখনও ভাঁবতব্যাপী হয় নাং 
স্গুয়াৰ্থের ভাঁবতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বেন্পপ আদর আছে আমাদের 
দিগেব সেরূপ আদর নাই। কি উপায়ে এই সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ 
বর গৃহে গৃহে প্রবেশ করিবে তাহ! চিন্তার বিষয় । দেখ! যাঁউক আর এক 
রা যাইতে পারিবে। 












































৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা 


উপক্রমণিকা 


মালদছের গভীর! উৎসবের ইতিহাস কি? এ্রঁতিহাসিক সত্য অনুসন্ধিৎ 
মাত্রেরই জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা স্বতঃই মন মধ্যে উদয় হইতে পারে। গম্ভীর! যে 
তাহার অনুমাত্র মন্দেহ নাই। মালদহের এই শিবোৎসব আঁধুনিকনেহে অথবা 
সেবিত (কোঁচ, পলীহা, নাগর, ধানুক, টাই) উৎসব নহে। মালদহ জেলা গ 
বহু পূৰ্ব্বে গম্ভীরা গৌড় জনগণের মহোৎসব ছিল; গৌড়" প্রকৃত প্রকারে বিখ্যা 
পুর্বে এই শিবোৎসব পৌগ,বর্দন-দেশবাসিগণেরও প্রধান উৎসবরূপে বিস্ত 
এ কথ! অস্বীকার করিবার হেতু নাই, অধিকস্ত ইহার প্রমাণস্বরূপ শত শত প্র 
প্রাচীন সত্য বিস্লমান রহিয়াছে। | 
বঙ্গের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে, বঙ্গের ইতিহাসের মূল কেন্দ্রত্বরূপ 
পৌগু বর্দনের ইতিবৃত্ত ত্যাগ করিলে বন্দ্রপ বঙ্গের ইতিহাসই প্রণীত হইতে পারে 
বঙ্গের প্রাচীন ধৰ্ম্মবিষয়ক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে এই গম্ভীর! পরিত্যা 
বঙ্গের ধৰ্ম্মেতিহাস প্রণযনই হইতে পারে না। গম্ভীর| উৎসবের সহিত পর 
বঙ্গের ধৰ্ম্মেতিহাষ, সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে এঁতিহাসিক ব্যক্তি মাত্ৰে 
বাক্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এই বাক্য কিদৃশ সত্যমূলক ত 
ইতিহা'লই পৰিচয় প্ৰদান করিব। গম্ভীরা নগন্য নহে, ইহার মূলে এ 
কিদৃশ সুন্দর ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হইবে। 
ইহ! গস্তীরার ইতিহাদ হইলেও ইহ! বঙ্গের প্রাচীন ধর্ণ্মেতিহাস বলিতে পারা য 
হান প্রণয়ন করিতে হহলে, বাধ্য হুইয়া গৌড় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সমালো 
বে, নচেৎ গম্ভীরার পুরাতত্ব ব্যক্ত করিবার সম্ভাবন! নাই । ধারাবাহিকক্ 
বৌদ্ধ এবং শৈবেতিহাদের অভ্যুদয়, বিকাশ ও পতনের ক্রম দেখাইতে হইবে, 
দহের গমীরার ইতিহাপ অনম্পুর্ণ থাকিয়াই ধাইবে। একথা সকলেই স্বীক 
এক প্রকার ধর্ম্মদন্প্রদায় ও ধৰ্মভাবের প্রকাশ হইয়| ক্রমে ক্রমে সেই প্রাচীন 
লালিত পালিত হইয়া নূতন ধৰ্ম্মশিশুর আবির্ভাব হুইয়া আসিতেছে। 
আমাদের ভারতেই বিবিধ ধর্মের অত্যুদক্স ও পতন হইয়াছে । যৎ্কালে 
লইয়া এক ধৰ্ম্মমন্পদায়ের অভ্যুদয় হয়, তৎকালে সেই নবধর্ম্ম ও সেই নবধ 


* প্রধন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধ লিখিয়| মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি হইতে পুরক্কাব পাইয়াছেন 
সমিতিই এই প্রবন্ধটি পরিষত-পত্রিকাঁয প্রকাশার্থ পাঠাইয়া'ছন। নাঁ-প-প-সম্পাদক। 


{ন ১৩১৬ ] আগের গম্ভীর! ৫ 


য ওর ধর্শের বহু ভাব আচার, ব্যবহার এবং ক্রিয়াপন্ধতির আচরণ শ্বতঃই গ্রহ করিয়া 
কেন, ইহা মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্মই বলিতে হইবে, তাহার আদে সংশয় নাই । 
!গতে এমন কোন ধর্মই নাই, যাহার মূল পূর্ববর্তী অন্ত একটা ধৰ্ম্মবৃক্ষের শাখাবলম্বী নছে। 
উক্ত প্রকারে মূল ধৰ্ম্ম-বৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা পৃথিবীতে পরিব্যাগ্ত হইয়| পড়িয়াছে। 
বহাত্ম| মক্ষমূলর প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বিশেষ গবেষণা ছারা স্থির 
করিয়াছেন, ঘে প্রাচীন ভারতীয় 'খগবেদই' আদি মানব ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ। খগ.বেদই ধৰ্্ম-বৃক্ষের 
পূলশ্বরূপ স্বীকার করিলে ভ্ৰম হইবে না। 
উইলিয়ম্‌ জোন্স, কোলক্রক, বার্ণ ফ, লাসেন এবং মক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারত ও 
ধারম্তদেশের প্রধান প্রধান পুথির অনুবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতের| আরও 
[ধিক বিস্মিত হইয়াছেন। কেন ন! তুলনাসিদ্ধ শব্বতত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার 
স্গীলন/দার! স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে ষে ভারতীয় আধ্যগণ, পারদিক জাতি, গ্রীকজাতি, 


াটিনজাতি, স্কাওিনেভীয় জাতি, বস লনা দি বিভিন্ন = 
1খ| । গিক্‌টেট (P1০6৪)তীহার “ইনাং যুরোপীয় জাতির উৎপত্তিস্রস্থ.ইহাঁর প্রমাণ করিয়া- 
ছন। যে সময়ে মুসা! ( ০৪৪৪) মিসর হইতে বহির্গত হয়েন (15০08) সেই সময়ে 
গরতের যে সভ্যতা ছিল তাহার তুলনা নাই; ইহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
গারতে যে নব অসংখ্য পুথি আছে, সেই সকল পু'থির দ্বার! ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, দৰ্শন 
4 ধৰ্্্নর প্রধান প্রধান তৰ্বগুলি, ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রথম 
চিত হইয়াছিল। ইহ! সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পিথাগোরাস্‌, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসের 
ড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের এ সকল মূল-উৎস হইতেই তাহাদের চিত্তা-ঘট পূৰ্ণ করিয়া- 
ছন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের আবরণ এখন উদ্ঘাটিত হইয়াছে ; এখান হইতেই আমরা আলোক 
বাপত হইয়াছি। কি ইতিহাস, কি কাব্য কি ধশ্মতত্ব কি দার্শনিকতত্ব সকল বিষয়েই 

খাচ্যথণ্ড পাশ্চাত্যথণ্ডের পুর্ববর্তী।” __ 
স্ভারতের জ্ঞান-ধৰ্ম্ম-কুস্মুম কিদৃশভাবে দূব দেশাস্তরে আপন সৌরভ বিস্তার করিয়া- 
ল, তাহার দামান্ত উদাহরণ দ্বারাই হৃদয়সম হইতে পারিবে 

লাবুলে ও লিএব, রেখ নামে দুইটা ফরাসী ও জর্ম্মন্‌ পণ্ডিতের অসুসন্ধানক্রমে একটা 
€ অপূর্ব গুপ্ত কথ! ব্যক্ত হইয়! পড়িয়াছে। রোমন কেথলিক নামক খৃষ্টীয় সম্প্ৰদায়ীয়| 
কটী সাধুজনকে শ্বসম্প্রদায়ী সিদ্ধপুরুষ ( নরদেবতা| ) জ্ঞানপুর্ববক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়| 
॥সিতেছেন। অবশেষে নিরূপিত হইল, তিনি বৌদ্ধদিগের বোধিসত্ব অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেব 
1 কেহই নয় । এই খুষ্টানের! তাহাকে স্বসন্প্ৰদায়ী শ্বৰ্গভোগী সিদ্ধগণের মধ্যে পরি- 
গত করিয়া লইয়াছেল। এই সম্প্রদায়ের মতে, এ সিদ্ধপুরুষের নাম জোলফট.। প্রথমে 
ধাসী লাবুলে পরে জর্ম্মন্‌ লিএববেখ্ট তদনস্তর ইংলগুবাসী বীল নিজ নিজ ভাষায় এ 
ঘয়টী প্রতিপাদন করেন। মক্ষমূলর ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গাচার 


রি সাহ্ত্য-পবিষৎ-পত্রিকা | ১ম সংখ্যা 


করিঝা”ছন। এই কৌতুকাঁবহ বিষয়টী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেঞ্র এ 
স্থলে ইহার তাৎপনা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইতেছে। দমস্ক্‌ নিবাদী জোঅন্লন নামে গ্রীব 
গ্রন্থকার বালগম ও জোঅসফ, নামক দুই ব্যক্তির বিষয়ক একখানি উপাথ্য ন-গ্রস্থ প্রণয়ঃ 
করেন। সে উপাখ্যানটা বুদ্ধচরিতের অনুরূপ । 
বুদ্ধ একটা রাজপুত্র । তিনি ভূমিষ্ট হইলে পর, অসিত নামে এক জ্যোতির্বিদ গণন 
করি-1 বলেন, রাজপুত্র মহামহিমাঘ্িত হইবেন। হয়, ভূমগ্ডলেব চক্রবর্তী রাজা, নয় 
মন্দ ধৰ্ম্ম নবলম্বস পূর্বক লোক-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হইবেন। রাজা শ্রবণ বরি% উদ্িগ হুইলে 
এবং রাজকুমারের কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাঁহার নন্ন্যানগ্রহণ নিবারণ উদ্দেশে, নানাবি* 
সুখ-সম্ভোগ সামগ্ৰীত পরিপূর্ণ একটী প্রাসাদ মধ্যে তাহাকে কদ্ধ করিয়া রাখিলেন 
কিছুদিন পরে রাজকুমার বহির্গমনের অনুমতি পান এবং বারস্বার রণারোহণে এক দিল 
একটা পীড়িত, অপব এক দিন একটা জরাগ্রস্ত এবং তৃতীয় দিন“ শোকার্ত বন্ধুবান্ধ 
- শশিহনছিত_একটী মৃত বাক্তিকে--দৰ্শূন যাবেন _ €- তচ্ছার! সংসারে বোগ-শোক-জবা-মৃত্যু 
প্রাদুর্ভাব এবং পদ্চাব ভিক্ষুগণের শান্ত ও স্বচ্ছদভাৰ অবলোকন করিয়া ভিক্ষুমার্ীএম অব 
লন্ঘলে অনুরল্ হন । 
জোসফাটির বৃত্তান্ত অবিকল এইরূপ। বৃদ্ধের স্তায় তিনিও রাজপুত্র। তাহার 
জন্মগ্রহণ হইলে, 'একটী জ্যোতিকিদ্‌ গণনা ধরিয়া বলেন জোসফট, মহন্তর মহিম! লাহ 
করিবেন। মে মহিমা নিজ বাজ্যে নহে, তাহ! উচ্চতর ও উৎক্কষ্টতর পাআ্রাল্য পরিউুবং 
হইৰে।  বস্তঙঃ তিমি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনর নিগৃহীত ধৰ্ম্ম অনসদ্বন করিবেন 
এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়ালম্বন কর! হয়। তাহাকে সকল গ্রকা 
সুখদসামগ্ৰী পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা কর! হইল এবং তিনি যাহাতে রো" 
শোক জরা মৃত্যুর বিষ কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন তদর্থে যথোচিত যত্ন কবা হইল 
কিছুকাল পরে, তাহার পিতা তাহাকে গৃহবহিভূতি হইতে আদেশ দেন। চিনি রথাবোহ 
পূর্বক একদিবপ একটি অন্ধ ও অপর দিবদ একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর এক দিব 
এ্নঁকপে বহির্গত হইয়া একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান, তাহা অঙ্গ গলি 
কেশ পলিত, দস্ব স্থলিত এবং পদযুগল কম্পিত। ভিনি এই সমস্ত ধর্শনপর্ধবক বিষগ্নম 
গৃহে গত্যাগমন করিয়া মৃত্যুব বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটা সন্ন্যাসী ভাহা 
সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু গ্রচাবিত উচ্চতম সুখ-সম্পন্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন। 
এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয! দেখিলে, বুদ্ধ ও জৌস্ফটের অনু 
বিষয়েও সুন্দব সাঁদৃণ্ঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিল টিটি 
প্রবর্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পুর্বে বুদ্ধ বা সেন্ট বলিষ| পরিগণিত হুন । 
উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকার জোঅন্নসূ আরবসম্রাটু অল-মন-সুরের একটি প্রধান অমা 
ছিলেন, আব ন্যুনাধিক ৭২৩ খৃষ্টাব্দে লিও ইস্বিফন্‌ নামৰ রুম (0০058011001, 
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গমুষ্টৰুটর ছির গ্রতিজ্ঞ প্রতিপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হন। ‘প্রণিতবিস্তর’ নাঁমক গ্রন্থ সোঅনসের 
গ্ৰন্থ অপেক্ষা বিস্তর প্রাচীন। অতএব তিনিই যে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ ঝা 
অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচন৷ করেন, ইহাতে সঞ্কেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ 
করিয়াছি । বুদ্ধ ও জোসফট, যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় 
গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি সাদৃশ্য বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 

মস সৌদি সেবিয়ন্‌ ধৰ্ম্ম (কেলডিয়া প্রভৃতি পূৰ্ব্বদেশ চন্দ্র, র্যা, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক 
উপাসনা ধৰ্ম্ম, পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসেও এই ধর্ম প্রচলিত হয় ), প্রবর্তকের নাম যুদক্ষ এবং 
কিতাব ফিহরিস্ত নামক আরবীষ গ্রন্থের রচয়িতা বৌদ্ধধৰ্ম্ম প্রবৰ্ত্ধকের নাম যুঅনফ, বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। রিণে নামক সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিও প্রদর্শন করিয়াছেন, ওঁ দুইটি 
নাম পাৰ্ষী বুদ্মৎফ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ। ওর ফরাসী পণ্ডিতের এই 
স্থকৌশলসম্পন্ন অভিপ্রায্নই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোনফটু বা বোবিসত্ব দেবের অচেদ 
প্রতিপাদনেরই মূল সুত্র । ৷ 

রোমন কেথলিক সম্প্রদায়ীর ই জোসফট্‌কে অর্থাৎ ভাঁরতবর্ষীয় বোধিসৰ (বুদ্ধ) 
দেবকে আপনাদের একটি সেন্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া লন। তাহার এই উপাখ্যান 
এক সময়ে ইযুরোপ, আনিয়া এবং আফ্রিকার ও মধো মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয়। ইহা 
দাবী, আগমনী, হিক্ৰ, ইথিয়োপিক, লাঁটিন, ফরাসী, ইটালীয় জর্ম্মন, ' ইংরেজী, প্দেনিশ, 
পোলিশ, ও লাইস্লপ্ডিক ভাষার এবং ফিলিপাইন নামক দ্বীপদমূহের প্রাচীন ভাষায় অনু- 
বাদিত হয়। অতএব অবনিমওলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অব্যক্ত ভাবে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। 

উপরোক্ত উপাথ্যানাংশ হইতে অবগত তওয়। যাইতেছে যে একদেশোংৎংপন্ন উচ্চা্র 
ধৰ্ম্মজ্ঞানবিষয়াত্মক ব্যাপার বিভিন্ন দেশে নীত হইয়! তদ্দেশস্থিত ধৰ্ম্মভাবের পুষ্টি সাধিত 
করিয়া থাকে । শৈবোৎ্সব ও এই প্রকারে ভূমওলের সমুদায় অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। প্রাচীনকালে দেশদেশান্তরে ধৰ্ম্মবিজ্ঞানাদি যে এই প্রকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে তাহাব কতিপয় উজ্জল দৃষ্টান্ত ক্ৰমশঃ লিখিত হইল । 

বহু প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে, আরব, পারস্ত, মিশর, গ্রীন, রোম, ইতালি 
প্রভৃতি দেশবামিগণ বিবিধ কারণে আসিতেন, তীাহারাই ভারতে জ্ঞানার্জন করিয়! 
এবং পু'থিব অনুবাদ করিয়! লইয়া! গিয়া নিজ নিজ দেশভাষায প্রচাঁব করিয়া আপনা- 

র নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়| দাবি করিয়! গিয়াছেন। ভাবত হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 

ধর্দভাব লইয়| যান নাই, এমন একটি মহাদেশ নাই বলিয়াঁও আমবা গৰ্ব্ব করিবার 
অধিকাবী। হয়ত ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যেদিন গ্রীক্কষ্ণ-গ্রচারিত ধন্মের ভাবাংশ 
লইয! থুঠবৰ্ম্মের উংপত্ধি হইযাছে প্রমাণিত হইবে! 
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“উযুন অল্‌ অন্ব| ফিতল্‌ কাঁতুল্‌ অতবা” নামক একখানি-গ্রন্থে লিখিত আছে, 
বর্ধীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তৰ্গত বোগদ্রাদের রাজসভায় উপস্থিত হই! জ্যোতিষ ও বৈদ্য 
শাগ্রাদি শিক্ষা দিতেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্ক, কাহারও নাম কঙ্ক, কাহারও নাম 
বাখর ইত্যাদি লিখিত আছে। মন্ক মাণিক্য এবং বাখর ভাস্কর (ভাস্কবাচাৰ্য্য) বলিন্ন৷ অনুমিত 
হইয়াছেন। তুরু্ধরাজ্যেশ্বর হরণ অল্‌ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোন রূপেই তাহা 
প্রতীকার ন! হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে খু মঙ্ককে চিকিৎসাৰ্থ লইয়া! যান ও তদীয 
চিকিৎসার গুণে সেরোগ হইতে মুক্ত হন। তত্ভিন্ন ও আরবী পুস্তকে দাহব, জবহক্ 
রাহুঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ জঙ্গল, জারি, জত্তদর, যাসাফ, মনজহল এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ 
চিকিৎসাশান্তজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রণীত অনেফ 
গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। উহাতে আরবদেশে নীত সিরক, সবর্দ ৬ 
ঘেদান নামক তিনখানি ভারতবর্ধীয় বৈদাক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে; তাহা সংস্কৃত চরক, স্নশ্ৰ 
ও নিদান বই আর কিছুই নয়। 
বীলগণিতবিদ্ধা প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্তিত হয়। ডিয়োফেপ্টস্‌ নামে একজন গ্ৰী: 
গণিতবেত। গ্রীন দেশে ধ বিদ্যা! প্রথম প্রচার করেন) তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষী 
বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারবার উদ্ধত করিয়াছেন। 
আলবীরুনী নামক আরবীয় পণ্ডিত ৯৭* খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩০৮ খুষ্টাকে 
প্লাণত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে অধ 
উপস্থিত হন। তিনি সাংখ্য ও যোগশাসন্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষা, 
অনুবাদ করেন। , 
ংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র, গ্ৰীক লাটিন, আরবী,পাঁরসিক প্রভৃতি বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে 
আরব্য উপন্তাসের অনেক গল্প ভারতবর্ষী্ পুথি ₹ইতে অর্থাৎ কথানরিৎসাগ? 
প্রভৃতি গু'থি হইতে গৃহীত দেখিতে পাই। 
ইহাতে সহজেই অনুমান হইতে পারে যে এই প্রকারে দেশদেশাস্তরের ধর্ম্মভাব ও 
জ্ঞান দেশদেশাস্তরে আদান প্রদান জ্ঞাতসারে ব! অজ্ঞাতসারে হইয়াছে তাহা সুনিশ্চয় 
ৰদ কাছাছোল হাম্বির| নামক পুস্তকে দেখিতে পাই, ইষমিছ সয়তান হিন্দুস্থান ভারত হইতে 
তিনটি বোত (মুর্তি) লইয়া গিয়| আরবদেশে মূৰ্ত্তিপূজার প্রচলন করিয়াছিল। তথায় 
প্রাচীনকালে শিবোৎমবের ন্যায় তাহার পূজ| ও নৃত্যগীতাদি সহকারে শোভাযাত্রা সাধিত 
হইত। ইহ! ই্্‌পর্ধব বলিয়| লিখিত আছে। সয়তান দোজয় (নরক) হইতে চড়ক 
গাছ লইয়| গিয়াছিল। যাহাই হউক ভারত হইতে মূর্ভিপূজা!' ও উৎসবাদি তথায় 
হইয়াছিল। শৈব প্রভাব পর্বে দেখিতে পাইবেন, মিশরের শিব ভারত হইতে এপি 
নামক বৃষ লইয়! গিয়াছিলেন। মিশর, গ্ৰীন, রোম ও ভারতে ধর্মোৎ্সবের আদা” 
প্রদান হইয়াছিল ভাহা স্ননিশ্চয়। 


+ 


দি আছ্ধের গম্ভীর! +, 


সতের বৌদ্ধধৰ্ম্ম চীন, জাপান, গিংহলে প্রভৃতি নানাদেশে প্রচারিত হয়। চীনদেশীয় 
সংখ্যক তীর্ঘধাত্রী ভাবতে আসিয়া ধর্মপুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। আমেবিকা 
প্র অন্তঃপাঁতী পিকবিয়া বেশে প্রচলিত ‘রামসিতোষা’ নামক মহোৎসব ও এ দেশীয নৃপতি- 
ণের স্থধ্যবংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ ;-এঁ খণ্ডের মধ্যস্থলবাঁসী কতকগুলি জাতীয় ভাষায় ঈশ্ববেব 
ধম 'সিবু’, আসিয়ার অন্তৰ্গত ফ্ৰিজিয়া দেশীয়দেব একটা উপাস্য দেবতাব নাম ‘সেবা’ বা 
সবাঁজিবস্, ও দেবোপাঁসকদেব দীক্ষাকালে স্বর্ণঘটিত ব্যাপাববিশেষের অনুষ্ঠান প্রথা, মিশব 
বশীয়দের একটা দেবতার নাম “দেব বা সেববা ৰা দোবক এই সমস্ত কথা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে 
নথিয়া রাখা অসঙ্গত নয়। 

ভাবত-ভূমি ভূমণ্ডলে কেবল জ্ঞান-ধৰ্ম্ম ও আবোগ্য বিস্তার করিয়াই নিবস্ত হয় নাই, 
খদেশীয়দিগিকে দোষশূন্ত আমোদ.প্রমোদের উপায়ও শিক্ষা দিয়াছেন! “তারীখুল্‌ হোক্‌ম!” 
মক গ্রন্থে লিখিত আছে, আরবীয়েবা এখান হইতে সঙ্গীতশাস্তবিশেষ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে 
পটার করেন। ইহাব সহিত কি-আমাদেব দেশের নৃত্যগীতাদি উৎসবামোধেব অনুষ্ঠান 
খারবাঁদি দেশে নীত হয় নাই? ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি! 

প্রাচীনকালে ভারতেও বৈদেশিক জ্ঞান আনীত হইধাছিল, তাহাও দেখিতে পাঁই। 
প্রসিদ্ধ জ্যোতিৰ্ব্বিদ্‌ গর্গ যবনদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রে পাবদর্শী বলিয়া বর্ণনা! কবিযাছেন। 
একদিকে গর্থমুনি যেমন যবনদের যথেষ্ট প্রশংসা কবিয়াছেন, অপরদিকে সেইৰূপ পুবাঁণ 
টি ( বিষ্ণুপুরাণ ) গর্গেব সহিত যবন জাতীয় ৃপতিবিশেষের সমধিক ঘনিষ্ঠতাঁর বিষয় 
ধর্ণত্‌ রহিয়াছে। ৰ 

যঁহাবা ভূমণ্ডলেব প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাৰহাবা-অক্লেশেই বুঝিতে পাঁবিবেন, 
দীকেবাই এইকপ জ্যোতিষজ্ঞ ষবনজাতি হওষ| সর্বতোভাবে সম্ভব। সংস্কৃত শাস্ত্রে এ 
বষয়েব ভুবি ভূবি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাষ। 4 

ববাহমিহিরক্ৃত বৃহৎসংহিতাি গ্রন্থে ‘পুলিশসিদ্ধান্ত’ বোমবসিদ্ধাস্ত ও মনিখ নামে 
স্থ ও গ্ৰন্থকাবেব নাম লিখিত আছে। ‘পুলিশ’ সংস্কৃত শব্দ নয়। একটি গ্রাক জ্যোতির্কিদেব 
পৃম মনীথো ছিল। পূর্বোক্ত মনিখ সেই মনীথো বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দিন গণনা- 
্ত প্রসঙ্গে যবনপুৰ নামে একটি নগবের নাম লিখিত আছে। কেহ কেহ উক্ত যবনপুবকে 
[লেকজেণ্ডি যা বলিষা-বিবেচন! কবিয়া”ছন। সম্ধিক প্রাচীন সংস্কতগ্রন্থে বাশিচক্রেব কিছু 
ত্র গ্রসঙ্গ নাই; সম্ভবতঃ গ্রীকদিগেব নিকট এই বিষষেব শিক্ষা হইষাছিল। ববাহমিহিব 
ত“হোবাশাস্ত্র গ্রন্থেব নামেব অর্দাংশ গ্রীক শব্দ ! ইত্যাদি প্রকারে আমাদব ভাঁবতেব সহিত 
কাব বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। বাহলীক-বাজ্য সংস্থাপনেব পূৰ্ব্বেও গ্ৰীকদিগেব ভাঁবত- 
ৰ্ষ গমনাগমন ছিল। গ্রীক বাজারা চন্দ্রগুপ্তেব সভাষ বাবংবাব দূত প্রেবপ কবেন। গ্রীক 
শুতি দিলিউকস খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের প্রায়-তিনশত বৎদব পূৰ্ব্বে পাটলিপুত্রেন সভায় মিগে- 
নিজকে প্রেবণ কবেন। সিলিউকস চান্দ্রগুধকে নিজ কন্ঠা সম্প্ৰদান কবেন। এ কন্তাব 


~ 


১০ সাহিত্য-পরিষত-পৃন্রিকা মন 


সহচবী বা পৰিচাৰিকা স্বব্ূপ অপবাপব গ্ৰীক-স্ত্ীলোক মগধবাঁজ্যের বাঁজধানী পাট 
আগমন ববির।ছিলেন, সন্দেহ নাই। ভাবতবর্ষেব কোন বোন খোদিত লিপিতে যবনীগণকে অর্থা 
গ্রীক-যুবতীদিগকে উপচৌকন স্বৰূপ প্রদান কবিবাঁব বিষষ বর্ণিত আছে। তারতবর্ষী 
সৈন্তগণ মাধ্য শ্ীকসৈন্ত সন্নিবেশ দেখা যাষ। আবও'দেখিতে পাই, দরাযুষ নামে সুপ্রসিং 
পাবসীক নবপতি খৃঃ পূঃ ৫২১ হইতে ৪৮৫ বৎসব পর্যান্ত বাজত্ব কবেন | তাহার সেনাঁদঃ 
মধ্যে ভাবতবর্ষীয সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। ইহা দ্বাবা আমর! দেখিতে পাইতেছি দুবাদেশস্থিং 
বাজগ্গাণব সহিত ও তত্রস্থ দেশবাসিগণেব সহিত আমাদের ভাবতবাসীব কীদৃশ কুটুখিত 
/ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্টতা বর্তমান ছিল। ইত্যাদি কাবণে আমাদেৰ বিবিধ বিষায়ব অন্থুকব 
ষেকপ তাহাব| গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমবাও তদ্রপ তাহাদেব বিবিধ বিষয়ের অনুকবণ ব! গ্রহ 
কবিযাছিলাম, তাহা স্থনিশ্চয়। এই সুত্রে ধৰ্ম্ম ও উৎসবাদিব যে একটা আদান-প্রদান হইয়াছিল 
তাহার ও যাথষ্ট প্রমাণ প্রাপু হওয়া গিয়াছে, যথাস্থানে তাহা অবগত হইবেন। গ্রীকদেশা 
জনপদেব মানবগণ হইতে তৎ তৎ দেশে ধৰ্ম্ম ও উৎসবাদির প্রচাবও যে আমাদেব প্রাচী, 
ভাবতে বিশেষ পাটলীপুত্র নগবাদিতে প্রবেশলাভ কবিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কবিবাব কো, 
কারণ দেখি না। সিলিউকস্‌ কন্তার( মৌধ্যবাঁজমহিষী ) সহিত গ্রীকমহিলাঁ ও গ্রীকগণ এদেশে 
আগমন ববিয়াছিলেন, তাঁহাবা এ দেশে অবস্থান কালে স্বদেশীয় উৎসবাদিব অনুষ্ঠান কবিয়| 
ছিলেন। পাটলীপুত্রেব জনগণ আীকদেশে গমন কবিয়া পাটলীপুত্রাদি জনপদের কথা, উৎসব 
দেবপুজাদ্িব কথা বে তথাঁধ গল্পচ্ছলে বলেন নাই বা উৎসবাঁদিব অনুষ্ঠান কারন নাই, তর্ক 
গ্রকাবে সম্ভব হইতে পাবে? পুনশ্চ গ্রীকগণ বহুদিবস পাটলীপুত্রে বাস কবি! যখন নিজ দেখে 
প্রত্যাগমন কবিধাছিলেন; তৎকালে ভাবতেব কথা, পাটলীপুত্রেব কথা, দেবতা » 
দেবোতলব!দিব কথা ষে তথায় ব্যক্ত কবেন নাই, তাহাই বাঁ কি কবিয়া বলিতে পাবি। 
আমৰা” ইতিহাদে দেখিতে পাই, গ্রীকগণ প্গন্ভীবা” উৎসবেব ন্যায় উৎসবাফোদে লিং 
ছিলন। সেই উৎসবকে গ্রীকগণ “কেলিকোবিয়া” বলিতেন । 'বেকস্‌ দেবেব পূজা এ উৎসবে; 
প্রধান অঙ্গ ছিল। ও সময়ে এক ব্যক্তি একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড ধাবপপুর্ব্বক সৰ্ব্বাঙ্গে মসীলেপ: 
কবিয়! নৃত্য কবিতেন। [পবে শৈবপ্রভাব দেখুন] বেকস্‌ আঁমাঁদেব শিবস্থানীয় । মিশবেব সহিত, 
ভাবতেব ঘনিষ্ঠতা বিলক্ষণ বর্তমান ছিল। মিশবেব শিবঠাকুরের নাম আঁদীবিস,তীহাঁব বাহন বৃ 
তাহাও ভাবত হইতে প্ৰেৰিত হইয়াছিল । আঁদীবিস্‌ দেবেব শিরোভূষণ সর্প। তাঁহাবং 
উত্সব হইত। তাহা আমার্দেব কথায় বলিতে হইলে বলিব “জীসেব গম্ভীরা” “মিসরে. 
গন্ভীবা” । দেখিতে পাই, আবব, মিশব, গ্রীন প্রভৃতি স্থানে ভাঁবতেব বি 
সমাদ্বব ও পৰিচয় ছিল। ভাবতেব ওষধ উক্ত দেশাদিতে খুষ্টজন্মেব ৩৬১ বসব জা 
প্রচলিত ছিল৷ ৷ 
হিপক্রেটিস নামক স্প্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক খৃষ্ট পূৰ্ব্ব পঞ্চম ও চতুৰ্থ শতাব্দীতে প্রাহৰ্ভূং 
হন? তাহাৰ গ্রন্থে ৰৃষ্ণতিল, শৌঁভাগুন, এলাচী, দাকচিনি, নটামাংসী, গোবান, বিবজা 
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ইতু্টিরত! এই সকল দ্রব্য বোগবিশেষে ওষধন্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আঁবব ও মিশবেও 
তদ্রপ দৃষ্ট হয়। 
রোমান কেথলিকবেব জোপফট এবং আমাদের ভাবতের বোধিসন্ব যজপ অভিন্ন, খুব সম্ভব 
বেকস্‌’ আদীরিদ্‌ দেবগণও আমাদের শিবঠাকুবেব সহিত অভিন্ন। 'এই অনুকরণ মানব 
প্রাথেব স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম ৰ এমনও হুইত পারে গ্রীস বা মিশরাদি দেশে আমাদের শিক 
নামান্তব প্রাপ্ত হইয়া আদৃত হইঘাছন এবং আমাদের পুর্ববপুকষগণ হয়ত গ্রীল বা মিশরাি 
দশ হইতে উক্ত দেবতাদিব উৎসবের কোন কোন অংশ গ্রহণ কবিয়াছেন ঝা উক্ত দেশাদির 
ননগণ ভাবতীয় শিবোৎসব পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ কবিয়া থাবিবেন। এক্ষণে মিশব, গ্ৰীসাদি দেশ 
বপ আমাদেব পর হইযাছে এবং দুব স্থানে বহিয়াছে বোধ হইতেছে, পূৰ্ব্বকালে সেবঝপ ছিল, 
| ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা নিবন্ধন সাঁধাবণভঃ একটা স্নেহেব সঞ্চাব হইয়াছিল । 
পাঠকগণেব নিকট অন্ুযবাধ, ঠাহাব! হয় ত মনে করিবেন 'মালদহেব গম্ভীব|” লিখিতে 
বসিয়া ধানভানিতে শিবেব গীতেব সায় এত বকিবাব আবশ্যক কি? একটু ধৈধ্যধারণপূৰ্ব্বক 
ধমুদায় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহাব কাবণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মালদহ ক্ষুদ্র হইলেও 
«গণ্য নহে । প্রাচীন স্থৃতি জাগাইবাব লুপ্ত প্রায় চিহ্ন মালদহের বক্ষে যত বহিয়াছে, তাহ! 
চন্তা কবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয। উক্ত চিহ্কেব ছুএকটি অবলম্বনে মাঁণদহেব গম্ভীবা, 
লখিত হইল | 
পটল পুত নগর ও পৌগু,বর্ধন (গৌড় ) নগবেব ভাগ্যচক্র একই নিয়মে একটা বৃস্তে 
ইটি কুন্ুমের স্তাষ পূৰ্ব্বকালে বিবাঁজ কবিত। অধিকাংশ কাল পাটলীপুত্র নগবেব অধিপ/তগণই 
পীণ্ড বর্ধন নগবের ভাগ্যবিধাতাবপে বহু শতাব্দী ধৰিয়| রাজদও পরিচালন কবিয়াছিলেন। 
এগ বর্ধন নগর পাটলীপুত্র নগবেব বাঁজন্তগণেব অধীনে বা ভাহাদেব আত্মীয়গণের অধীনে 
স্ত-শাসন দ্বাবা পরিচালিত হইব/ছিল। পাটলীপুত্ব নগবেব ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মোৎসবাদি পৌও - 
দন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইত, তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত বহুল পবিমাণে প্রদৰ্শনপূৰ্বক আমাদের 
ৰৃলদহের “গ্ভীরার প্রাচীনত্বেব পরিচয় প্রদান কবিব। 
এক্ষণে আমবা কতিপয় ধর্মপ্রভাব বিস্তাব দ্বাবা পৌগ্ড বৰ্দ্ধন নগবেব বা প্রকারাস্তবে 
মুদায় বঙ্গদ্েশের ধাবাবাহিক ধৰ্ম্মভাব ও ধর্্মবিষয়ক উৎসবেব পবিচয প্রদান কবিতে 
“গ্রসর হইব। প্রথম বোদ্ধপ্রভাব, তৎপরে শৈবপ্রভান এবং মধ্যে মধ্যে যংসামান্ত জৈন' 
মৌবপ্রভাৰ ব্যক্ত কবিয়া গম্ভীবাৰ লৌকিবতা হৃদয়ঙ্গম কবাইব, তাহা হইলেহ গম্ভীবাৰ 
[বৃত্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 
দন মালদহবাসিগণেব স্ৰ্য্যপূজাব আড়ম্বৰ ও পদ্ধতিদর্শনে তাহাদিগকে লোৰ 
ভাঁবলম্বী বলিয়াই বোধ হয। মালদহবাসিগণেৰ স্ৃধ্যপূজা অতি প্রাচীন প্রথাসমন্িত ॥ 
ধ্যপূজকগণকে “মগাংশ্চ সবিতৃুঃ” অর্থাং স্থধ্যপূজকগণ মগ বলিয়া বরাহপুরাণে উল্লেখ, 
ছে! শীকদীগী সৌৰ ত্রাঙ্মণগণই সধ্যপুজক, শাস্ত্ৰে তাহাদিগকে ‘মগ’ নামে পৰিচিত কৰা 
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হইয়াছে। শী সুর্যামূর্তির প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলন। কৃর্যাদেব যে প্রকাব নিৰ্দ্দেশ করিয়া 
সেই গ্রকাবে স্থধ্যদেবেব রথযাত্রাদি সম্পন্ন হয় | শা এই প্রকাবে সূর্য্যেব বিবিধ 
উৎসব প্রচলিত করেন। সুর্ধাপূজা পৌগু বর্দন প্রাদশে বিশেষ গ্রকাবে প্রচলিত ছিল। 
খৃষ্ট পূর্ব ৬০০ শত বৎসর পূর্বে শাকগণ ভাবতে আইসেন। শাকদীপে ‘জবথুস্ত’ 
অগ্নি পুজার প্রচলন কবেন, সেই সময়ে দৌর মগ ও অগ্নিপূজক জবথুন্ধ সম্প্রদাষ ভুক্তগণেরু 
মধ্যে ঘোব বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সৌবগণ ভারতে পলাইয়! আইসেন।* জররুক্জ অভ্যুদয়েক 
কষেক বৎসব পূৰ্ব্বে মহামহিম শ্রীকৃষ্ণ দেবের অবতীৰ্ণ কাল ধরা হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও 
শাম্বেব কৌশলে সৌর মগগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সম্ভবতঃ গীকষ্ণ কর্তৃক পৌগু,রাজ নিহত 
হইলে পৌণ্ড দেশে সৌব ধর্ম প্রচাব হইয়া থাকিবে। কুরধ্যদেবেব বিবিধ উৎসব কালক্রমে 
অন্তধৰ্ম্মে আত্মত্যাগ কবিয়া থাকিবে। 
বোঁদ্ধ প্রভাব। 

বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তাবের পূৰ্ব্বে আমাদের ভারতে স্র্যোপাসনায় বিবিধ সৌৰ উৎসব প্রচলিত 
ছিল, এবং অগ্নি উপাসনাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। মহাভারতে কার্তিকেয় জন্মবিষয়ক 
বিববণ মধ্যে আমবা অগ্নি উপাসনাব বিবিধ আনন্দপ্রদ উপাখ্যান অবগত হই। উহা পাঠ 
কবিলে সৌবকর হইতে স্ষটিকাধারে অগ্নি উৎপত্তি ও তাহাব পুজাদিব প্রচলন প্রস্তাবে সৌব ও 
অগ্নি উপাসকগণেব সন্ধিবন্ধনেব হুত্রপাতি দেখিতে পাই। বিশ্বামিত্ৰ খষি প্রতিঠিত অগ্নিব 
আবির্ভাব ও পুজাব মধ্যে এবং তাহার শিষ্যগণের প্রচণ্ড ব্যাপাবে যাহা দেখিতে চপাই, 
অতি উচ্চ ও এ্রতিহাঁসিক রহস্তপূর্ণ। এঁ অধ্যায় পাঠ কবিতে কবিতে পাবসিক আবেস্তা গ্রন্থের 
সৌব ও অগ্নি উপাসকগণেব বিবাদ্বও মনে পড়িয়া যায়। যাহাই হউক শান্বাদি সৌরপুজক- 
গণের উৎসবাদি বৌদ্ধ উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিযাছিল বলিয়া! বিশ্বাস হয়। ভারতে বৌ 
গ্রভাববিস্তাবের পূর্বে যে শিব বিষ্ণু উপাসনাব প্রচলন ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে 
পাৰি| যায না; কিন্ত আমবা সৌর ও অগ্নি-পূজাব প্রভাবেব পবই বৌদ্ধ প্রভাবের অবতাবণ৷ঃ 
কবিলাম। কপিলবস্তৰ গুদ্বোদনপুত্র দিদ্ধার্থ বুদ্ধের পূৰ্ব্বেও ভাবতে জৈন ধৰ্ম্মে এচাঁর 
দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ উৎসবাদি দ্বাবা আমাদেব মালদাহব গম্ভীৱা কলেবর পুষ্ট হইয়াছে, তাহার 
সবিশেষ অবতাবণ| বিস্তৃতভাবেই লিখিত হইল । কাবণ বৌদ্ধ উৎসবই প্রকৃত গম্ভীয়ার জনক 
স্থানীয় বিবেচিত হইতেছে। 

আমব| বৌদ্ধ উৎসবাদিব বা পর্ব দিনেব একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা পঞ্জিক| মধ্যে দেখিতে 
পাই, তাহাতে নিম্নলিখিত উৎসব দিন বলিয়! অধুনা ধাৰ্য্য বহিয়াছে। 

“বৌদ্ধ পর্ধবদিন।” 
১। মহামুনি মেলা তা! বিষুবসংক্রান্তি চৈত্র । 
২। বুন্ধদেবেব জন্ম মহোৎসব ১৮৮০ বৈশাখী পুণিমা। 


১ 


* বঙ্গের জীতীয ইতিহাস ত্রাঙ্গণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্ৰষ্টব্য । 
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৩। ভিঙ্ষুদ্বিগেব ত্রৈমাসিক ব্ৰতারম্ভ বা বর্ধাবাস _... আযাটী পূৰ্ণিম৷। 
৪। ভিক্ষুদিগেব ত্ৰৈমাসমিক ব্রত সমাপন ***  আশ্বিনী পূৰ্ণিমা । 
৫। বুদ্ধদেবেব গৃহত্যাগ - কার্তিকী অমাবস্তা | 
৬। ধর্ণচক্রপ্রবর্তন হুত্রপাঠ ., .,, মাধী পুরণিমা। 


বৌদ্ধ উৎসব বর্ণনা পূর্বে বুদ্ধদেবের বাল্য জীবনীর প্রথমাংশ সংক্ষেপে ললিত-বিস্তর 
ও মহাবস্ত অবদীনেব দীপস্কব বস্তু হইতেই বর্ণনা কবিলাম-- 

শাক্যসিংহ পৌষ মাসের পুষা। নক্ষত্ৰযুক্ত| পূৰ্ণিমা তিথিতে লুগ্িনীবনে জন্ম গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। লুম্বিনীবন রাজা শুদ্ধোদ্ৰনের' উগ্ভান, কপিলবস্তনগরপ্রান্ত সীমায় অবস্থিত 
ছিল। বাজ্ঞী মায়াদেবী গর্তেব দশম মাস আরন্তে আপন ইচ্ছায় ও উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন 
এবং তিনি এই স্থানেই ভগবান্‌ শাক্যমিংহকে প্রসব করেন। শাক্যসিংহের জন্মকালে অনেক 
অলৌকিক কার্যেব বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনা ধৰ্ম্মসল্প্রদায়েব স্বভাবসিদ্ধ--বুদ্ধদেবের 
মহাঁমহিম প্রকাশাত্মক বৰ্ণনা পুত্রেব জন্ম মাত্র মহাবাজেব সকল কামনা, সকল অভীষ্ট ও সকল 
অর্থ সুসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়। তিনি পুত্রেব পসর্বার্থসিদ্ধ' নাম বাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মের 
সপ্তাহ পরে তাহার মাতার মৃত্যু হয, একপ সকল বুদ্ধেব সময়েই হইয়াছিল। এই সাতদিন 
নগবে ও বনে কোথাও অন্ুৎসব ছিল ন|। মাতাব মৃত্যুর পর সর্বার্থদিদ্ধকে লুধিনী-বন 
হইতে নগবে 'আনিবাঁব আয়োজন হয়। তাঁহাকে যখন লুম্বিনীবন হইতে আনয়ন কবা হইল, 
তখন কি প্রকার উৎসব ও শোভাযাত্ৰা হইয়াছিল তাহা নিয়ে পাঠ ককন। Hl 

“পঞ্চসহশ্ু সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকৃস্ত লইযা অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চসহম্র পুবকন্তা 
মযুরপুচ্ছেব ব্যাজন ধরিয়া যাইবে, তৎপরে তালবৃস্তধারিণী কন্যাগণ যাইবে। তৎসঙ্গে অন্তান্ত 
কন্যাগণ গদ্ধোদক ভৃঙ্গাব হুস্তে অবস্থান কবিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চসহম্ৰ বালিকা 
পতাকা ধারণ কবিবে, পঞ্চ সহস্ৰ কন্যাগণ বিচিত্র প্রলম্বন মালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে; 
পঞ্চশত ব্ৰাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্ধ করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন। বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহজ 
অশ্ব, অশীতি সহস্ৰ রথ, তড়িনন চত্বাবিংশ-সহজ্র পদাতি সৈন্য সজ্জীভূত হইয়| কুমাবেব অনুগমন 
করিবে, নগববাসীরা সকলেই স্ব স্ব গৃহেব দ্বাবদেশ অন্তগৃহ সজ্জিত ও শোভিত 
করিতে লাগিল।” 

ললিত-বিস্তবেব এই শোভাষাত্ৰা কথা যদি সত্য হয়, তবে কপিলবস্ত নগৰ প্ৰধো 
শ্ৰেষ্ঠ ছিল বলিয়া জ্ঞান কবা যাইতে পাবে। যাহাই হউক, ইহাতে যে তৎকালেক 
উচ্চ শোভাষাত্ৰাব বিববণ প্রাপ্ত হওযা গেল তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। সৰ্ব্বাৰ্থসিদ্ধ 
সন্ন্যান গ্রহণ কবিয়াছিলেন। অসিত মুনি সর্ধার্থসিদ্ধেব ভবিষ্যৎ জীবন বলিয়া ছিলেন। 
বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ গ্রন্থে ‘কন্হ’, 'ম্হাকন্হ অর্থাৎ কংস ‘মহাকংস, কেশব প্রভৃতি 
নীম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায। সাহাবা বলিয়াছেন পূর্ববজন্মবিশেষে বুদ্ধের নাম 
কন্হ অর্থাৎ কংস ছিল। ললিতবিস্তরেব একটি গাথায় “অথ কৃষ্ণ মহোৎসাহ” বলিয়া লিখিত 
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আছে। ইহা দ্বারাই বুঝি“ত পাব| যাইতেছে যে, “মহোৎসাহ কৃষ্ণ” চরিত্র ও গুণানুবাদ তৎকালে 
প্রচলিত ছিল। 

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় মেথোবা ([9800৮:8) ৪ ক্লিশেবোব| (0080৮০% )মথুর| 
ও কৃষ্ণপুবেব বর্ণনা এবং পহেবাক্লিজ” নামে একটি দেবতাব কথা দেখিতে পাওয়া যায় । 
তিনি বহুদাঁব পবিগ্রহপূর্কক বহু পুত্র উৎপাদন কবেন। বলবীৰ্ধ্য বিষষে সকল লোককে 
অতিক্রমপূর্বক দৈত্যবধ করিয়া পৃথিবীব ভার মোচন কবিয়া যান এবং মথুবা গ্রদেশীয় লোক 
কর্তৃক বিশেষ শ্রন্ধাভাজন হন । ‘হেবাক্লিজ’ গ্ৰীসেব কৃষ্ণ, আমাদের ভাবতেব নহে, মেগাস্থিনিস 
আমাদের কৃষ্ণকে হেবাক্লিজবৎ দেখিবা নামান্তৰ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মহোৎ্সাহ 
কৃষ্ণই মথুরাব বাণা গীক্ষ্ণ, তৎকালে তাহাৰ উৎসবা্দি প্রচলিত ছিল। 

মহারাজ অশোকের সময় হইতে সংক্ষেপে বৌদ্ধোৎ্সবপদ্ধতি বর্ণনা কবিব। অশোক 
খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। বাল্যকালে বৌদ্ধধৰ্ম্ম-গ্রহণেৰ পূর্ব 
পর্য্যন্ত তিনি চণ্ডাশোক’ নামে খ্যাত ছিলেন। তীহাৰ প্রকৃতি অতিশয় দুষ্ট ছিল। চগ্ডা- 
শোক সৰ্বপ্ৰথমে জনৈক পর্বতবাসী ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
দেবগণপ্ৰিয় প্ৰিয়শী অশোক অতুল কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্মীশোকের সময় হইতে 
বৌদ্ধধৰ্ম্মোৎসবেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কবিয়া দেখাইব-_মাল্দহেব গম্ভীবা কোন্‌ হুর্গম 
নিভৃত মহাঁকালেব গুহা হইতে ধীরে ধীবে পদক্ষেপণ কবিয়া আত্মবিকাশ করিয়াছে । অনেকে 
অনুমান করেন, বিন্দুসাবের মৃত্যু পৰ অশোক মগধেব সিংহাসন প্রাপ্ত হন। স্নভদ্ৰাদীপুত্ৰ 
প্রিয়দর্শী অশোকেব বহু খোদিত শিলান্থশাসন বর্তমান বহিয়াছে। 

পাটলীপুত্র এবং অন্তান্ত নগবে তাহাব ভ্রাতাভগিনী এবং আত্মীষগণ অবস্থান করিতেন ৷ 
তিনি ধৰ্ম্ম প্রচাবার্থ বিবুধ এবং ধর্মামহাঁপাত্র সর্কত্র প্রেরণ কবিযাঁছিলেন। তৎকালে 
পাটলীপুর নগবের অধীনে পৌওু,বর্ধন নগর ছিল, তাহাব দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোকের 
ভ্রাতা, ভগিনী বা কোন আত্মীয় দ্বারা এই পৌগু,বর্ধনের বাজকাধ্য পরিচালিত হইত। 

সমাট, অশোকের যত্নে পাটলীপুত্র নগবে বৌদ্ধদিগেব দ্বিতীয় সভা হয়। এই বিবাটু 
সভায় পৌগু বর্ধনবাধীব নিমন্ত্রণ হওয়াই সম্ভব। পাটপীপুত্রের বৌদ্ধমঠে বৈদিক মঞ্জুরী 
প্রাধান্ত দর্শন কবি! অশোকেব সময়ে পূৰ্ণিমা ও অমাবস্তাব দিবসে আত্মপাপ অঙ্গীকাব 
করিতে হইত। ক্রমণঃ গৃহীলোককেও এই নিধাম বাধা হইতে হয; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা 
বহিত হইয়া গিষাছিল। অশোক সাধাবণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাঁধনার্থ একটী মহোৎসব 
প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে প্রথমে আত্মদোষ স্বীকাব ও দানধৰ্ম্মেব অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত, 
ছিল। এই সার্বজনীন উৎসব পঞ্চম বৎসবান্তে সম্পাদিত হইত। নৌদ্ধ উৎসব এই প্রকাঁবে 
সার্বজনীন উৎসব বিশিষ্টবপে গ্রচাবিত হয়। এই অশোকেব নিয়ম প্রকাশ্য বা অ প্রকাশ 
ভাবে অগ্ঠাপি বর্তমান বহিয়াছে। আত্মদোষ স্বীকাৰ এবং গুপ্ত পৰ দোষ ব্যক্ত কবাব প্রথাটি 
অগ্তাপি গম্ভীবা উৎসব মধ্যে দৃষ্ট হয়। আত্ম-পব পাঁপাদি গীতাঁকারে গন্ভীবা উ'সবে গীতাতি- 
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নযেব সহিত প্রকাশ অদ্যাপি আমব! দেখিতে পাইতেছি। এই গ্রকাবে আত্মপাপ গম্ভীবায় 
প্রকাশ কবিলে মুক্তিনিশ্চয় ইহাই সাধাবখেব ধাঁবণা। 
অশোক কর্তৃক পাটলীপুক্র নগবেব বৌন্ধসভাব ও উৎসবাদি বিববণ লিপিবদ্ধ কবিবার 

পারই যদি হিউ-এন-থ সঙ্গ কর্তৃক প্রযাগ-ক্ষেত্রেব মহাসভাব বর্ণনা এই স্থাল লিপিবন্ধ কবি, 
বৌদ্ধ উৎসবে ক্রমশঃ গন্ভীরাভাব প্রাপ্তিব আদি পর্যায় উপলব্ধি হইবে। বৌদ্ধ উ-সবে হিন্দু 
দেবদবীব আবির্ভাব দৃষ্ট হইত, কিন্তু এস্থলে সময়ে পব পব বর্ণনা বাসনায় তাহা 
প্রকাশ করিলাম না। 

চীনপরিবাজক ফা-হিয়ানেব ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে একটি বৌদ্ধ উতৎসাবেব পৰিচয় প্রদান 
কবব। ৪০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাবতে আগমন কবিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান গঙ্গা পার 
হই পাটলীপুত্র নগবে আগমন কবেন। দেই অশোকত্যন্ত বাজ, সেই বোদ্ধপ্রাধান্ত 
কেন্দ্ৰস্থনে যখন আনিয়াছিলেন, না জানি তাহাব হৃদয় কি মহান্‌ ভাব ধাবণ কবিয়াছিল। 
তাগব ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে উক্ত বৌদ্ধ উৎসব যাহ! বৰ্ণিত মাছে, তাহা সংক্ষেপে নিয়ে 
লিখিত হইল। টু 

“প্রতি নৃতন বৎসরেব দ্বিতীয় মা?সব অষ্টম দিবসে ( জৈষ্ঠ মাসের ৮ই ) বৌদ্ধপৌদ্ধলিক 
শোভা যাত্ৰা দেখিয়াছিলেন। চারি চক্র বংশ বিনির্মিত বথ (82০) যাহার চতুর্দিকে 
শ্বেতবর্ণ বস্ত্র বাবা মণ্ডিত কবা হইত এবং সেই বস্ত্ৰে বিবিধ বর্ণ দ্বাব| চিন বিচিত্র কবা| হইত, 
এই প্রাকাব ২০ খানি রথ ধ্বজপতাকা ও মাল্যাি দ্বারা পবিশোভিত কবা হইত এব’ সেই 
রাখব বৰ্ণবঞ্জিত বাস্তু বহু দেবদেবী মুর্তি চিত্রিত থাকিত। রথোপবি বুদ্ধ ও মাবধিব ন্যায় বোধ- 
সত্ব অৱস্থান ক'বত। বথ সমুদয় ধীরে ধীবে নগবে আন! হইত । বহুদূর দেশ হইতে বুদ্ধ 
দেবেব এই রথযাত্রা দেখিবার জন্য ধনী, দরিদ্র, শ্রমণ, ব্ৰাহ্মণ সকলেই এই রথোৎসব পথে 
সমবেত হইত। গীতবাগ্ভাদি সহকাবে গদ্ধদ্রব্য ও পুষ্পার্দি বথোপরি বুদ্ধাক অর্পিত হইত । 
মহাসমারোহে বাত্যভাণ্ড সহ বথ সকল ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধতাঁবে ধীরে ধীরে নগবে প্রবেশ 
কবিয়! নির্দিষ্ট উৎসব স্থলে সমবেত করা হইত। 

সমুদায় বাত্র আলোকমালাপবিশোভিত মণ্ডপে গীতামোদে ক্রীডাকৌতুকে এবং ধর্ম্ম 
বিষযক অনুষ্ঠানে সমাগত দুব দূবান্তবাগত ব্যক্তিগণ যোগদান কবিত। এই নৈশ উৎসব মাল- 
দছেব গম্ভীব! উৎসবেব প্রাচীন বীজ। অনেকে অনুমান কবেন, জগন্নাথদেবেব বথযাত্রা এই 
বৌদ্ধ উৎসব ব্যতীত আব কিছুই নহে এবং উপস্থিত ত্রিমূর্তি বৌঙ্দিগেব এক প্রকাৰ যন্ত 
বিশেষ। মালদহে বৈশাখেব শেষ সপ্তাহে যে গম্ভীবা উৎসব হয় তাহাব পবই জ্যৈষ্ঠ মাসে 
প্রথমে ‘পুষ্পৰথ’ বলিষা এক উত্পবেব অনুষ্ঠানও হইযা থাকে । বৌদ্ধ উৎসব ক্ৰমশ স্কুটতব 
হইতে হইতে একদিন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল । অনেকেব অনুমান বৌদ্ধ উংসব পূর্ণ 
বিকাশ প্রাপ্ত হইযা হিন্দু উৎসব যয়া! শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবিধ উৎসবেব উৎপত্তি কবিযাছে। 

ফা হিষানব সংক্ষিপ্ত বিববণেব পরই হিষেন-খ-সঙ্গ-নামক চীন পবিব্রাজকেব ভ্ৰমণ মরন 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ১ম সংখ্যা 


হইতে কিঞ্চিৎ বিববণ লিপিবদ্ধ কবিযা বৌদ্ধ উৎসবের সহিত হিন্দু উংসবাদির পৰ্যায় 
বিবৃত করিব। 


হিয়োন-সঙ্গ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন ত্যাগ কবেন এবং সমবকন্দ বোখার! প্রভৃতি অতিক্রম | 


করিয়া ভারতে প্রবেশ কবেন, তিনি ভারতে খ্েতান্বর ও দিগম্বব জৈন দর্শন করিয়াছিলেন, 
ভীাহাদের পবিত্র গুরু মহাবীর মুণ্তিও দৰ্শন করিয়াছিলেন। ববাহপুবাণেও “তীর্থকন্ত জিনস্ত 
শুরবসনান্” বলিয়া লিখিত আছে। এই মহাবীব পূজাও মালদচে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাগত 
বুদ্ধ জৈনপ্রতাব নিজচক্ষে দৰ্শন করিয়| গিয়াছেন। জৈন উৎসবও হিন্দু উৎসবের মধ্যে 
প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হিয়েন-মঙ্গ ভারতেব বহুদেশ ভ্রমণ কবিতে করিতে 
আমাদের হতভাগা, পৌগু,বর্ধন প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন । 

পৌগু,বর্ধন নগরের শোভা ও নমৃদ্ধি দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়, বিপুল জনসঙ্ঘ ও বিংশ 
বৌদ্ধ সজ্ঘার এবং তিনশত বৌদ্ধধন্ম-প্রচারক ছিলেন এবং শতাধিক দেবমন্দিব ও বিগ্যালয়াদি 
ছিল। নগবেব শোভা, পুপোগ্ান ইত্যাদি অতি সৌন্দধ্যময় ছিল। ততকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু 
ধৰ্ম্ম তুল্যকপে বর্তমান ছিল। | 

খৃষ্টাবের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে একবার বৌদ্ধ দানোৎসবের অনুষ্ঠান হয় । চীন- 


দেশীয় তীর্ঘাত্রী হিউ-এন-সঙ্গ, তাহা দর্শন করিয়া যান। “উক্ত সুবিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্র একটি, 


আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল; চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্যবৃত্তি তাহাতে অপর্যাপ্ত 
মনোহর পু্পাশ্রেণী অহবহ প্রস্ষটিত এবং মধ্যন্থলে স্বর্ণ, রজত পষ্টবন্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য 

দান-্রব্যে পরিপূর্ণ স্থসজ্জিত গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে একশত এবপ বিস্তৃত ভোজন-গৃহ ছিল 
" ঘেতাহার প্রত্যেকটিতে একশত ব্যক্তি ভোজন কবিতে পারিত। মহাঁবাজ শিলাদিত্যের 
আহ্বানক্রমে ব্ৰাহ্মণ, শ্রমণ, দরিদ্র, পিতৃহীন, মাতৃহীন, বাদ্ধবহীন, প্রভৃতি পঞ্চাশ সহ লোক 
তথায় আগমন করে। সার্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান-ভোজনাদি সহকাবে ও উৎমব-ব্যাপাব 
সম্পন্ন হয়। উহাতে হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্বেষ ভাব দুবে থাকুক, সমধিক সত্ভাবই দেখা যায়। তথায় 
বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব তিনেরই প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তি- 
দিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান এবং চর্ব্, চোষা, লেহ পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন 
করান হয়।” ইত্যাদি ইত্যাদি। 

একবাব প্রীহর্য বাজাব উৎসবেব বিষয় কি চিন্তা কবিবেন? দাতা শ্রীহর্ষ প্রজারগ্রক 
ছিলেন, তাঁহার প্রজাগণেব শ্রীতিব জন্য এই আনন্দ-দানোৎসব-ক্ষেত্রে বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিব 
সুপ্তি প্রতিষ্ঠিত কবিয়া যে পূজা কবিতেন তাহার মূলে আঁমবা কি দেখিতে পাই? উৎসবটা 
বৌদ্ধ উৎসব হইলেও উক্ত উৎসবক্ষেত্ৰে বিষ্ণু ও শিবপুজ! বুদ্ধ উৎসব সহ অনুষ্ঠিত হইতে 
দেখি। বৌদ্ধবাজাব অধীনে বৌদ্ধ ক্রিয়াকাও প্লাবিত ক্ষেত্রে শিবোৎসব দেখিতে পাইতেছি, ইহা 
অতি মধুব ও অমিয়ময়। এইপ্রকাব শিবমুপ্তি প্রতিষ্ঠাদ্বাবা উৎসব ‘গম্ভীবায়’ পরিণত হইয়াছে। 
শৈব বৈষ্ণব ও বৌদ্ধগণেব উৎসবাদি বৌদ্ধগণের মুত্তিপূজাৰ শন্থকবণেব আবির্ভাব ফল। 
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২য় শিলাদ্দিত্য ৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাদত্ব করিয়াছিলেন | প্রভাকরু 
বর্দনেন মৃত্যুর পর কান্তকুজ সিংহাসনে তীহার গ্যেষ্ঠপুত্ৰ রাজ্যবৰ্দ্ধন অধিরোহণ করেন, কিন্তু 
তিনি কর্ণনথবর্ণরাঁজ শশাঙ্ক নৱেন্ৰ্ৰগুপ্ড কৰ্তৃক কৌশলে নিহত হন। তাহার মৃত্যুর পর 
কনিষ্ঠ ভ্রাত! প্রীহর্ষবর্ধন রাজা হন এবং তিনি শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করেশ। জিনি 
কাঁমরূপেশ্বর ভাস্করবৰ্ম্ম৷ বা কুমারের সহিত মিত্ৰতা পাশে আবদ্ধ হয়েন। বর্দ্ধণদন্রাটের 
সহিত পৌগু,বর্ধন ও গৌড়-নগরের সংশ্রব দেখিতে পাই। এইস্থানে সংক্ষেপে হৰ্ষবৰ্দ্ধন 
অন্ভুঠিত একটি উৎসবের বর্ণনা করিব। 

মহারাঁজের নিমন্ত্রণে বহু রাঁজন্থাবর্ সেই আনন্বোৎ্সবে যোগদান করিয়াছিলেন? শত- 
[ফিট উচ্চ উৎসব-গৃহ নিৰ্ম্মিত হইত। তাহাতে মাঁদবগ্রমাণ জাগ্রত শ্রীবুদ্ধমুর্তি স্থাপিত 
হইত। এই উৎসবটি চৈত্রমাসের প্রথম হইতে ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত অনুতিহ হুইত। 
( From the 188 to 21st of the month—the second month of ৪0108 ) পভ শত 
শ্রমণ ব্ৰাহ্মণগণ সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। এই অস্থায়ী উৎসবগৃহে সঙ্গীত ও 
বাভাণ্ডের বিপুল আয়োজন হইত। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেন এবং দৃরদেশা- 
গত দর্শকবুন্দও যোগদান করিত। নৃত্য-বান্ধ-সঙ্গীতহীন বৌদ্ধ উৎসবক্ষেত্ৰে ক্ৰমণঃ নৃত্য 
গীতাদির আবির্ভাব দেখিতেছি। ইহাই আমাদের গৃম্ভীরার শৈশবকাল বগিতে পাখি! 

প্রতিদিন নৃত্যগীতাদি সহকারে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। মহারাণ একটি ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধ- 
মুর্তি স্কন্ধে করিয়া নদীতে সান করাইয়! নদীতীর হইতে উৎসবগৃহে আনয়ন করিতেন । এই 
প্রকার বৌদ্ধ উৎসব প্রতি বংসর চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হুইত। এই প্রকাবের শৈৰউংসবও 
দেখিতে পাই [শৈবগ্রভাঁব দেখুন] । পুষ্প, ধূপাৰ্দিগন্ধদ্ৰব্য, বিবিধ খাদ্য, নৃত্যগীত ও বাঘ্মভাণ্ড 
দ্বারা চৈত্রমাসে বুদ্ধোতৎ্সব সমাধ| হইত। শৈব প্রভাবকালে এই উৎসবই চৈত্রহাসের আস্তের 
গাজনে পধ্যবশিত হইয়াছে। 

বৌদ্ধ গ্ৰন্থপাঠে অবগত হই, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধৰ্ম্ম যে অতি প্রাচীন এবং বহুকাল 
হুইতে পৃথিবীতে বর্তমান রহিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্তু তাহারা একসময়ে অর্থদৎ বৌদ্ধ 
গ্রতাঁৰকালে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে কারণেই তাহাদের ধৰ্ম্মপুণ্ডকাদিতে এক একটি 
করিয়া বহু বুদ্ধাবিষ্ধার করিয়| গিয়াছেন এবং ধৰ্ম্মটি ক্ৰমশঃ লটিল£ও বহু দেববাদে পর্যাবশিত 
হুইয়া পড়িয়াছে। অহিংস! বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র হইলেও সর্ববগুথমে তাং সর্ধবার্থসিদ্ধও 
পালন কবেন নাই ৷ যোগভঙ্গের পর এক বৃদ্ধাকর্তৃক প্রদত্ত তিলতগুলমিশ্রিত শূকরম।ংসও 
তাহাকে ভক্ষণ করিতে দেখি। বৌদ্ধগণের মধ্যে সম্প্রদার ভেদ বর্তমান আছে? 
এক সম্প্রদায় আদি বুদ্ধেব অস্তিত্ব অঙ্গীকাব করিয়া আমিয়াছেন, তিনি নিত্য, নিবাকাব, 
জ্ঞানবান্‌, স্থায়বান্‌ ও দয়াবান। তিনি স্বতঃস্বৰূপ শ্ৰেচ্ছানুদারে সমুদায় সম্পন্ন করিনা 
থাকেন। আর একদল বলেন যে এ আদিবুদ্ধ আত্মন্বরূপ হইতে অন্ত পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ 
উৎপাদন করেন, তাহাদের নাম ধ্যানীবুদ্ধ। এই সমস্ত ধ্যানীবুদ্ধ হইতে আর পাঁচটি বা 
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সাতটি উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম বোধিসত্ব। ইহার! পৰ্যায়ক্ৰমে জগৎ হ্থষ্টি করিয়া থাকেন? 
এখন অবনোকিতেশ্বৰ নামক চতুৰ্থ বোধিসত্বের অধিকার চলিতেছে । তিনি অমিতাভ 
নামক বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন।, আরও দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্থে 'বুদ্ধশত্তি” কল্পিত হইয়াছে” 
আদিবুদ্ধ যাহ! পরমব্রদ্দন্বরূপ !তাহ। হইতে সমুদায় বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্বের আবির্ভাব 


হইয়াছে। 
এই প্রকারে বুদ্ধশক্তি কল্পিত হইয়। বৌদ্ধধৰ্ম্মে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকবাদের প্রসঙ্গ আনিয়াছে ট 


নিয়ে বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিশ্বত্বের উৎপত্তির তালিব! প্রদান করিলাম-- 


বুঞ্ধ বুদ্ধশক্তি। বোধিদ্বত্ব। 
(১) বৈরোচন বজধাতেশ্বরী সমস্ততদ্র } 
(২) অঙ্গোভ্য গোচনী বজ্ৰপাণি। 
(৩) রত্বসস্তব মামুখী রত্বপাণি 
(৪) অমিতাভ পাণ্ডর| পদ্মপাণি । 
(৫) অমোঘসিহ্ছ তারা বিশ্বপাণি। 


এই প্রকারে বৌদ্ধ-ধর্মের জটিণভা ও তান্ত্রিকভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বছ 
দেবদেবীকে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমতে মন্ষাগধ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। যাহার! এরূপ সাধনার! বুদ্ধ-পদ লাভ করিয়াছেন, তাহাদের নাম 
নাঙ্ৃষি-বুদ্ধ। সাতজন মানুষি-বুদ্ধ পরিগণিত হইয়াছেন যথা--বিপশ্ঠী, শিখি, বিশ্বতু, 
কুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাণ্তপ ও শীক্যমুনি। প্রত্যেক বুদ্ধদেব পুজার স্বতন্ত্ৰ মহ আছে। 
কাশ্যপ বুদ্ধের মন্ত্র যথা - 

“নমে বুদ্ধায়, নমে! ধৰ্ম্মায়) নমো সজ্ঘায়, নমো কাণ্যপায়, গ হর হর হর, হো, হোঁ, হো, 
নমে| কাশ্বাপায়। অর্তে সম্যক্সম্বুদ্ধায় স্বাহ৷।"” * এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক তথাগত 
বুদ্ধও আছেন । এই প্রকারে বিবিধ বৌদ্ধপৌরাণিক ভাব বৌদ্ধধর্মের জটিলত| বৃদ্ধি করিয়াছে 
এবং একই প্রকার বৌদ্ধধর্ম বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ শাখ৷ ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়| পড়িয়াছে। 
ঘনরামের ঠীধৰ্ম্মমদ্দল শ্রীধর্ম (বুদ্ধ) পুণারণ্্ৰ প্রকার কোন এক প্রকার শাখাবলখ্িগণেনর 
ক্ষুদ্ৰ ভাবাপন্ন বুদ্ধপূজ্জাপদ্ধতি ব্যতীত আব কিছুই নহে। ষথাস্থানে তাহার বিবরণ 
দেখুন। প্র প্রকারের বুদ্ধপুলাই শিবপুজায় পরিণত হইয়াছে, ও কৃচ্ছু সাধ্য ব্ৰতমধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে, এবং তাহাই গম্ভীর বা আগের গাজনরূপে অগস্াপি বর্তমান রহিয়াছে। 

| বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাবকাল । 

প্রত্যেক ধর্দ-সম্প্রদায় মধ্যে যখন তান্ত্রিক-গ্রভাব উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রকৃত ধৰ্ম্মের 
পতন কাল উপস্থিত হইয়| থাকে; মহারাজ শ্রীহর্ষ দেবের সময় হইতেই এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
ভাবের ক্রম-বিকাশের পরিচয় পাইতেছি। শ্রীহর্ধদেব বৌদ্ধধৰ্ম প্রচাবার্থ বিশেষ 
প্রদ্থাস পাইয়াছিলেন, তিনি একজন _বিক্রুমাদিত্যের ন্যায় বিদ্বোৎসাহী নরপতি ছিলেন। 
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তাহার সভায় পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবিগণ উপস্থিত থাকিতেন। তংকাঁলরচিত নাঁটকার্দিতে 
তাৎকালিক দেশের আচার, ব্যবহার, ধৰ্ম্মভাবাদির যাদৃশ উজ্জল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা 
দ্বারাই হৰ্ষবৰ্দ্ধন নৃপতির সময়ের ও তৎপূর্ব ও তৎপরবর্তী সময়ের শৈব তান্ত্রিক উৎসবাদির 
সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক উৎসবাদির একা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাই করিব। 

শ্রীহ্যদেবের আজ্ঞায় নাগানন্দ প্রভৃতি নাটকের উৎপত্তি ও অভিনয় হইয়াছিল। উক্ত 
নাটকাদ্িতে ভাৎকালিক বৌদ্ধ প্রভাব মধ্যে তান্ত্রিকতা ও শৈবভাবের প্রভাব দেখিতে পাই 
গীহৰ্ষদেবের রাজত্ব কাল ৬০১ খৃষ্টাৰ হইতে ৬৫, খৃঃ পর্যাস্ত। অতএব এই সপ্তম শতাব্দীর 
গ্রারস্তেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধৰ্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাই। “নাগাঁননা” মধ্যে জীমৃতবাঁহন ও 
মাল্যবতীর উপাখ্যান সন্নিবেশিত রহিয়াছে। বিদ্যাধরপুত্র জীমুতবাহন বৌদ্ধধৰ্ম্মেম আদৰ্শ 
এবং তাহার স্ত্রী মাল্যবন্তী শৈবধৰ্ম্মের আঁদর্শস্থানীয়া ছিলেন। উভয়ের মিলনে মণিকাঞ্চন 
লংযোগই হইয়াছে । বৌদ্ধ ও শৈব মিশ্রণের সুধাময় ফলও প্রসব করিয়াছে। 

বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক ভাবের স্কুরণচিত্র মালতী-মাধবে দৃষ্ট হয়। মহাত্মা ভবভূতি বাহার, 
অন্তনাম শ্রীকান্ত ছিল তাহার সিদ্ধহস্তের চিত্ৰাঙ্কন হইতেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। কাশ্মীরণ 
রাজ ললিতাদিত্য কনোকরাঁজ যশোবন্মীকে পরায় করিয়া কবি ভবভূতিকে কাশ্মীরে 
লইয়া যান। ভবভূতি লিখিয়াছেন-- 

বসস্তোৎসব বা মদূনোৎসবের দিবসে পড় য়া মাধব হস্তীকচ| মন্ত্রীকন্তা মালতীকে দর্শন 
করেন। মালতী ও মাধব উভয়ে উভয়েব রূপে আকৃষ্ট হন । মাধব মালতীলাভে হতাশ হইয়া 
বৌদ্ধ শ্রমণী কামন্দকীর আশ্রয় গ্রহণ কবেন। কামন্দকী তাহাদের মিলনের আশাও 
দিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যবিপর্যায়ে তাহ! হইল ন|। তখন মাধব ভীষণ তত্ত্রসাধনই মাঁলতীলা তেল 
একমাত্ৰ প্রকৃষ্ট উপায় স্থির জানিয়! শ্মশানস্থিত ভীষণ চামুণ্ডা মন্দিরে নৃমুগুমালিনী কপাল- 
কুণ্ডল! নায়ী ভৈরবীর নিকটে গমন করেন। এখানে তিনি আম-মাংাদি লইয়| শ্মশানে 
চামুণ্ডামন্দিরে তন্ত্র সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভৈবব অঘোরঘণ্ট। পবিত্র কুমারী বলি দিয়! 
শবসাধন| করিবেন বলিয়া মীলতীকে হরণ করিয়! বধাবেশিনীবূপে শাশানে আনয়ন করিলে 
মাধব অঘোরঘণ্টাব জীবন বিনাশ করেন। তত্রাচ মালতী লাভ হইল না|। মাধব মালতী 
অনুসন্ধানে বিদ্যাচলে গমন করিয়া সৌদামিনী নামী বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকযোগিনীকে দেখিতে পান! 
সৌদামিনীর ইন্দ্রদাল বিদ্তা ও যোগবলে মাপতীকে প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বৌদ্বধর্থের 
একদিকে দয়ার আধার অচিংসার পারাঁবার, অন্যদিকে ভীষণ নরহত্যার ও মদিরাঁপানাদদি 
পৈশাচিক ব্যাপার দেখিতে পাই । এই সময়ে উদার বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক সম্প্রদায় হীনধৰ্মম 
অবলম্বন কবেন। সম্ভবতঃ হারাই বৌদ্ধনীচ জাতিব দনের নেতা হইয়াছিলেন। ভারতের. 
বৌদ্ধধৰ্ম্মেয় মধ্যে গৃহীদের নাম উপাদক ও উপামিকা। এই উপাসক ও উপ।সিকাগণ 
নীচ জাতীয় হইলে তাঁহাদের 'আচাঁর ব্যবহাব ও ধর্মমভাব নীচভা-পূৰ্ণ কদর্য হইয়া থাকে, 
ক্রমশঃ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধভাঁব হীন ভাবাপন্ন হুইয়া পড়িয়াছিল 17 
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গ্রচণ্দের নামে এক গৌড়পতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; তিনি খৃঃ ষষ্ঠ কি সপ্তম 
শতাব্দীতে বিদ্ধমান ছিলেন। তিনি বারেক ভূমির মধ্যে কোন এক স্থলে রাজত্ব করিতেন 
বোধ হয়। তিনি আপন পুত্র শক্তিদেবের উপর রাঁজ্যভার অর্পণ করিয়! সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম আচরণ 
করেন এবং বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন । তৎকালে বৌদ্ধধৰ্ম্মই বিশেষ প্রবল ছিল। 

পৌ বর্ধন বৌদ্ধ ও জৈনগণের তীৰ্থস্থান ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পৌগু,বর্ধীনেন্ 
প্রভাব মহামহিমান্থিত ছিল। বৌদ্ধগণ এই পৌপ্ুবর্ধনকে তীৰ্থস্থান ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া 

মান্য করিতেন। 

ইহা হইতেই পৌগু বর্ধনের বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ও উৎসবাদি কি একার ছিল তাহা 
ফেবল অনুমানের উপরই নির্ভর কবিতেছে। এখানে পাঁটল! দেবী, আইহো রাণী, জহরাদেবী 
প্রভৃতি অভি প্রাচীন বৌদ্ধদেবী অদ্যাপি পূজাপ্ৰাপ্ত হইয়| থাকেন। 

গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রালত্ব করিতেন, তাহাদিগকে আমরা শৈব 
ও বৈষ্ণব ধর্মের উপর আস্থা স্থাপন করিতে দেখি। তাহাদের অথচ কেহ কেহ বৌদ্ধ মঠ 
নিৰ্ম্মাণ কৰিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধৰ্ম্মগচারও করিয়াছিলেন। তাহাদের সময়ে তান্ত্রিক ধর্মের 
উৎতকৰ্বতা পরিলক্ষিত হুয়। বৌদ্ধ মহাযান মত হইতে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের পরিপুষটি হয়, 
ছিন্দুদিগের ধর্ম্মেও সেই অঁন্তিকত| প্রবেশ করিয়াছিল। গুপ্ত নৃণতিগণ এই তান্ত্রিক ধৰ্ম্মে 
অনুরাগ প্রকাশ করায় ব্দেশে তান্ত্রিকতাই প্রবল হইয়া উঠে! কালিকা, চামুণ্ডা 
প্রভৃতি মুর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবপুজা! ও পৈব ধর্মের অঙ্গ মধ্যে তান্ত্রিক দেবী ও দেবগণের 
অধিকার সংস্থাপিত হুয়। মনুর সময়ে যে পুণ্ত,দেশ পতিত দেশ এবং অপবিত্র স্থান বলিয়া 
গ্রচলিভ ছিল, এই সময়ে তাহাই তীর্থস্থান রূপে পূজা পাইল। এই সময়েই গীঠস্থানের 
কল্পনা হইয়| থাকিবে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ উৎসবে ষে স্থলে বুদ্ধ ও শিব মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা 
করির। পুক্গা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত, সেই স্থলে তান্ত্রিক দেবদেবী ও তান্ত্রিক মতের 
নৃত্য ও উৎসবাদির অনুষ্ঠানের সুত্রপাত এই সময়েই হুইয়! থাকিবে। 

শুরবংশের অভ্যুদয়েব সমকালে থজ্গোদ্যম নামক এক নৃপতি গৌড়দেশের পূর্বাঞ্চল 
অধিকার কবেন। তিনি বৌদ্ধধরন্মীবলম্বী ছিলেন। তাহার পৌন্র, দেবখজোর তাম 
শাসনে লিখিত আছে, রাজ রাজ ভট্ট তত্রত্য বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ভিলেন এবং পুরদাস 
তাহার বৌদ্ধ অমাত্য ছিলেন। পৌগুরবর্ধন এবং সমতট প্রদেশে হিন্দুধর্মের অভ্যুান 
বটিনেও বাল্গালার অন্তস্থান অপেক্ষা সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি অধিক ছিল ।* 

৭৭০ খৃঃ--৭৯৫ খৃষ্ট পর্য্যন্ত গোপাল দেবকে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে 
গাই। মংক্ষেপে * ির্পতিগণে্র পরিচয় লিখিত হইল 

পালরাজগণ যে গৌড় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাঁহার মূল এই_মাৎস্তন্তায়মপোহিতুং 
প্রক্তিৰ্ভিলস্ম্মাঃ করগ্রাহিতঃ*। . 

* থিশ্বকোষে ১৭শ ভাবী ৪১৪-৪১৫ গা 
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এই বৰণণনায্ন দৰ্মমপালদেবের রাজ্যলাভের কারণ বিবৃত রহিয়াছে। তাঁহার মিংহা- 
সনারোহণের পূৰ্ব্বে “মাৎস্তন্কায়” প্রচলিত ছিল অর্থাৎ বলবান্‌ দুর্বলকে পীড়ন করিত, দেশ 
অরাজক প্রায় হইয়াছিল। আমর! ইহাতে বুঝিতেছি, হিন্দু ও বৌদ্ধগণের বিবাদে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ 
খণ্ড যুদ্ধ এবং প্রকৃত রাজার অভাব হওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব এবং নিয়ত 
যুদ্ধবিগ্রহাদিতে পৌগু.বর্ধনবাসী প্রজীগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট এবং ধৰ্ম্ম, শিক্পবাণিজ্য 
কৃষ্যাদি কার্যের অনিষ্ট হইতেছিল। এই মময়ে সেই ভীষণ দুর্দিনে গ্রকৃতিপুঞ্জ সেই পমাৎস্ত- 
সায়” দুর করিয়া শাস্তি সংস্থাপন কামনায়, পরম সৌগত দয়ালু প্রজারঞ্জক পাটলীপুত্ররাঁজ 
দ্ীধর্মপালদেবকে পৌগু,বর্ধনের সিংহাদনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। এই ব্যাপারে হিন্দু 
ও বৌদ্ধ সকলশ্রেণীর গ্ররুতিপুগ্জেরই তুল্যরূপ অধিকার ছিল। ধৰ্ম্মপাল উভয় সম্প্ৰদায়কেই 
সমান দেখিতেন ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। তাহার সময় হইতেই হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদার 
মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার কুত্রপাত্ত হয় এবং পুনবায় বৌদ্ধপ্রভাব পৌও বর্ধনে বিস্তার 
লাভ করে। এই সময়ে বৌদ্ধপ্ৰকৃতিপূৰ্ণ পৌগু,বর্ধানর শাসনভার গ্রজাগণ একজন বৌদ্ধ- 
নয়পতিয় হন্তে তুলিয়! দিয়াছিল কেন? আমর! বিশ্বাস করি হিন্ুনরপতিগণ বৌদ্ধগণের 
উপর তখন অত্যাচার করিত, কিন্তু বোঁন্ধরাঁজগণ হিন্দুগণের উপর অত্যাচারী ছিলেন না 
এবং পৌওু,বর্ধনে হিন্দু অপেক্ষা বোদ্ধ.প্রৰজার সংখ্যা অত্যধিক ছিল। 

খালিমপুর হইতে ধর্মপালদেবের তাম্ৰশামনের অনুসন্ধান এবং তাহার কতকাংশের 
গ্রতিলিপি আমি ৮ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ফে দিয়াছিলাম । আমি বটব্যাল মহাশয়কে 
সঙ্গে লইয়! উক্ত গ্রামে গিয়া তাহাকে তাম্রশাসনখানি দেখাইয়াছিলাম এবং তিনি উহা 
৯০২ টাক! মুল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পাঠোদ্ধার হইলে যে বিষয় অবগত হওয়া! 
গিয়াছে তাহার ক্ষুদ্রাংশ এইস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম । উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার শ্রীযুক্ত 
রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় সমাধা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় বটব্যাল নহাশয় তাহা 
স্বীকার করেন নাই। 

ধৰ্মপাল ৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয় ।* ধর্মপালদেব 
পাটলীপুত্র নগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাহার অধীনে পৌও,বদ্ধন ছিল । 
তাহার মহাসামস্তাধিপতি নারায়ণবশ্মীই পৌগু,বর্ধীনের মহাসামন্তপদ্দে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
হিন্দুপ্ৰজার মনোরঞরনার্থ নায়ায়ণবৰ্ম্ম৷ শুভস্থলীতেণভগবান্‌ নুন্ন1 নারায়ণ ভক্টারকনামক লারা- 
য়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ ধর্মপ্লাবিত প্রদেশে বহুকাল হিন্দু দেবদেবীর সমাদর 
অপস্থত হইয়াছিল বিশেষতঃ পৌগু,দেশে। বৌদ্ধ উৎসবের অনুষ্ঠান হিন্দুরাও তৎকালে 
করিত এবং বংশগরম্পরাগত সেই অভ্যান এতাদৃশ বলবৎ হইয়া পড়িয়াছিল যে বহু- 
কাল ধরিয়া হিন্ুদেবদেবীর উৎসবার্দিও বৌদ্ধ উৎসবের সময় ও বৌদ্ধ উৎসববৎ অহিত 


* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৩১৭ পৃঃ! কূতডা-=৪879 7 


+ 'বুদ্ধনাবায়ণভটাবক' পাঠ হইবে । সাঁ-প-সম্পাদক। 
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হইত, কেবল বুদ্ধের স্থলে হিন্দু দেবদেবী অর্থাৎ শিবাদিমূৰ্তডি স্বাপিত হইত মাত্ৰ । তৎকালে 
পো বৰ্দ্ধন দেশে বৈদিক পৃজকব্রাঙ্গণ না থাকাতে উক্ত নুরনারায়ণদেবের পুজার জন্য লাট- 
দেশীয় দ্বিজ আনাইতে হইয়াছিল। লাটদেশীয় তিজদ্বারা পুজাঁদি সম্পাদিত হইলেও বৌদ্ধ 
উৎসবাদির সহিত যে তাহার উৎদবাঁদি আঁচরিত না হইত তাহা নহে) এদেশে যে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন তাহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজাদি অবগত ছিলেন না অথবা বৌদ্ধ ধৰ্ম্মভাবাপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এই সময় আধুনিক মালদহের গম্ভীরার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া 
বিবেচনা হয়। ধৰ্ম্মপালের পর দেবপাল তৎপরে বিগ্রহপাল এবং তৎ্পরে নারায়ণপাল 
রাজত্ব করেন। নারায়ণপালদে:বব সময়ে আমর! বৌদ্ধরাজ কর্তৃক শিবগ্রতিষ্ঠার বিষয় 
অবগত হই। 

নারায়ণ পাল ৯১০--৯৩০ খৃষ্টাব্দ পধ্যত্ত রাজত্ব করেন। নাৱায়ণপাল ন্যান্রপরায়ণ, 
দরিদ্রবৎসল, গ্রজাপ্রিয়, ধাৰ্ম্মিক ও অমিতপরাক্রমী নরপতি ছিলেন। নারায়ণ পালদেবের 
একথানি তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি হিন্দুপ্রজাপুঞ্জের মনোরপ্রনার্থ শিব- 
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। শ্রীমান্‌ নারায়ণ পালদেব জীমুগ্গগগিবির জয়স্বন্ধাবার হইতে ভূমিদান 
করিয়াছিলেন, দানের গ্রয়োলন ও পাত্রাদিসম্বন্ধীয় কথ! ৩৮--৪৪ পংক্তি পর্যন্ত খোদিতাংশে 
রহিয়াছে । শিবভট্টারকের ‘ষথাৰহঁং পূজাবলিচরুসত্রনবকর্ম্মান্র্থ ৷ তথা পাগুপত আচার্য্য পরি- 
দের "শয়নাসনগ্ান্‌ গ্রত্যয়ভৈষজপরিফারাদ্যর্থম, এবং স্বাভিমতাবলম্বী অন্ত জনগণের ‘স্বপরি 
কলিতবিভাগেন অনবস্ত ভোগার্থস্, এই ভূমিদান পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই স্পষ্টই 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । নারায়ণপাল স্বয়ং 'সহআয়তন দেবালয়' সংস্থাপিত করিয়া 
তথায় সর্বধন্ধাবলহ্বী গ্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা এবং শৈব পাশুমত মতের প্রচার 
করিয়াছিলেন | তাহার অন্ুচরবর্থের চেষ্টায় বৌদ্ধমতের বিলোপ হইয়া পাশুমত মত 
প্রচলিত হওয়ার ফলস্বৰূপ নারায়ণপালদেব সর্ব, শ্রেণীর জনসাধারণের অন্য দেবালয় করিয়া- 
ছিলেন) তাহাতে যেমন শিবভট্টায়কের পুজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেইন্গপ পাঁগুপত আচা- 
ৰ্খ্যানুচরবৰ্গের ও স্বাতিমতাঁবলম্বী অর্থাৎ বৌদ্ধমতাবলম্বী অপর জনগণেরও শয়নাসনাদিয় . 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারা পরম্পরের সহিত বিব্দ-মাঁন না হইয়| সকলেই যাহাতে রালদত্ত 
প্রনাদ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্ত প্যপরিকল্লিতবিভাগেন” ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

ইহাই পৌও বৰ্দ্ধন নগরে শিবোপাসনার আবম্ভ বলিতে হইবে। বাৎসরিক বৌদ্ধগৰ্ব্ 
উপাসনা উৎসবের সময়ই যে এই শিব ভট্টাবকের বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুরূপ নৃত্যগীত 
বাদ্ধাদির দ্বারা আলোক মালাশোভিত শিব সকাশে নিশা অতিবাহিত ন! হইত তাহাঁর 
কোন হেতু দেখিতেছি না। আমব1 শিবপুজ1 বা শিবোৎসব গেম্তীরা) প্রক্রমে বৌদ্ধ উৎসবের 
অনুরূপ উৎপত্তি এবং নারায়ণপাল প্রতিষ্ঠিত সহআঁয়তন দেবাঁলয় হইতেই গম্ভীরার স্তায় _ 
সার্বজনীন উৎসব অন্ুভব-করিতেছি। এই পাঁলনরপতিগণের দময় হইতেই বৌদ্ধ উৎসব ও 
শৈব উৎসবের একই প্রকার আন্নোজন ও অভিনয় হইত, ক্রমে নীচজাঁতীয বৌদ্ধগণ মধ্যে 
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বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রচলন হয় এবং তৎকালে বোৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব হাঁপ হইতে থাকে, সেই সময়ে 
নীচ জাতি মধ্যে অথবা সাধারণ গ্রজাগণের মধ্যে তান্ত্ৰিক ভাবাপন্ন বৌদ্ধ ধৰ্ম্মবিধয়ক গীতাদি- 
প্লচিত ও গীত হইত এবং গ্ীধৰ্ম্মপূজার অদ্ভুত ফললাভের লোভও প্রদত্ত হইত। মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয়ের মতে র্মাইপগ্ডিত ধৰ্ম্মপাণের সমসাময়িক বাইতি 
জাতীয় ছিলেন, * তিনি শ্রীধন্মপুজা পদ্ধতি ও ধর্মগীত রচনা করেন। 
প্লনানআচরিল গীত পণ্ডিত রমাই গান। 
~ একল রমাই দ্বিজ শয়ল অবধান ॥* 

ধৰ্ম্মপূজ| সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন পুস্তক সমুদায় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মমুরভট্টের 
গৌড় কাব্য, খেলারামের পুস্তক, রামচন্দ্র প্রণীত ধর্মমমগ্গল । [ঘনরাম, রামদাসটৈবর্ত, কপরাম, 
মহাদেব চক্রবর্তী ও লীতারাম দামের ধর্ম্মমঙ্গল দ্রষ্টব্য |] রমাই পণ্ডিত বাইতি, কিন্তু বৌদ্ধধৰ্ম্ম 
পুজক, ইহার পূজাপদ্ধতি ও ধৰ্ম্মের গান আজিও বাঢদেশে গ্রামে গ্রামে নীচ জাতি দনগণদ্বার! 
ধর্মের গাজন নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্মের গাজনের উদ্দেশ্য ধৰ্ম্মপুজার প্রচলন এবং 
এ জন্মে স্ুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ এবং জীবনাস্তে নির্বাণ-প্রাণ্তি। ধৰ্ম্মপূজাপদ্ধতি কঠোর 
তাঞ্জিকতাপূৰ্ণ। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন একই প্রকার । শিবের গাজনে 
বা শিবপৃজার উদ্দেশ্য পাখিব গৰশ্বধ্যাদিগাভ এবং জীবনান্তে শিবলোকবান। ধর্ম্ম- 
সংগীতাদি যেমন ধৰ্ম্মপূজার গুণকীৰ্ত্তনপূৰ্ণ, শিবায়ণ বা শিবগীত নামক পুস্তকে তদ্ৰূপ শিব- 
মহিম! ও পু্ধাপদ্ধতি প্রকাশ পাইতেছে। 

শিবের গাল্পন বা চড়ক অথবা চৈত্রমাধিক শিবোৎসব এবং এই ধর্মের গাজনও তদ্রুপ 
ধৰ্ম্মোৎসব। মালদহের গম্ভীরা উৎসব যাহা তাহাই শিবোৎসব, কিন্তু ধৰ্ম্মোৎসবের সহিভ 
একই মৌলিকতা। রক্ষা! করিতেছে। 

আমরা গম্ভীরার মুলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের গাজনের বিশদ বিবরণ বিবৃত করিব,তাহ! হইলেই 
শিবের গাঁজন বা চড়ক অথবা গম্ভীরার বিষয় সুন্দরকপে হৃদয়লম হুইবে। ধর্মের গান 
বা শ্ৰীধৰ্ম্মপুজ৷ বৌদ্ধ ভান্তিকধর্শের অন্তর্গত বলিযা বৌদ্ধ প্রভাবের মধ্যে লিখিত হইল। শিবের 
গাজন বা চড়কপুজা শৈবগ্রভাবের বিবরণ মধ্যে প্রদত্ত হইবে। ঘনরাম প্রণীত শধর্ম্মমঙ্গণ 
হইতে জীধৰ্ম্পুজার বিবরণ প্রদত্ত হইল। অধৰ্ম্ম বুদ্ধদেবের একটি নাম । যতগুলি ধৰ্ম্মগীত 
আছে, সমুদায়গুলিতেই গৌড়ের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়| যায় এবং গৌড়নরপতিগণের বিবরণ 
লিখিত আছে। ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে গৌড় ব! পৌও বর্দনই জীধৰ্ম্মমঙ্গল বা 
ধর্মগীতির প্রধান উৎপত্তিস্থল  বৌদ্ধপ্রধান গৌড় হইতেই ধৰ্ম্মপূজার উদ্ভব ও প্রচলন হই- 
য়াছে। ঘনরামের শরীধর্ম্মমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গৌড়নগরের অনতিরন্সিণে 
রমতীনগরে বৌদ্ধধৰ্ম্মপূজক রমাইপঞ্ডিতের বাস ছিল, তাঁহার কণ্ঠ! সামুলাস্ন্দরী পিতার 

* রাঁমাই আপনাকে “দ্বিজ বলিয়| পরিচিত করিযাছেন। কোন প্রাচীন পুস্তকে তিনি বাইতি জাতী 
বলিয| বৰ্ণিত হন নাই। সা-প-প-সম্পাদক। 
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চায় ধর্শপুজ। গ্রচলনার্থ নিযুক্ত ছিলেন। আমার বিশ্বাস, বৌদ্ধগৌড় বর্তমান পিছলী 
(পেশল ) গঙ্গার|মপুরের কাঠালে ছিল, রমতীনগর সম্ভবতঃ বর্তমান অমরতী বা অমৃতী 
নামে খ্যাত হইয়াছে। 
“কপূর কহেন দাদা চল এক দৌড় । 
আগে শী রমতিনগর ওঁ গৌড় ॥* (ধ্ৰীধৰ্ম্মমঙ্গল ) 
ঘনরাম বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বা শ্রীধর্দের কল্যাণে তাহার পিত! মাত! তাহাকে লাভ 
করিয়াছিলেন। ‘জ্ৰীমন্‌’ নামটি বুদ্ধদেবের এবং উীধৰ্ম্ম নামটিও বৌদ্ধজনগ্ৰিয় বুদ্ধদেবের | 
ঘনরাম তাহার সঙ্গীত পালারস্তে লিথিয়াছেন-__ 
প্হাকন্দ পুরাণ মতে, মযুরভট্টের পথে 
জ্ঞানগম্য গীধৰ্ম্ম মভায়। ৮৪ ।” 
ইহাতে বুঝিতে পার! যাইতেছে, “ময়ুরভট্রের গৌড় কাব্য’ অবলম্বনে কবি ঘনরাম রমাই 
পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্ৰীধৰ্ন্মমঙ্গল রচন| করিয়াছেন । ঘনরাম পুনশ্চ বলিয়াছেন 
“ময়ুরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আগ্য কবি ।” 
”মযুরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।” 
অর্থাৎ ধৰ্ম্মমঙ্গীত রচনায় মযুরভট্টই প্রথম পথ-গ্রদর্শক। পূৰ্ব্বে রমাইপপ্ডিত ধৰ্ম্মপুজ! 
পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং মযুরভট্ট গোঁড়কাব্যে তাহ! গীতাকারে রচন! করিয়া 
সাধারণের গোচর করেন। “গোড়ে ব্রাক্মণ*্প্রণেতা লিখিয়াছেন, *এই ময়ূরভট্ট উদয়নাচাৰ্ধ্য 
ভাছুড়ীর সমসাময়িক লোক এবং পরিবর্ত-মর্য্যাদ। বিধানকালে উদয়নাচার্য্যের সৃহায়তা 
করিয়াছিলেন।” উদয়নাচার্যের আদিপুরুষ ক্রতুভাছুড়ি। তিনি বল্লাল সভায় কোৌলীন্তমৰ্য্যাদ। 
প্রাপ্ত হন, তাহার অধস্তন ষষ্টপুরুষ বৃহস্পতি আচার্য্য, যিনি বিখ্যাত বৌদ্ধাচাধ্য জিন্মনির 
বিচারে পরাস্ত হইয়া বনগমন করেন, তাহার পুত্ৰ সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাহুড়ী অন্ততঃ ১৫৯ 
দেড়শত বমব পরের লোক। বল্লাল ১১১৯-১১৬৯ খৃষ্টান পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। 
তাহা হইলে অনুমান দ্য়োদশ শতাব্দীতে উদ্বয়নাচাৰ্য্য জীবিত ছিলেন। মযুরভট্ট ও সেই 
সময়ে জীবিত থাক! সম্ভব। এই ছয়শত বৎসরের পুরাতন পুপ্তকবর্ণিত বিবরণ 
সম্ভবতঃ বৌদ্ধ তান্তিকতার প্রচলন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ প্রদান করিতে মমর্থ। এই ময়ুর 
ভট্ট প্রদর্শিত পথের ঘনরাম পথিক । 
ঘনরামের শ্রীধন্মমগল হইতে জীধৰ্ম্মপূজার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইইল। গোড়েশ্বর 
ধর্ম্মপাল দক্ষিণ ময়নাধিপতি কর্ণসেনপুত্র লাউসেন কৰ্তৃক উপদিষ্ট হইয়৷ গৌড়নগরে 
জীধৰ্ম্মোৎসব ও পূজাদির অনুষ্ঠান কবিয়াছিলেন। লাউসেন ধৰ্ম্মের অনুগ্রহে অমাধারণ দৈব 
শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উক্ত দৈব-ক্ষমতা লাভ ইচ্ছায় ধৰ্ম্মপাল ধৰ্ম্মপূজা আরম্ভ করেন। 
লাউসেনেব ধর্মগুরু বমাইপণ্ডিত ( ধর্ম্মপুন্কের! অ্যাপি পণ্ডিত নামে খ্যাত); ধৰ্ম্মদাল 
গৌঁড়নগরে ধর্পুজা প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তত্পূৰ্ব্বেও 


Dn, 
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ধন্মপুজ্জা এচলিত ছিল। রমাইপতণ্ডিত ধৰ্ম্মপূজার বিধি প্রকাশ করিয়াছিলেন। জ্ৰীধৰ্ম্মমঙ্গলে 
লিখিত আছে-- চ 
প্ধৰ্ন্মণাণ নামে ছিল গৌড়েব ঠাকুর ৷” 
পাটনিপুত্ৰবাজ গোঁপালবংশজাত শ্রীধর্মাপালদের এবং ঘর্নরাম বর্ণিত গৌড়ের ঠাকুর 
ধর্মপাল ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মাণিকচন্দ্রের ভ্রাতা ধৰ্ম্মপাল যাহার রাঁজ- 
ধানী রঙ্গপুরেব অন্তৰ্গত ধৰ্ম্মপুর ছিল, তাহার বাজ্যকাল “বঙ্গের পুরাবৃত্তস-লেখক ৯৯৫-- 
১০২৭ খৃষ্টাব্দ বিবেচন| করেন। মাঁণিক্চঞ্জের মহিষী হাঁভিপ! বা হাড়িসিদ্ধার নিকট ধৰ্ম্মের 
পুর্জা-পদ্ধতি আচরণ করিয়া পুত্রণাভকবেন এবং উক্ত ধন্ম পালের সহিত যুদ্ধ কবেন। এই 
সময়ে প্রাচীন (বিশেষ বঙ্গদেশের) বোদ্ধক্ষেত্র'সমুদায বিনষ্ট ও অরণ্যনমাকুল হইয়া! পড়িয়া ছিল, 
তাহার নিদর্শন শীধ্ম্মমদলেই দেখিতে পাই ।' লাউনেনের মাতা রঞ্জাবতী পুব্রকাঁমন।য় 
ধৰ্ম্মপূ্ড। করিতে মনস্থ করিলেন, রঞ্জাব্তী উৎসপুবের' স্থথদত্তের নিকট ধৰ্ম্মপূজাব সন্ধান 
গাপ্ত হইয়াছিলেন। 
“উৎ্মপুবে সুখদত্ত বারুইনন্দন। 
করিছে ধৰ্ম্মেব পু মজাইয়! মন || 
গাজন লইয়া এল] ময়ন| নগরৈ। 
শিরে ধর্ম্মপাহু কা পোণার চতুৰ্দ্দোলে ॥ 
- কত পদ্ধ বান্ধবাৰ্জে আদ্যেব গানে ।' 
আনন্দে অবধি নাই ময়না ভুবনে ॥ 
ঢাক ঢোল সিঙ! কাড়া একাকার ময়। 
আনন্দ আবেশ মৰে বলে ধৰ্ম্ম জয় ॥” ( ঘনরাম ) 
রঞ্জাবতী সুখদত্তের নিকট অবগত হইলেন _বমাইপঙিত বিখ্যাত সিদ্ধ ধৰ্ম্পূজক । বমাই 
পণ্ডিতকে ময়নানগরে আহ্বান কর! হইল। বমাইপণ্ডিতের কন্তা সমুল| বঞ্জাবতীকে 
পুঞ্জাপদ্ধতি' বিবৃত' করিয়া বুঝাইলেন। 
প্সামুল এতেক যদি বলিল রঞ্জায়। 
পুথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল তায়।” 
টাপাইক্ষেত্রে ধৰ্ম্মপূজাব স্থান নির্দিষ্ট হইল, কারণ টাপাই প্রাচীন ধৰ্ম্মদূগক-প্ৰসিদ্ধ স্থল 
কিন্তু তৎকালে টাপাই ঘোর অরণ্য হইয়। পড়িয়াছিল । 


“ইহাবে টাপাই বলি, এই মহা পুণ্যস্থলী, 
সামুল! বলিল ইতিহাৰ ।” 
ৰ * ক = 
“্মকবাক্ষ মহামতি, জার জায় চাপাবস্তী 


টাপাই খেয়াতি যাহা হতে 1৬৮ 
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কী bl মং * 
কানন কাটিয়া! বিধি, বাঁ্ধীয়ে রতন বেদী 
পুঁজ ধৰ্ম্ম পূৰ্ণ হবে আশ ।* 
তৎকালে অধিকাংশ প্রাচীন ধৰ্ম্মপুণ্জার স্থান অরণ্যগত হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার একমাত্র 
প্রমাণ নহে, পশ্চিম-উদয়পাঁলাতে ও দেখিতে পাই £-- 
*সামুলা বলেন এই আছর দেহার| । 
কানন কাটায়ে কর গাঁজনেব ত্ববা ॥৮ 
ধৰ্ম্মদুজাীয় কি কি আবশ্যক তাঁহার বিবরণের কিয়দংশ ধর্মপাঁল রাজার ধৰ্ম্মপূজা হইতেই 
সংগ্ৰহ কৰিয়া এইস্থলে প্ৰকাশ করিলাম। গৌড়পতি ধর্মপান রমতীর রমাই পণ্ডিতের 
'বিধানমত ধৰ্ম্পূজার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
গাথমেই-_“সুচাঁক চওর বান্ধে তোলাইয়া মাটা। 
তায় তোলে দেয়াস তেত্রিশ বড় পাটী ৷৷” 
এই একারে সুন্দর গৃহ নিৰ্ম্মিত হইলে গৃহেব উপরে 
“গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল। 
মাঝে মাঝে শিখিপুচ্ছ শোভ| করে ভাল ॥ 
কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে । 
কাচঢাল! কাঞ্চনবরণ করে মেজে ৷ 
পাষাণে রচিত পীড়া দ্বার চিত্রময়। 
দেখিতে মণির চান্দ! চিত্ত বান্ধা রয় ॥ 
বিবিধ নৈবেত্যাদি ও উপকরণ সম্ভাবে গৌড়পতি ধৰ্ম্মপুজায় নিযুক্ত হইলেন। পুজার অন্ত 
“পরিমাণ প্রচুব পুর্লট পদ্মমালা! ?” 
লইয়! শ্রীধর্ম আগ্মেব গাঁজনে অৰ্পণ করিলেন। ধৰ্ম্মপুজায় প্রচুর পদ্মপুষ্পের প্রয়োজন, 
অন্তাপি রাঢ়ে তাহা দৃষ্ট হয়, এবং আছ্েব গম্ভীরাতেও পদ্মপুষ্প প্রযোজন হইয়া থাকে। 
ধর্দপুজার জন্য ঢাক, ঢোল কাসি, সিঙ্গ৷ বাদিত হয এবং গীতাদিরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। 
“তিন সন্ধ্য| গীত-বাদ্য অনাদ্য সঙ্গীত। 
ধৰ্ম্মপূজে নরপতি মজাইয়| চিত ॥* 
তৎপরে অন্তান্ত বিধি রঞ্জার টাপাইএব আগের গাজনের অনুষ্ঠান হইতে সংক্ষেপে 
লিখিত হইল। 
রমাইপণ্ডিত, হরিহর বাইতি, সামুলাস্থন্দরী রঞ্জাবতীর সহিত টাপাইবন কাটাইয়! 
ধর্দের পুর্গার স্থান প্রস্তুত কবিলেন। বমাইপণ্ডিত তথায় ধৰ্ম্মেব বেদী বাধাইয়াছিলেনঃ 
নেই বেদীটি-- 
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"মণ্ডিত করিল সব দিযে তার চুণ। 
যতনে জালিবে যায় যজ্ঞের আগুন 0” 
তাহার গর বেদীর চতুর্দিকে রায়কলা রোপণ কবিয়া এবং বনফুলের মালাদ্বার| “ভেখরি- 
বেষ্টিত” করিল, রঞ্জাবতী “আপনি মার্জনা! করে ধর্সের দেহারা।”১ তাহাতে চন্দনেক্ল 
ছড়। দিল এবং 
‘ধৰ্ম্মনয় ডাকে সবে ঢাকে গড়ে সাজ |” 
তৎপ্ৰরে নদীতীয়ে স্নান উদ্দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিল এবং সমবেত জনগণ ক- 
“সায় দিতে সামুল| নকল সংযাঁতে। 
নাচিতে লাগিল| সবে বেত লয়ে হাতে ॥ নি 
বায়েন বিভোল নাচে বাজায় রগড়ে (৮ 
ক্রমশঃ মকলে টাপাইঘাটে ‘লোট।ইয়! পড়ে | স্ন।নাস্তে ধৌত ধুতি পরিধান কৰিয়া 
“নাচিতে নাচিতে ঢাকে ধৰ্ম্মজয় ধ্বনি । 
দেহারা নিকটে আসি মোটায়! অবনী ॥ 
ভ্ৰকুটি বাজায় ঢাক রাখিল বাষেন |” 
ভতপবে সকলে গুন্ধমনে পুজার বসিশ। দ্বতের প্রদীপ জলিল এবং ধূপ ধূনায় সেই স্থান 
অন্ধকাবগায় হইয়| পড়িল। 
ঘন ঘন ধৰ্ম্মময় শব্দ উখিত হইল। সংযাতের সকলেই মস্তকে ‘ধুন! পোড়াইতে’ আৰম্ভ 
করিল, এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। এই প্রকারে পুজা সেদিন শেষ হইল। 
প্রগাবতী দেবেন সামুলা দেন জয় ॥” 
ন্ব্মদদিবস পর্য্যন্ত এবন্বিধ পূজা আচরিত হইল। দশমদিবমে গাঁমাব কাটিয়া! ধৰ্ম্মজয় ঘোষণা, 
করিল, তৎপরে গণেশোরদি দেবতার পুজা করিয়া! "জাগাল গামার গাছে।” তৎপবে ধর্ম্মপূজক- 
সংঘাত সকলে ধবাধরি কিয়া বৃক্ষের ববণ করিয়া 
‘বান্ধিল সবার করে সুতা ॥* 
তৎপরে ঘোর বাগ্ঠোগ্ম সহকাবে একপ্ৰকাৰ অনুষ্ঠানেব আবস্ত কবিল। 
“নাজায়ে কদলী-মঞ্চে, কাটাবি পাঁতিয়ে সঞ্চে 
ভব দিয়! এল ধৰ্ম্ম বাটে ॥* 
এই অনুষ্ঠানকে “কাটারি ভর বলে’ । নদীতীবে কদলী মঞ্চে সাবি সাবি খভগ বা তব্বারি: 
বা কাটাবি ( দা) সাজাইয়া দেওয়া হয়, সংযাতেব ধৰ্ম্মবতিগণ স্নানান্তে সিক্তবসনে সেই মঞ্চ, 
শব্যায় শন কবে এবং অন্তান্ত ভক্তগণ তথা হইতে ধর্ম্মবেদী বা দেহাঁবা সমীপে আনয়ন কৰে 
এবং সপ্তবাঁব বেদী প্রদক্ষিণ কবিয়| অবতবণ কবে। অগ্ঠাপি বাঢ়ে এই ভব দ্বেওয| হইয! 
থাকে। তখপবে "নববত্ব আলে তপস্বিনী ৷” এই নববত্ব জালা শেষ হইলে সকলে ‘প্রণাম 
খাঁটিতে’ মাঁবস্ত কবিল, প্রণাম খাটা পাঠকগণ অবগত আছেন বিশ্বাস করি. 
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“পুলকে প্রণাম খাটে, পণ্য বাগ গীত নাটে, টী 
যোগ যজ্ঞে জাপিল যামিনী ।* 
আমব! আদ্বেব গম্ভীবাতে ‘সেবাগড়া” (প্রণাম খাট!) দেখিতে পাই এরং সমুদায় বাত্র 
“পন্য বান্ধ গীত নাটে” অতিবাহিত হইতেও দেখি। পরদিবস স্বানাস্তে পূৰ্ব্ববৎ ধর্মাপুূজা শেষ 
কবি একে একে 
”সুমঞ্চে সন্যাস কাটী গাড়ে চন্দ্রবান বটা 
খোরমুখা খুর খবশান। 
কসিয়ে কোমর আঁটি সুদ্বিয়ে নয়ন ছুটি 
ঝুপ করে ঝাঁপ দিল তায় ॥ 
ঘোৰ বান্ধ জয় বোল সামুলা দিলেন কোল 
পুনৰ্ব্বার উঠিল,নিৰ্ভয়| । 
সঙ্গী শুদ্ধ ভক্ত যত পুনঃ পুনঃ এই মত 
ঝাঁপ দিল তবু নাই দয়| ॥” 
এই প্রকার বঁটিঝাপ’ পালা শেষ হইল; পাঠকগণ এই বটীঝাপ বুঝিলেন কি? যাহাবা 
শিবেব গাঁজন ব| ধৰ্দ্মের গাজন দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না, কিন্ত যীহার! 
দেখেন নাই তীহাঁদের বোধগম্য হেতু সংক্ষেপে লিখিত হইল। মধ্চোপরি ভক্তগণ দণ্ডায়মান 
হইলে মঞ্চে নিয়ে ও সন্মুখে ক্দলিভেলায় সংবদ্ধ অর্দচন্দ্রীবার শাণিত বঁটা সারি সাবি করিয়া 
বিদ্ধ কবা হয, অন্ঠান্ত সংযাতেব ভক্তগণ সেই চন্দ্রবান্‌ বঁটাযুক্ত ভেলাটি কিঞ্চিৎ উদ্যত করিয়| 
ধাবণ কবে, ঘন ঘন ধৰ্ম্মজয় বা শিব্জয় ঘোষণা করিতে থাকে এবংবাত্য ভাণ্ড হইতে থাকে। 
সেই মঞ্চোপরিস্থ ভক্ত নয়ন মুদ্ৰিত কবিয়| বক্ষ বিস্তারপূৰ্ব্বক সেই কদুলিভেলায় পতিত হয় এবং 
বস্ত্ৰত করিয়া তাহাকে গ্ৰীধৰ্ম্মেব নিকটে বা শিব সন্নিধানে আনয়ন করে। তৎপরে 'শালেভর” 
নামক শেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লৌহনির্শিত শালকীটায় (হুক্াগ্রপ্রেক) তীক্ষাগ্রভাগ উর্দমুখে 
ঝাথেবা একটা কাষ্ঠফলকের ( মানব শয়ন করিতে পাবে) উপর বিদ্ধ করিতে হয়, ঘনয়াম 
(িখিয়াঁছেন যথ|--“পৰিপাটী শর সে উত্তম গেছে আটা ॥ 
উপরে সুর্য্যের ছটা কবে বাক্‌ মক্‌। 
গড়িলে পতঙ্গ কুট! উথনে পাবক ॥ 
সিন্দুব জড়িত জব! শে|ভা করে ভাঁল। 
মঞ্চের সম্মুখে নিল মূৰ্ত্তিমান কাল ৷” - 
যখন মঞ্চের সন্মুখ নীত হয়, তখন যে আশা বা কামনায় ধৰ্ম্মপূজায় ব্ৰতী হওয়া- যায়, যদি 
সে কামন! পুর্ববন্তী কঠোব সাধনায় সিদ্ধ না হয়, তবে শেষ এই ‘শালে ভর’ মঞ্চে ধর্ম্মজয ঘোষণা 
কবিয়! সঙ্কলমূলক বিষয়ে একান্ত নিষ্ঠাবান্‌ হইযা ধৰ্ম্মউদ্ছেশে জীবন ত্যাগ বামনায বক্ষ বিস্তার 
কবিষা নির্ভষে লক্ষ প্ৰদান কবিষ! পতিত হইতে হয। 


i> 
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“ঝুপ কবে ঝাপ দিলে গব্দ উঠে বুপ ॥" 
“বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠ হয় ফাব।” 
অতি পূৰ্ব্বকালে এইপ্রকার শালেভব হইত, এক্ষণে হয় না; আমি বাল্যকালে বর্ধমান 
জেলাব কুচুট গ্ৰামে গ্ৰীধৰ্ম্মবাজেব পূজায় শালেড়রের প্ৰেকবিদ্ধ তক্তাটি দেখিয়াছি, তাহাব পুজা 
হইত, কিন্তু শালেভর দিতে দেখি নাই৷ 
জিহ্বা-বাঁনফোড়া, কপাল-বান-ফোডা প্রভৃতি কতিপয় বাণবিদ্ধ লোককে শোণিতাপ্ল,ত হইয়া 
নৃত্য করিতে দেখিযাছি। ধৰ্ম্মেব গাজনে চডক হয না,উহ! শিবপুজাব অঙ্গ। অধুনা ধর্মে পূজক 
ডোম বা হাড়ী, তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। কোথাও কোথাও বাইতিও আছে। ধর্ষেব 
পুজার সহিত কালুবায়েব পূজ| হইযা থাকে এবং শ্রীধর্মপূজাকালে “গ্ৰীধৰ্ম্মকালুবায” নাম 
একত্র উচ্চাবিত হইয়া থাকে । বাঢ়দেশে কালুরায়, বাকুড়ায়, খেলাবাম প্রভৃতিবও পূজা 
দেখা যায়, উহাও ধৰ্ম্মপূজা। তাঁহাবা ধর্মপূজক ও সিদ্ধ ছিলেন, সেই কাবণে তাহাদেব ধর্মের 
পুজাব সহিত পুজা হইয়া থাকে । 
দক্ষিণ ময়নাভূমেব বঞ্জাবতীপুত্ৰ ধৰ্ম্মপূজক সিদ্ধ লাউসেনের প্রধান সেনাপতি ও ধৰ্ম্মভক্ত 
কালুডোম ছিল। সেব্যক্তি ভীষণ ক্ষমতাশালী বীব ছিল সিদ্ধ লাউমেন যখন নির্মান প্রাপ্ত হন». 
তথন তাঁহাকে লইতে স্বর্গ হইতে রথ আইসে, কাঁলুভোমকে সেই রথে চড়িয়া স্বৰ্গে যাইতে 
অনুরোধ কৰিলে কালু বলিল-_ 
“সেন বলে কালুরীব চল স্বর্গবাস। 
কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস ॥ 
হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গপদ্ধ। 
যথা পাই সদাই শুকব মাংস মদ ॥ 
মেন বলে সুধাভোগে বাখিব মতত। 
কালু বলে স্বৰ্গকে আমার দণ্ডবত ॥ 
বোল শুনি বীবেব বলেন বব দাতা ৷ 
কৌবিব ঝাঁপর! হও কুলেব দেবতা ॥ 
ডোমগণ সদাই পুজিল মদ মাসে। 
কালু বলে নেহাঁল কৰিলে নিজ দানে ॥৮ 
আন্কের গাঁজন বা ধর্মের গাজন, শিবেব গাঁজন, গম্ভীবা প্রভৃতি সকল উৎসবেই ভক্তগণ 


_শ্রাম হইতে গ্রামাস্তবে নৃত্য গীতাদিসহকাবে শোভাযাত্ৰা কথিয়া থাকে । পূৰ্বকালে ধৰ্ম্মেব গাজ- 


নেও তদ্ৰূপ হইত। উৎসপুবেৰ সুখদত্ত “গাজন লইয়া এল ম্যন| নগবে* লিখিত আছে 
দেখিতে পাই এবং ‘শিবে ধৰ্ম্মপাদুক|’ অর্থাৎ “সোনাঁব খড়ম+ মাথায় কবিয়া আসিবাব কথ! 
আছে। মহারাজ হর্ষবর্ধনকেও ক্ষুদ্র বুদ্ধমুণ্তি মস্তকে বহন কবিবাব কথা অবগত হই। 


‘ইতিপূৰ্ব্বে তাহা লিখিত হইযাছে এবং শৈবগ্রভাবেও এবঘিধ অনুষ্ঠান দেখিতে পাইবেন । 
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গাঞ্জন ও গম্ভীর! শেষে ভক্তগণ অগ্যাপি ‘ধূলাখেল!’ করিয়া থাকে। পূৰ্ব্বে ধৰ্ম্মপুজায় এই 
ধুলোট দেখি যথা 
“সম্প্রতি সম্পূর্ণ পুজা টাপাষের ঘাটে । 
পণ্ডিত গৌসাই দিল বিসৰ্জ্জন ঘটে ৷৷ 
হরিহব দিল আসি আছো ধূমুল। 
গাজনে সন্ন্যাসীঃসব উড়াইল ধুল ৷ 
পণ্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞ ফোঁটা । 
দক্ষিণাস্ত কবি রাণী খোলে যোগপাটা ॥* 
ধর্মাশোঁধ বাজার সময়ের গপ, সেই সময়ের বৌন্ধশিষ্য ও প্রধান প্রধান বৌদ্ধবাঁজাঁরও 
পুজা এবং বহুসংখ্যক নথ-কেশ-অস্থিবিশিষ্ট স্তুপের পূজা হইযা থাঁকে। কালুবীবের পূজাও 
তদ্রপ ভাবেই হইযা থাকে । বৌদ্ধগণেব বহু উৎসব আছে, সিংহলে ‘বনপাঠ’ উৎসব প্রচলিত 
আছে। সেই বনপাঠকালে মধ্যে মধ্যে বাগ্যোগ্ঠম হইয়া থাকে, রাত্রিকালে প্রদীপ জ্যোতিতে 
সেইস্থল জ্যোতিম্মান্‌ হইয়! যায়। ‘পবিও’ উৎসব সপ্তাহকাল বর্তমান থাকে । ভোটদেশে 
তিনটি উৎসব প্রচলিত আছে, একটি গ্রীষ্মারস্তে, অপর একটি শরতের প্রাবস্তে এবং তৃতীয়টি 
শীতান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমটি শাক্যমুনিব জন্মগ্রহণে শ্মরণস্থচক। এই অনুষ্ঠান সমুহ একপক্ষ 
ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে নৃত্য, গীত, ভোজন, দীপদানাদি নানাবিধ আমোদ 
আহ্লাদ ব্যাপাৰ চলিতে থাকে । আমরা ক্রমশঃই দেখিতেছি, ত্রিমুপ্তি স্বীকার, গুরুসন্লিধানে 
আত্মপাঁপ অঙ্গীকার, কি ব্ৰাহ্মণ, কি শূদ্ৰ, কি ব্রেচ্ছ সকব্রকেই ধৰ্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্থানুষ্ঠান 
ও তদীয় ফলভোগ, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমান অধিকাৰ) সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ঘণ্টা ও 
জপমালা ব্যবহার, দেবালয়ে দীপদান, লোবাঁনাদি গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্ম্মসলীত গান ও নৃত্যাদি 
বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ। আমৰ! বৌদ্ধধন্ম্ের এই ধর্ম্মাচবণ ও উত্নবামোদাদি আচরণ হইতে 
গম্ভীরাব জন্তু যৎকিঞ্চিৎ উপকবণ সংগ্রহ করিতে পাঁবিযাছি। যদ্ধপি পাবগ হইয়া থাকি তাহা 
হুইলে গম্ভীরার উৎপত্তির আদিস্কানেব অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই । 
ভোটদেশে শীতান্তে একটি উৎসব হয, সম্ভবতঃ তাহা চৈত্রাৎসবের অনুবূপ, উক্ত ভোট- 
বৌদ্ধ উৎসব আমাদেব গম্ভীবাব ন্যায বলিতে হইবে । ভোটদেশীয় বৌন্ধগণ নিজ্ধৰ্ম্মেব সহিত 
হিন্দুধর্ম মিশ্রিত কৰিয়| লইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস কবেন। তাঁহারা ইন্দ্ৰ, যম, যমাস্তক 
(শিব), বৈশ্রবণাদিব মন্ত্রপাঠ ও স্তবপাঠ দাবা প্রতিদিন তিনবার অর্চনা কবেন। 
মস্তক পুজা! আমাদেব খিবপুজাই বলিতে হইবে। 
শৈবপ্রভাব। 
খৃষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতাব্দীতে (৩২৭ পুঃ খৃঃ) পীকসদ্ৰাট, আঁলেক্জাগাঁব ভাবত আক্রমণ 
কৰেন; মিগাস্বিনীন সিলিউকম্‌ নিকেটব নামক গ্রীকনরপতিব দূত, মৌধ্যরাজসভায় 
দুতস্বৰূপ উপস্থিত হন। তিনি এদেশেব ধৰ্ম্মভাব, আচাবব্যৰহাবাদি দেখিয়া যান, গ্ৰীন দেশীয়, 


রা 
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অনেক গ্রন্থে তাহা লিখিত আছে এবং আবও লিখিত আছে যে হিন্দুবা বেকস্‌ ও হঞ্চিউলিস 
নামক ছুইটী দেবতাঁব বহুপ্রকাব উপাসনা করিষা থাকেন | বাস্তবিক এ দুইটি দেবতা আমা- 
দিগের নয়, গ্রীকদেব ; এদেশে যে ছুইটি দেবতাকে শ্রীহাঁদের উক্ত দেবদরেব ন্তাঁয় বোধ কবিযা- 
ছিলেন, তাহাদিগকেই উক্ত নামে অভিহিত কবিয়! থাকিবেন। আমাদের মহাদেব গ্রাপদেশীষ 
বেকস্দেব একই বলিতে হইবে। মহাদেবের লিঙ্গপূজাব ন্যায় বেকস্‌ দেবেবও লিঙ্গপূজা 
বিস্তৃতবপে প্রচলিত ছিল। প্রকাবাস্তবে গ্রীকগণ মহাদেবেবই পুজা করিযাছিলেন। গ্রীদ 
দেশেও লিঙ্গপূজা অতিমাত্র প্রবল হইয়াছিল। অনেক নগবেই প্রত্যেক পথে বহুতব মন্দিবে 
লি্গমূত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ও সময়ে সমষে নানাবিধ ব্যাপার সহকারে লিঙ্গোৎসব সম্পন্ন হইত। 
জোস্ফটু ও বুদ্ধদেবের বিবরণ ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ বেকম্‌ ও মহেশ ওঁ প্রকাবেই 
গ্রীসে নামান্তর প্ৰাপ্ত হইয়া থাকিবে । পফেলিফোঁবিয়।” নামে বেকস্‌ দেবেব একটা মহোঁৎ- 
সব ছিল, তাহাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা মেষচর্ম্ম পবিধানপূর্বক সৰ্ব্বাঙ্গে মসী লেপন কবিয়! নৃত্য 
করিত এবং এক একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে ( বেত্ৰদণ্ডের ন্যাষ) চর্ম্সলিঙ্স বন্ধন কবিয়া পথে পথে 
লইযা যাইত । তাহারা এইবপ স্তব কবিত যে “হে বেকদ্‌! আমরা তোমাব গুণকীর্ভন করি, 
হে উল্লাগের আশ্রঘ ! তোমাব গুণকীর্তন সতী স্ত্রীলোকেব শ্রবণীয নয়।” বেকস্ভক্তগণ বেকস্‌ 
মন্দিরের সম্মুখে যে তীগুব নৃত্য ও গীতাঁদিব আচবণ কবিত তাহাও বুঝিতে পাবি। এই 
বেকস্দেবের পুত্র প্রায়েপস, নামক দেবতা বিষয়ে এই প্রকবণ সম্বন্ধীয় যে সমুদাঁষ কুৎসিত 
বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা স্মবণ করিলেও লজ্জা উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রধান প্রধান 
মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক কর্তৃকই সম্পাদিত হইত। তাহাব! গৰ্দ্দভ বলিদান ও মগ্চা্দি বিবিধ 
উপচারে তীাহাব অর্চনা কবিয় নৃত্য গীতবাগ্যাঁদি দ্বারা তাহাকে পবিতৃপ্ত করিত। 

*এখিনিযস, নামক একজন গ্রীক গ্রস্থকাঁব লেখেন, গ্রীকেবা বেকস্‌ দেবের মহোত্সব-বিশেষে 
একশত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্ব্ণময় লিঙগমূর্তি বহন কবিষা লইযা যাইত। আমৰা বিবেচনা 
কবি এই বেকস..দেবেব “ফেলিফোবিষা” উৎসব আমাদের চড়কপুজা বা শৈবচৈত্রোৎসবের 
অনুবপ। এদেশে শিবের গাজনে (শীস্তিপুবে শিবেব বিবাহে ) মাঁলদহেব গম্ভীবায় ভত্ত গণ এবং 
সাধারণ জনগণ গাত্রে ধূলি, ক্দিম, মসীচুর্ণ প্রভৃতি লেপন করিষা গ্রামেব মধ্যে নানাবিধ কুৎসিৎ 
বাবহার কবে। প্রীকগণ সুদীর্ঘ কাষ্ঠদও লইয়া যে তাঁওব নৃত্য কবিত, আমাদেব দেশে বেত্রদণ্ড 
লইয়া তদ্ৰূপ নৃত্যের ব্যবস্থা দেখা যায় । গীত বাগ ও নৃত্যাদিব বিবরণ উভয় স্থলেই সমান । 
শিবের গাজনে বিশেষ বিবরণ অবগত হুইবেন। 

পূৰ্ব্বকালে লিঙ্গউপাঁসনা কেবল ভাবতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না প্রায় অষ্টাদশ শতক্রোশ 
পশ্চিমে মিশবদেশে “আসীবিস* নামক প্রধান দেবেব লিঙ্গপুজ। বাহুল্যবূপে প্রচলিত ছিল। 
এই আদীবিস, ও তদীয় ভধ্যা ‘আইসীস্‌’ দেবীব সহিত শিব ও শক্কিব বিবিধ বিষয়ে এঁব্য 
দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্ববপা, আইসীস্‌ দেবীও সেইরূপ পৃথিবীবগ|। তন্তোক্ত শক্তি 
যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি সেইবপ ব্রিকোণ-যন্ত্র আইদস, দেবীরও পৰিচায়ক ছিল।. শিব যেমন 
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ংহাবকর্। আসীবিস্‌' মেইবল প্রাণমংহাবক যমস্বৰূপ। শিবেব বাহন বৃষ যেমন পুজনীয় 
আঁসীবিদ্‌ দেবের- “এপিসও' নামক বৃষও তীহাব অংশ স্বৰূপ বলিয়া পূজিত হইত। এইবপ 
একটি উপাখ্যান!আছে যে; বেকস্‌ দেব ভারতবর্ষ' হইতে দুইটা বৃষকে মিশর দেশে লইয়া 
যান, তাহাবই একটিব' নাম “এপিস+ | শিবও অসীবিস্‌ উভয় দেবতাবই শিরোভূষণ সর্প । শিবের' 


হন্তে যেমন ত্ৰিশূল,অসীবিস্‌ দেবেব হস্তে সেইকপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশরে অসীবিস্‌ দেবের' 


অনেক পাযষাণময় মূর্তির সহিত শিবপরিধেয় ব্যাঘ্ৰচৰ্ম্মেব প্রতিবূপ দেখিতে পাওয়া যায়? উইলকিন্স' 
কৃত প্রাচীন মিশবেব ইতিহাস সহকৃত চিত্রগ্রান্থর তেত্রিশ সংখ্যক চিত্রফলকে অসীরিস্‌ দেবের’ 
চর্পরিধাঁনবিশিষ্ট চিত্রময প্রতিবপ বিদ্বমান আছে। ভাহাব একটা প্রিয় বৃক্ষ ছিল, তাহার 
পত্র শিব-প্রিষ বিন্বপপ্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত । কাশীধাম যেমন মহাঁেবেব প্রধান স্থান’ 
“মেম্কিত নগর সেইবপ' অনীবিস,দেবেব সৰ্ব্বোপরি মাহাত্মভূমি বলিয়া পৰিগণিত ছিল। 
দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক" কব! হয়, ফিলিদ্বীপে অসীবিস দেবেব পীঠস্থানে সেইকপ 
প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ কবা হইত। মহাদেবের সহিত অসীরিসংদবের বিভিন্নতা এই 
থে, শিব শ্বেতবর্ণ, অসীবিপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু-মহাকালও কৃষ্ণবৰ্ণ-- 
“মহাঁকালং যজেদেব্যা দক্ষিণে ধূবর্ণকম্‌.। 
বিভ্রতং দগুখট্টাদ্গৌ দতগ্রাভীমমুখং শিশুম্‌॥% ( তন্্রসার ) 

অর্থাৎ দেবীব) দক্ষিণ'ভাঁগে ধূমবর্ণ, বিকট দৰ্শন, ভীষণবদন,-দণ্ড ও খট্র্গিধারী শিশু মহা- 
কালের পুজা করিবে। ভাব্তবর্ষের শিব লিঙ্গপুজাব স্তাঁয় মিশরদেশে অপীবিস্দেবেব লিঙ্গপুজা 
অত্যন্ত প্রবল ছিল। বান্স" কেনেডি এদেশীষ শিব-লি্গ উপাসনাব সহিত মিশব দেশীয় লিজ 
পুজাব দুইটি বিষয়ে বিভিন্নতা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের স্তায় ভাবতবার্য লিঙ্গ 
মুত্তির গ্রাম-যাত্র! বা/নগবধাত্র! প্রচলিত নাই। তীহা'র একথাটা নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালাদেশে 
চৈত্র-উত্সবেব সময় সন্ন্যাদীবা' সমাবোহ্পুর্বক জলাশয় ‘হইতে শিব-লিঙ্গকে পুজাব স্থলে 
আনয়ন করে, পৰে মস্তকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের” গৃহে বা শিবালয়ে লইয়! যায় ও তথায় 
স্থাগনপুর্ববক তীহাব অর্চনাদি করিয়া থাকে ৬ এই প্রকাৰ উৎসব আঁমবা শ্রীহর্যদেবেব 
বুদ্ধোৎসবেও দেখিতে পাই এবং শিব-লিঙ্গের 'গ্রামযাত্রাবিষয়ক বিববণ “শিবসংহিত1”ব শিবপুজা 
প্রকবণে বিবৃত দেখি। আমব! বিশ্বাস কবি অনীরিস্‌ উৎসব ভাবত হইতে মিশবে গমন 
কবিয়াছে। ভাবতেব বৃষণহ শিবোৎসবও মিশরে প্রেবিত হইযাঁছিল। পকাছাছোলহাধিয়া” 
নামক মুসলমানি কেতাবে দেখিতে পাই, ইব.লিছ সয়তাঁন ভাবত (হিন্দস্থান্‌) হইতে তিনটা 
“বোতি” (দেবমুর্তি) লইয়া গিযা মিশব আববাদি দেশে তাঁহাব পূজাৰ প্রথা প্রবর্তন করে। 
এক সমযে -ও 'মুর্তিপুজা' বিশেষ আদৃত- হইয়াছিল। সেই বোতেব বধ্দবে দুইবাৰ 
শোভা-যাত্ৰ৷ ও পূজা হইত, নগববাঁসিগণ প্রান্তবে সুবৃহৎ মণ্ডপে ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ বোতেব পুজা 
কবিত এবং নৃত্যগীতাদি বাগ্যোগ্ঘম হইত। এই উৎসব “ইদ্‌” বলিয়া লিখিত আছে। 

* বিশ্বকোয় ১৭শ ভাগ “লিঙ্গ” শব্দে বিস্তৃত বিবৰণ দ্রষ্টব্য । 


মন ১৩১৬] আঁদ্যের গম্ভীর! ৩ 


নম্তবতঃ হিন্দুস্থান হইতে আনীত শিবমুত্তি তথায় অপীবিসাদি নামান্তর প্ৰাপ্তি সহকাবে 
পূজিত হইত ৷ 

পূর্বতন অসুর! অর্থাৎ এসীবিয়| এবং বাবিরুদ্‌ অর্থাৎ বেবিলন দেশীয় লোক তিন শত 
হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ মূৰ্ত্তি নির্মাণ করিয়া তাহাব পূজা কবিত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিতল 
রচিত পুবাতন লিঙ্গ মূর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভাবতবধয় শিবলিঙ্গ মু্ডিৰ অবিকল 
গ্রতিৰপ। রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উৎসব প্রচলিত ছিল। 

হিউ-এন্‌-সঙ্গের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কাশীধামে সুন্দর সুন্দর কুডিটি 
মন্দিব ও একটি সৰ্ব্বাবয়বসম্পন্ন শিবমুৰ্ত্তি দৰ্শন কবেন। এওঁ মৃত্ভিটি পিত্তলময় ও ন্মূনাধিক 
ছয়ষটিহাত দীর্ঘ, এ শিবমূৰ্ভি দেখিতে অতীব গাম্ভীধ্য-শালী এবং দেখিলে জীবিত বোধ হইয়া 
যুগপৎ ভয় ও ভক্তি উপস্থিত হয়। 

আমেরিক! খণ্ডেব অন্তঃপাতী পিকবিয়া দেশে প্রচলিত “রামসীতোয়!* নামক মহোৎদব 
ও এ দেশীয় নৃপতিগণের কুর্যবংশ হইতে উৎপত্তির প্রবাদ , ও খণ্ডের মধ্াস্থলবানী কতক- 
গুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু, ফ্রিজিয়াদেশীয়দের একটা উপান্ত দেবতার নাম 
সেব বা সেবাজিয়স; এ দেবোপাসকদের দীক্ষাকালে সর্পঘটিতব্যাপারবিষয়ক প্রথা, মিশন 
দেশীয়দের একটা দেবতার নাম সেব, সেবরা ব| সোবক ) এই সমুদায় প্রস্তাব দ্বারা আমর! 
কি বুঝিতে পাবি? হিন্দুধর্মেব প্রচার একদিন ভূমগুলেব সৰ্ব্বত্ৰ বিস্তার লাভ কবিয়াছিল কি 
বুঝিতেছি না? 

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ ও পূর্বদিকে ভারতীয় দ্বীপপূঞ্জ 
পর্যন্ত বিভূতি ও ক্লদ্ৰাক্ষ বিভূষিত বিশাল শৈবধৰ্ম্ম অদ্ধাপি বিরাজ কবিতেছে। যদিও ভারতে 
খুষ্টজম্মেব বহুপূৰ্ব্ব এবং বুদ্ধজন্মের বহুপূৰ্ব্বে শিব-ধৰ্ম্ম ও পূজা উৎস্বাদিব বিবরণ দেখিতে 
পাই, তত্রাচ ভগবান্‌ শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্যা হইতেই শিবপুজ| ও শৈবমতবাদ প্রচারের ইতি- 
হাস সংক্ষেপে প্রদান কবিব। খৃষ্টাব্দের অষ্টমশতাকীর শেষে অথবা নবমশতাৰীব প্রথমভাগে 
মলয়দেশের নম্বরি নামক ব্ৰাহ্মণকুলে শঙ্করাচাৰ্য্য জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন 
হইলে পর তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। যথাকালে তিনি ধর্ম প্রচাব করিতে 
কবিতে ভারতের নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন। বিপক্ষগণেব মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় 
মত প্রচার করেন এবং বেদাস্তশীস্ত্রের প্রচাব ও তত্ৃজ্ঞান প্রচলনের উদ্দেশে 
এবং বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসবাঁসনায় শৃঙ্গগিবিতে শৃঙ্গগিরিমঠ, ছ্বারকায় সারদাঁমঠ, শ্রীক্ষেত্রে 
গোবর্ধনমঠ ও বদরিকাশ্রমে জ্যোধিমঠ সংস্থাপন করেন। যেখানে যেখানে বৌদ্ধমতেব 
প্রাহুর্ভব ছিল, তিনি সেই সেই স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নবমতেব প্রচলন করেন। 
তিনি আত্মজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগেব নিমিত্ত শিবাদিব উপাসনা প্রচাবে উদ্যত ছিলেন। 
শঙ্কবাচাধ্যের শিষ্যের! তদীয় আদেশানুসারে নাঁনাদেশ ভ্রমণ কবিয়া ও তত্রস্থ পণ্ডিতগণের 
সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকাব দেবতাৰ উপাসনা প্রচার কবেন। ভগবান্‌ শঙ্কবাচার্যের 

৫ 


গুণত সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


শিষ্য পবমত কাঁলাঁনল অশেষবাপে দিখ্বিজয় কবিয়া সেই সেই দেশের অনেক লোককে - 


গঞ্চাক্ষব মন্ত্রের উপদেশ দ্বাবা শৈবমতাবলধ্বী করিতে থাঁকেন। ব্রিপুবকুমার দ্বাবা শাক্তমভ 
স্গ বটুকনাঁথ দ্বাঝ ভৈরব উপাসনা প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কৰ্ণাট, কাশী, কামরূপ 
প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে কাশ্মীয়রাঙ্গো 
গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়! সরস্বতীপীঠে অধিষ্ঠিত 
ইন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়! যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া বত্রিশ বৎসর 
খয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন। * + 
বৌদ্ধগণের সহিত শক্করশিষ্যগণের ঘোর যুদ্ধ হইত, তাহাও অবগত হওয়া ষায়। 
শঙ্করশিষ্যগণের বেদাস্তান্ুমত তত্বজ্ঞানের অমুশীলনই ইহাদের আদিধর্দ হইলেও হইতে 
পাৱে, কিন্ত পবে ইহঁ।বা| তন্ত্র ও যোগশাস্ত্ৰ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে ধু 


হইয়াছেন। শৈবমতান্থবন্থী বহু শাখা দৃষ্ট হয়, তম্মধ্যে নাগাসয়্যাসীর! বড়ই ভীষণ, তাহারা 


গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত মোদ্ধা। ইহার! বিভূতির উপাসক। 
বিভূতি রাশিকে একত্র করিয়া জমাঁইয়! রাখে এবং গিরিমৃত্তিকাঁ চিত্রিত ও চন্দনাদি 
স্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে। হরিদ্বারে একবার নাগার| বৈষ্ণবগণের সহিত ভীষণ 
সংগ্রাম করিষ! সহস্ৰ সহস্ৰ ব্যক্তির প্রাণবধ কয়ে। 

" অধোরীরা মগ্চমাংদ ও তান্ত্রিক সাধনে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিত। অধঘোরীবা 
শবকস্কাল লইয়া আরাধনা করে। উর্দ্ধবাহ, আকাশমুখী দেখি। আকাশমুখীর বিবরণ 
গাঠকগণেব জ্ঞাত হওয়া আবগ্তক। কোন কোন সন্স্যাসী উৰর্দ্ধপদ ও নিয়মন্তক হইয়া 
তগস্তা করেন। ইহার! উর্দীদিকে বুক্ষ-শাখাদি কোন বস্তুতে পা ছুটি ৰন্ধনপূৰ্ব্বক 
অধোমন্তক হইয়া ঝুলিতে থাকেন এবং মশ্তকের নিমদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখেন 
ধর্দের গাজনে ঘনরামের পু'থিতে তাহাব নিদর্শন পাই, যথা - ন 

"উপরে যুগলপদে অধ লোটে শির। 
ধুন! অগ্নিকার করে বদনে রুধির ॥” 
উর্দ্ধবাছ যথা "“বেতহাতে নাচে গায় ডাকে ধৰ্ম্মজয়। 
উৰ্দ্ধনাছ করে কেহ একপায় রয় &* 
শিবের গানে, ধর্দের পুঙ্গার এবং আঁগ্তের গভীরা উৎসবেও এই গ্রকারের অনুষ্ঠান 
দেখি। গুদড, কখড় ও সুখড় নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গণ পাত্রবিশেষে ধূপ জ্বালাইয়া 
ভিক্ষা করে) গুদড়ের| ধুন্ুচীতে এবং রুখড় ও স্থখড়ের! খর্পরে ধূনা জালায়। শিবের 
গানে, ধর্মের গাজনে ও গম্ভীরাঁয় ধধুনাপুড়ান? প্রথা এ প্রকাব। £ঠিকরনাথ সম্প্রদায়গণ 
ললাটে মসী ও সিন্দুৰ লেপনপূৰ্ব্বক ভীষণ মুর্তি ধারণ করিয়া ভিক্ষায় ষায়। হস্তস্থিত- 
সুৎপাঁত্রে অগ্নি প্রন্থলিত করিয়! তাহাতে স্বতাদি দাহপদার্থ অর্পণ কবে, লৌহশলাকা উত্তপ্ত 
স্ববিয়! গাঁত্রে আঁঘাত করে। 


a. 


নন ১৩১৬ ] আগের গম্ভীরা ৩৫. 


বরদদচারিসম্্রদায় মধ্যে বিস্তর কঠেব তপন্তা অবলম্বনের কথা অবগত হওয়া যায়? 
এই প্রকারের কঠোর আচরণে মনকে দৃঢ় করিয়া শিব ধর্ম্মাদির আরাধনায় তাঁহাদের 
প্রনাদপাভধারণা থে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্লবতী, তাহাদিগকে ধর্মের গাঁজন, শিবের 
গাদন ইত্যাদির প্রবর্তক বলিয়াই বিবেচনা হয়। ধৰ্ম্মেব গাজনেব শালেভরের ন্যায় 
বহুকণ্টকাকীর্ণ বা কঙ্কবময় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার এথা ব্রহ্মচারী মধ্যেও দৃষ্ট হয়। 
ভক্তের যন্ত্রণাকর লৌহকণ্টকাঁকীর্ণ শয্যায় শয়নে ভক্তবৎসলেত্ন করুণার শীত্র সঞ্চার হইবার 
আশায় এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে । ধর্মের গাজনে রঞ্জাবতীকে যেমন শালেভর 
দিতে দেখি, তদ্রপ আমসিষাঁটিক ব্িদ।চ্চ নামক পুস্তকাঁব্লীর পঞ্চম থণ্ডে পরমন্বতগ্ত্র 
প্রকাশ্বানন্দ ব্রদ্দচারী নামে একটি ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত ও চিত্ৰময় পতিয়প প্রকটিত আছে । 
তিমি কঙ্করময় ও কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়ন কবিয়া থার্কিতেন। 

এক্ষণে বঙ্গের কতিপয় রাজন্তগণের সংক্ষিপ্ত রাজ্যকাল ও ধর্মাভাবের বিবরণ বিবৃত 
করিয়া! খৌদ্ধগ্রভাষের হীনতা ও শৈবপ্রভাবের ক্রমোৎকর্ষের পরিচযলহ গম্ভীৱাৰ 
প্জাচীনত্বেব ইতিহাস প্রধান করিব। 

দসেনরাজগণের সময়ে বঙ্গে শৈবধর্ম্ম ও তান্ত্রিকতাপ বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিন্ত 
তাহাদের বহু পূৰ্ব্বে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে হিন্দু-তাঞ্জিকত| আত্ম- 
বিস্তারলাভ করিতেছিল। সৌদরাজগণের কিছু পূর্বে বিক্রমশিলার আচাধ্যদীপঙ্কয় 
শ্রীষ্ঞানফে দেখিতে পাই, তিনি নয়পালের গুরু ছিলেন। গ্রীজ্ঞান নয়পালকে ধর্ম্মোপদেশ 
দিতেন। নয়পাল থুঃ ১০৩* হইতে ১০৫৪ খৃঃ পর্ধাস্ত বাজত্ব করিয়াছিলেন । শ্রীজান 
একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন, তাহাব প্রভাবে মগধে এবং গোঁড়ে সর্বত্র তান্ত্রিক-মভ 
প্রচলিত হয়, কিন্তু আমর! শ্রীজ্ঞানকে বৌদ্ধতান্ত্রিক বলিয়া অনুমান করিলেও অধিকাংশ 
হিন্দুতান্ত্রিকতা তাহাতে বর্তমান ছিল তাঠাও নিশ্চয়। এই সময়ে বৌদ্ধতাপ্ত্রিকতাঁর 
শেষকাল এবং শৈবধৰ্ম্মান্তরাগী হিন্দুতাপ্ত্িকঙার নব-অন্ুরাগকাল ধরিলে আমরা বৌদ্ধ ও 
শৈব মিশ্ৰধৰ্ম্মে তান্ত্রিক দেবদেবীর পূণ! এবং তান্তিকধৰ্ম্মাস্তৰ্গত আচার-ব্যবহার নৃত্যগীতাদিব 
যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল; তাহা কল্পন! করিতে পারি। চামুণ্ডা, বাস্গগী, কালী 
প্রভৃতির পূজক ও তক্তগণকে ও বৌদ্ধ ও শিবমন্দিরে পুজা ও উৎসবামোদে লিপ্ত দেখিতে 
পাই। এই সময়েই ত্ৰিষষ্ঠীগড়াধিপতি 'কর্ণমেনকে ইছাই ঘোষ যুদ্ধে পবাজিত করিয়া 
বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইছাই বাস্ণুলীর বরে দিনে দিনে বাড়িযাছিল। 

ধর্মপুজক লাউসেন ভগবভীর বরপুত্র ছিলেন, তাহার স্ত্রী কানাডা ষখন গৌডপতি 
ধর্মপালের নহিত যুদ্ধ করেন, তখন বাস্ুলী-উদ্দেশে বলিয়াছিজেন-__- 

“মনের হরিষে আজি পুজিব বাস্সনি । 
নবলক্ষ বিপক্ষ সন্মুখে দিব বলি ॥” 
লাঁউসেন ( অনুমান ১০০০--১০৫০খুঃ, ) বাঢ়াদশে রাজা করিতেন, দগ্মিণৃধয়ন( 


৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্তিক! [ ১ম সংখ্যা 


তাহার রাজধানী ছিল, তিনি একজন ঘোর বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্ঙ্কিণীকালী 
এবং লোকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। গোঁড়েশ্বর ধর্মপালকে তিনিই ধৰ্ম্মপুজায় 
ব্রতী করেন। 
ণ্ধৰ্্মপূজ| কর রাজা ধরণীমণ্ুলে। - 
আদরে আমার বর পাবে করতলে ॥* 

লাউসেনের সমষে রাঢদেশে ধর্ম্মের গাঁজন' এবং তদনুয়প শিবের গাজনেরও অনুষ্ঠান 
প্রচলিত হয়। ধৰ্ম্মপালের ভ্রাতৃবধূ মাণিকচন্দ্রের মহিষী হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নিকট 
বৌদ্ধতান্ৰিকধৰ্নে দীক্ষিত হন। তৎকালে ধৰ্ম্মপূজার বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল। 
ষোগীপাল, মহীপাল গীতাদিদ্বারা বৌদ্ধতান্ত্রিকতাঁখিশিষ্ট ধর্মের পূজাসম্বদ্ধীয় বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায়। ধর্মপালের শিষ্য কালবিরূপ, রামপালের রাজত্বনময়ে ত্রিপুরায় গমন 
করিয়! ত্রিপুররাজকে তাগ্তিকবৌদ্ধধৰ্ন্মে দীক্ষিত করেন। রামপালের সময়ে গৌড়ের সৰ্ব্বত্ৰ 
তান্ত্রিকগণের প্রভাব অক্ষুু ছিল। রামপাল ধৰ্ম্মদরায়ণ ছিল। তাহার পুত্র এক রমণীর 
গতি অত্যাচার করায় তিনি মেই পুত্রকে শূলে দিয়াছিলেন। সেই সময়ে শিবশক্তি এবং 
বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-শক্তির সমান মান্ত ও পুজাদ্দি এবং শোভাযাত্রা ও রমাই পণ্ডিতের ডি 
আস্তের গাজনও হইত। নেই ধৰ্ম্মের গাজনের অনুরূপ উৎসবামোদাদি শৈবসম্প্রদায় মধ্যেও 
অনুষ্ঠিত হইভ, গৌড় প্ৰদেশে গীধৰ্ম্ম ও শিব একত্র পুজিত হইতেন; উভয় উৎ্সবই 
এক সময়ে ও একই প্রথামত অনুঠিত হত । লাউমেন-প্রবৰ্ত্তিত প্ৰীধৰ্ম্ম ও শিবের গাজন 
যেমন রাঢ়দেশে বিস্তাব লাভ করিয়াছিল, তদ্রপ কালবিরূপ, রমাই পণ্ডিত, গোবিন্দচন্ত্ৰ, ‘< 
রামপাল, যোগীপাৱা, মহীপাল প্রভৃতি ধৰ্ম্মপূজকগণ দ্বারা রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী 
প্রভৃতি গৌড়মণ্ডলে,শিব ও শ্ৰীধৰ্ম্মপূজ| প্রচণিত হইয়াছিল। | 

খৃষ্টীয় ১১১* হইতে ১১১২ অব্দের মধ্যে বিজয়সেনকে গৌড়সিংহাদনে দেখিতে পাই । 
তিনি শৈব ছিলেন, তাঁহার উপাধি “বৃষতশঙ্কর গৌড়েশ্বর?। তিনিই বর্তমান রাজসাহীর অন্ত- 
শাঁত দেপাড়ার প্রছায়েশবর শিব স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তাহাব সময়েই, শিবোংসব প্রদ্যুম়েখর 
মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইম1 থাকিবে। এই সময়ে বৌদ্ধ পালনরপতিগণ বহুলাংশে হিন্দুভাবাপন্ন 
হইয়া পড়িয়া ছলেন, তান্ত্রিকতা তাঁহাদের ধৰ্ম্মকে বিপর্য্যয় করিয়| তুলিয়া'ছল । আমরা 
মদনপাল দেবকে ১১১৭-১১৫৬ খুষ্টাব পৰ্য্যন্ত জীবিত দেখিতে গাই, তিনি বটেশ্বর স্বামীর 
নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়! অ চীব সন্তোষ লাভ করিয়! থাঁকিবেন, এবং তদ্বণিত বাণো- 
পাখ্যান শ্রবণ করিয়। শিব প্রতি ভক্তি ও শিবারাধনায় তান্ত্রিক পদ্ধতিও অবগত হইয়া 
রমাইপগ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিকতামুলক ীধৰ্ম্মোৎসবান্প্ঠানের অনুরূপ বাণোংসবের সদৃশ 
শিবোৎসবের অনুষ্ঠান কয়া থাকিবেন, ইহাঁও ধারণা হইতেছে। 

রাঁধানগর হইতে প্রান্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে যে ‘শিববন্দন|” প্রাপ্ত হইয়াছি, 
তাহাতে ‘দেখিতে +পাইতেছি “কীউদেন দত্ত পুত্ৰ নয়মেন দন্ত’) শিবের ব্ৰত পৃথিবীতে 


সন ১৩১৬ ] আগ্ের গম্ভীরা ৩৭ 


প্রবর্তন করেন। শ্রীধর্মমলগলে৪ দেখি কর্ণদেনপুত্র লাউদেন শ্রীধর্পুজা প্রচপন করেন। 
ইত্যদি কারণে অনুমান করা যায়, শ্রীধর্ম্মোৎসব হইতেই শিবোৎসব প্রচলিত হইয়াছে 
এবং কাউসেনই কর্ণসেন এবং নয়সেনই লাউসেন। অতএব আমর! শ্রীধর্মোত্সবাগ্ররূপ 
শিবোৎসব গোৌড়মগুলে মদ্ননপালাদির সময়েও অনুষ্ঠিত হইত অনুমান করি। তৎপরে 
শৈব সেনবংশের প্রতাপকালে শ্রীধর্মোৎসবমিত্রিত তান্তিক শৈবোৎসবের উৎকর্ষ এবং 
পৌরাণিক ভিত্তিবিশিষ্ট হইতে দেখিতে পাই। ক্রমশঃ তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইবে। 
এই সেনবংশের রাজত্বকালে শিবের চৈত্তোৎসব এবং মালদহে গন্তীরার পৌরাণিক ভিত্তি 
বিশিষ্ট উৎসবামোদের ইতিহাস দেখিতে পাই। এই সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকভাব শৈবতান্তি- 
কতায় পর্যবসিত হুইয়! পড়ে । 

বর্তমান মালদহান্তর্গত কাগচচির! গ্রামের সন্নিকটে চৌদ্বার, যেখানে প্রাচীনকালে নগর- 
দ্বার বা দুর্ণদধার ছিল, তাহার অনতি সন্মিকটে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল; এই গঙ্গাতীরবর্তী 
স্থানের উন্তরাংশে ‘সম্বরপুত্ৰ’ বলিয়া একটা প্রাচীন স্থান বর্তমান রহিযাছে, তথান্ন 
সমবরবাসিনী দেবীর স্থান বর্তমান | এই সম্বরপুরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মদনপালদেবের 
রাজধানী ছিল। ভাগীরথী সম্বরপুর গ্রাস করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এই সম্বরপুর ৪ 
নগরদ্ধার ( নাগরাই )-অধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। গৌড় মন্নিকটে যে বৌদ্ধ 
রাজ। ছিলেন, বল্লাল কতৃক বিতাড়িত হওয়াতে গৌড়দেশে বৌদ্ধধর্ম হীনপ্রভ হইয়া 
পড়ে। তৎকালে পৌগু,বর্ধন নগরের দক্ষিণা'শে কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমংলের 
দক্ষিণে পেশল নগরী ও গঙ্গারামপুর বলিয়া বিখ্যাত যে সমৃদ্ধিশালী নগরদ্বয় বর্তমান ছিল, 
এক্ষণে তাহা পিছলী ও গঙ্গারামপুর কাঠাল নামে খ্যাত আছে, জঙ্গলাবৃত ভূভাগ 
বর্তমান রহিয়াছে, এই স্থান আদিশুরের গৌড়নগরী বলিয়া খ্যাত আছে। প্রতি- 
হাসিকেরাও ইহ! স্বীকার করেন যে ইহ! আদি গৌড় ব| বৌদ্ধগৌড় নামে ও বিজ্ঞলমাঁজে 
খ্যাত ছিল। আমি গৌড় পৰ্য্যটনকালে উক্ত কাঠালের মধ্যে মানবগ্রমাণ বৌদ্ধমূৰ্ত্তি 
পতিত থাকিতে দেখিয়াছি, এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের জলন্ত দৃষ্টান্ত অগ্ঠাঁপি 
তথায় বর্তমান রহিয়াছে। 

‘সময়প্রকাশ’ নামক পুস্তক পাঠে জান! যায়, যে বল্লানসেন, দেব কর্তৃক ১০৯১ শকে 
অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ‘দানসাগর’ রচিত হয়। অগ্তএব তাঁহার পূর্বেও তিনি বওঁমান 
ছিলেন । রাজ! বল্লালকে আমরা বৌদ্ধতান্ত্ৰিকতার প্রশ্রয়দাতা বলিয়া বিবেচনা করিবার 
বিলক্ষণ হেতু দেখিতে পাই। সিংহগিরি সাহার বৌদ্ধতান্ত্রিক গুরু। তিনি বৌদ্ধমাঠর 
একজন সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে বল্লালকে অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক 
বৈদিক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। প্রথমে মহারাজ বৌদ্ধমতের 
পোষকতা করিতেন, শেষে তাঁহাকে শৈব ও অন্তে’ বিষ্ণুভক্ত হইতেও দেখ! যায়। 
তাঁহাব রাজত্বের প্রথমভাগে বৌদ্ধধর্মের ও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রাহর্ভাব ও তৎসঙ্গে 
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সঙ্গেই বৈদিক ও পৌরাণিক ধৰ্ম্মভাবের অভ্যুদয় হইতে থাকে, এই সময় হইতেই 

বৌদ্ধউৎ্সব ও শৈব উৎসবের সম্পূর্ণ পার্থক্য সাধিত হইতে আরম্ভ হয়। 

যে কারণে বল্লীলকে বাধ্য হুইয়। বৌদ্ধগুরু সিংহগিবিকে ত্যাগ করিতে হয় এবং 
অনিকদ্ধ ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়, সেই কারণেই বৌদ্ধ ও শৈব উৎসবার্দির বিশেষ 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। শৈব গ্রজাগণের বিদ্রোহই এই ধর্মুবিপধ্যয়ের হেতু হইয়!- 
ছিল। স্থানান্তরে এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচন! করিমাছি। বল্লালের সময়ে গৌড়- 
নগরে মর্দধনারীশ্বর মুভি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও চামুওা মন্দির, পাটশাঁচণ্ডী এভূতি 
দেবদেবী দৃষ্ট হয়। 

- অনিরুদ্ধ ভট্ট তেজন্বী ও শাস্ত্ৰজ্ঞ সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্মের একান্ত 
বিরুদ্ধবাদী ও “ক্র ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার সময়েই বৌদ্ধতান্ত্রকতামূলক পূঞ্জাপদ্ধতি 
অপসারিত করিবাৎ মানসে শিবোঁৎ্দবে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভাবের সমাবেশ সাধিত 
হয়। এই সময় হইতেই শিবপারিধদ ও তান্ত্রিক শিবশক্তির নৃত্যাদির আরস্ত হইয়। 
খাকিবে। শ্রীধর্মপুজার যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেই সমুদায় ক্রিয়াকলাপ জন- 


সমাজে বদ্ধমূল থাকাতে, তদস্কুরূপ ক্রিয়াকাওবিশিষ্ট শিবপুজায় চৈত্রোৎসবের প্রচলন - 


এবং বাণ উপাখ্যানাদির উপাখ্যানাংশ অবলম্বনে সাধারণের হৃদয়ে শিব-ধন্ম ভাবের বীজ 
নিহিত করিয়া ছিলেন এই সময়ে বা কিয়দ্দিবম পরে উক্ত শিবোৎ্সব “গম্ভীর? উৎসব 
নাম গ্রচলিত হয়। 
শিখপুরাণোক্ত শিব নামের তালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়| যায় যে-- 
প্নৃত্যপ্ৰিয়ো নত্যনিত্বঃ গ্রকাশাত্ম! প্রকাশকঃ” 
নিত্যপ্রিয় বলিয়াই শিব সকাশে নৃত্য করিবার কারণ অন্কুমিত হইতেছে ' এৎৎ 
“যুগাদিকদ্‌ যুগাবৰ্ত্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ 0” 
উক্ত প্ৰমাণানুমারে বৃষভবাহন গম্ভীর শিবের পুজাই ‘গম্ভীর’পূঞ্জা অর্থাৎ গম্ভীরোৎ্সব 
বলিয়া সাধারণে খ্যাত হুইয়া থাকিবে। 
বল্লালসেনপুত্র মদনশূঙ্কৰ লক্্মণষেন দেব পরম শৈব ছিলেন, তাহার সময়ে শিরপুজা 
ও শৈবগণের প্রতাপ বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হয়। এই লময়ে শিবপূজ| অর্থাৎ চৈত্ৰোৎলৰ হইতে 
বৌদ্ধভাব একেবাঁবে বিতাড়িত হওয়াই সম্ভব। কিন্ত যে প্রথা সাধারণের মধ্যে দৃঢবন্ধ হইয়া 
থাকে, তাহার মুলোৎপাটন একেবারে অসাধ্য খ্যাপাব। এই কারণে শিবোংসবের অভিনব 
নিয়মাবলী সহ পৌরাণিক কথার সামঞ্জস্ত বর্তমান রাখিয়া নূতন মত ও এথা প্রচলিত হয়। 
যে উদ্দেশ্যে হলায়ুধ রাঁজাদেশে ‘মৎস্তসুক্ত’ র»না কবেন,* সেই উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধভাঁব হইতে 
পৌবাণিক তাবে শিবাবাধনাব প্রচলন হয়। তান্ত্রিক ধর্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন 
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করিয়াও যেমন লক্ষ্ণপেন বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মপ্রচার বিস্তীৰ্ণভাবে করিতে না পারিয়া 
‘মৎস্তহুক্ত’ প্রণয়ন করান, তদ্রপ বৌদ্ধ তাতস্ত্রিবাচারপুর্ণ শৈবোৎসবকে পৌরাণিক ভাব ও 
পদ্ধতিপূৰ্ণ করিবার জন্যও চেষ্টা! করেন। 

এই সময়ে উৎকলে বিন্দুদরোবরতীরে এবং শ্রীশ্গেত্রে শিবোপাননা প্রচার বিশ্তীর্ণভাবে 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উড়িষ্যার সমুদায় অধিবাসী গায় শৈবধর্থে দীক্ষিত হয়েন, সহস্র সত 
শিবমঠ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ সেই শিখধর্মাপ্রচারক্ষেত্র হইতেই গৌডনগরে 
শিবমঠনিৰ্ম্নাণের স্থত্ৰপাত হুইয়| থাঁকিবে। যদিও বহুপুৰ্ব হইতে শিবমন্দির নিৰ্ম্মিত হইত, 
কিন্তু তাহ! বোদ্ধভাবাপগ্ন ছিল। এই বৌদ্ধপ্রথামত শিবমন্দ্ৰির-ন্ৰ্ম্মিণ-এণ|র উ“চ্ছদ মাধন- 
মানস উৎকল দেশস্থ শিবমন্দিরের প্রথা মত এতদ্দেশে শিবমন্দির-নিম্মাণ আরম্ভ হইয়া 
থাকিবে। উৎকলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিতরগৃহেব নাম ‘গম্ভীরি’ এবং শিবমন্দির মদাপ্ত 
দেহারা অথাৎ ভিতর গৃহে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে শিধলিঙ্গ অবস্থান করেন বলিয়া শিবালয়েব 
নাম 'গভীরা। এ/দশে ও গন্ভীরা গৃহ প্র প্রকারের ছুইটা গৃহবিশিষ্ট এবং ভিতরগৃহে শিবপ্জি 
প্রতিষ্ঠিচ দেখিতে পাঁই। উৎকল ভাষায় পুর্নাপন্ধতি পুস্তকে শিবের বন্দনার গম্ভীরা অর্থে 
শিবালয় দৃষ্ট হয়। পাঠক মহোদরগণেব দর্শনার্থ উক্ত বন্দনাটি লিখিত হইল-- 


“মহাদেবঙ্ক বন্দনা” । 


“কৈলাসবানীঙ্ক পাদে কপিলি বন্দল | 
কৈশাস ত্যজি এঠাবে হোএ প্রসঙ্গ ॥ 
খট্টাঙ্গধর পুকুষ কামদেব খপু। 
ক্ষণমাহে সাহাহুঅ ফেড় মো সন্ভাপু ॥ 
গোরীক্ক গ্রাণনাথ যৌগীঙ্ক ঈশ্বর । 
গঙ্গাকু বহিছ শিরে নাম গঙাধর ॥ 
ঘোর গম্ভীর তে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে । 
ঘটগ্ক কপোল প্রভু অৰ্দ্ধচন্ত্ৰ সাজে ॥ 
ৰ এ ০ এ 
ঠিযাহৈ কবিকর্ণ করস্তি জনান। 
ঠিকে মহাদেব পদে পশিলি শরণ ॥* 


এই বন্দনা মধ্যে দেখিতে পাট পথোব গম্ভীরৱতে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে 1? অতএব 
ঘোর গম্ভীরই শিবমন্দির । অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিতরগৃহে শিবাধিষ্ঠান স্থান এবং উদ্ত 
প্রকার মন্দিবই ‘গম্ভীর’ অর্থাৎ শিবালয় । লক্মণসেনের সময় যেমন শৈবধন্ম গৌডাদশে 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সঙ্গে গম্ভীর শি-পুজা গম্ভীর মধ্যেই অনুষ্ঠিত তইয়! বৌদ্ধভাববজ্জিত 
গৃভ্ভীয়া-মণ্ডপ নামে অভিহিভ হুইয়া থাকিবে। শিবপুজাদিতে পদ্মপুষ্প বিশেষ প্রকারে 


৪০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ ১ম সংখা 


ব্যবহৃত হইত, পদ্মমাল| বিভূষিত শিব, পঙ্কজ শোভিত শিবালয়ে শোভিত হইতেন বলিয়া, 
পঙ্কজম্‌ অর্থাৎ গম্ভীরম্‌ একাৰ্থবোধক দৃষ্টে গম্ভীর! নাম প্রান্তির অন্যতম হেতু । ত 

নক্মাণসেন দেবের সময় রাজঅনুকরণে বৌদ্ধ উৎসব ও নৃত্যগীতাদির সহিত পৃথক্‌ 
ভাব দেখিবার জন্য ‘গম্ভীর’ সন্নিকটে পঙ্কলমণ্ডিত গম্ভীর মধ্যে চামুণ্ডা, কালী, বাস্সলী, 
মশানকালী, প্রমথগণাদিয় শিবানন্দপ্রদ তাণ্ডব নৃত্যাদ্িব সমাবেশ করেন, তৎকালীন 
তান্ত্রিক শিবধর্ণ্বের পূৰ্ণ প্রভাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি। 

এই প্রকার নৃত্যগীতাদি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নিদৰ্শন 
খিবসংহিতান্তর্গত ধৰ্ম্মসংহিত| মধ্যে দৃষ্ট হয়। অধুনা আমরা গম্ভীর! মধ্যে গৌরী, কালী, 
চামুণ্ডা, চণ্ডী, বাঁস্থলী প্রভৃতি শিবশক্তির বূগধারণপূর্বাক নৃত্য করিতে দেখি, ইহ! অপৌরা- 
ণিক নহে, সম্পূর্ণ পুরাণসম্মত। 

শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকশ্রিয়, স্থৃতরাং তত্তক্রগণ নৃত্যকৌতুকাদি দ্বার! তাহাকে 
সন্তোষ লাভের চেষ্টা করিবেন, তাহ! স্বভাবসিদ্ধ । 

ধৰ্ম্মসংহিতায আছে,_একদ। চন্জ শেখর ক্রীড়া করিতে করিতে হষ্টাস্তঃকরণে নন্দীকে 
আদেশ করিলেন, হে বানরানন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাসপর্বতে গমন 
করিয়। কৃতমগ্ডলা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্ব আনয়ন কর। নন্দী প্রস্থান করিলে, 
অপ্সরাগণ আদরের সহিত পরস্পর এইবপ বলিতে লাগিণেন-_দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে কোন্‌ 
স্ত্রী ইঞউই।কে স্পর্শ করিতে পারে? কুম্ভাও-দুহিত| চির্রলেখা অগ্মরাগণের এইবপ 
বাক্যশ্রবণে উখিত হইলেন ও “আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া! ভগবান্‌কে স্পৰ্শ করিতে 
পারি, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নন্দিকেশরের রূপ ধারণ করিতে পার। দেবীর 
সখীগণের দেবীরূপ ধারণ করা কঠিন নহে।” উর্বশী বৈষ্ণবষোগ অবলম্বন কবিয়! 
নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর অগ্ান্ত অগ্লরাগণ উর্বশীর রূপ পরিবর্তন 
সন্দৰ্শন কন্সিয়া স্ব স্ব রূপ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রমোচী সাবিত্রীরূপ 
ধারণ করিলেন, মেনকা গায়ত্ৰী, সহদগ্ত। অয়াবপ, কুঞ্জিকস্থনী বিজয়াকপ এবং ক্রতুস্থলী 
বিনায়ক রূপ ধারণ করিলেন, তাহাদের এই কৃত্রিম রূপ ধারণ অক্বৃত্রিমবৎ হইয়াছিল। 
অনন্তর কুম্ত[ওহহিত| চিত্রলেথ! তাহাদি১গের রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ণব-আত্ম-যোগ, 
শিল্পকৌশল ও অন্ুকরণ-নৈপুণ্য নিবন্ধন দিব্য ও অত্যড়ূত পাৰ্ব্বতীবূপ ধারণ করিলেন । 
তাহার পার্রতীরূপ ধারণ অতি মনোহর ও আশ্চধ্যই হইয়াছিল। স্বৰ্গীয় নুপুরমণির 
রণৎকারে দিগত্তরাল নকল পুর্ণ হইল। 

ছন্সবেশিনী উর্বশী শিব নকাশে গমন করিয়া বলিলেন, হে দেবেশ! গৌবী ও 
গণের নিত মাতৃগণ ও আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি কৃপা" 
কটাক্গপ'তে আমাদিগকে অমুগৃহীত করুন। শিব তৎকালে বাচা আচরণ বরিলেন, 
তাহা পাঠ করুন। 


শর 


মন ১৩১৬ ] আগের গম্ভীব! ৪১ 


“এবমুক্কম্তয়! কড্ৰস্তা কতা শয্যান্ত হৃষ্টবং। 
পুরস্তারির্যযৌ শৌধ্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু ॥৮ ৩৬। ( ধর্মদংহিতা ) 
অনন্তর পিনাকধৃক্‌ পাৰ্ব্বভীব হস্ত ধারণ করিলেন এবং শযনাগারে গ্রবেশ 
পূৰ্বক শয্যাতে সমাবঢ হইয়া তাহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়! করিতে লাঁগিলেন। 
তৎপরে-- 
প্রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যত্তি সৰ্ব্বাঃ কপটমাতরঃ। 
কম্চিদ্‌পাযন্তি নৃত্যস্তি বময়ন্তি হসন্তি চ ॥৬৬।” ( ধৰ্ম্মসংহিত৷ ) 
কপটবপা মাতৃগণ কদ্ৰদেবের চতুর্দিকে গান ও নৃত্য কবিতে লাগিলেন। তাহাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বার! ভীহাদিগের উভয়ের অনুবাগ সমর্দ্ধিত করিয়া! হাস্ত 
জ্যোত্সা বিস্তাব করিতে লাগিলেন। অন্তান্য সহস্র সহস্ৰ মাতৃগণ অতি মধুব শ্ব এবং 
শিবও কদ্ৰের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত শব্দ করিতে লাঁগিলেন। ভীহাদ্বিগেব এই ব্যবহারে 
বিন্দুমাত্র ছিদ্র ছিল ন| তাহাদিগের মধো কেহ কেহ-- 
*কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসস্তি চ রুদস্তি চ।” (ধর্মসংহিতা ) 
শিব একেবারে এই 'আঁচবণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন। এমন মমযে নন্দীশ্বর 
মাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্ভু বেশ! গৌরীও অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া 
আকাশ হইতে ভর্তার নিকট আগমন কবিলেন। এই উভয় সম্প্রদায় যখন একত্র হই- 
লেন, তৎকালে এক বিশ্মপ্নভাবের অবতাবণ। হইল। 
“কিমিয়ং পার্বতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন্‌। 
তাং দৃ৷ চকিতাঃ সৰ্ব্বে কিমিয়ং বা সুশোভন! ॥১২।* ( ধৰ্ম্মমংহিত| ) 
এক্ষণে প্ৰকৃত পার্বতী কে তাহার নিদৰ্শন হইল ন|। কারণ তাহাদিগেব কিঞ্চিত্মাত্ৰ 
ভেন দৃষ্ট হয় নাই। ৷ 
সকলেই দুই দুইটি, বডই আশ্চৰ্য্য । অনন্তর মহাদেবের পাৰ্শ্বস্থিতা পার্বতী দিব্য নারী- 
গণের ক্রীড়িতরূপ ভৰ্ত্বব্যতিক্ৰম জানিতে পারিয়। তৎকালে হাস্ত করিতে লাগিলেন। অপ্রর|- 
গণও আনন্দে মত্ত হইযা কিনমকিল| বব করিতে লাগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আনন্দে 
মত্ত হইল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। অপ্সবাগণের ক্রিয়া-কলাপ মেইকূপ 
তাহাব প্রীতিকব হইযাছিল। এই বিস্তীর্ণ ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্বচনীয় পীতিলাঁভ 
হইযাছিল। আঁমবা বিশ্বাস করি, এই পৌরাণিক শিবসন্তোষব্যাপার হইতে শিবগ্রীতি 
উৎপাদন মানসে ( আপ্তের গম্ভীবাতে ) গম্ভীবদেবেৰ মম্মুথে ভাহাব দেবকগণ গীতবাগ্াদি 
এবং নৃত্যকাঁলে উক্ত বেশাস্তব অবলম্বনে নৃত্যগীতাদি কবিয়া থাকে । সেনরাজগণের 
সময়ে এই প্রকার উতৎ্মব আচবিত হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। এই প্রকার ভর্ভুব্যতিক্রম- 
ক্রীড়া গ্রদর্শন গম্ভীরার অন্বস্বরূপ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তান্তিকগণ 
দক্ষ্যজে মতীর পিতৃগৃহে গমন করিতে অভিলাষী হইয়| হরকে কয়েকপ্রকার মুক্তি 


৪২ সাহিত্য-পরিষত্ পত্ৰিকা , , [সম সংখা 


দেখাইয়া ছিলেন। শুস্ত নিশুস্ত যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড বিনাশ কালে ষে ভয়্নহ্বৱী চামুওাদিরপের 
আবিৰ্ভাব হইয়াছিল, সেই সমুদায প্রতিরূপ মুর্তির নৃত্য দ্বারা গভীরার শোভ| যে বন্ধিত 
হইয়াছে, তাহ| নিঃসন্দেহে বলা! চলে। 
বাঢদেশে যে শিবের ও শ্রীধশ্মেব গাজন অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা ময়নানগরাধি- 
পতি লাউসেন গ্রচলিত। তদ্দেশে বৌদ্ধতাঁর্িকপ্রভাব গৌড়নগব অপেক্ষা বহু পরবর্তী কাল 
পর্য্যন্ত বর্তমান থাকা শীধর্ম্বের গাজন ৭ শিবেব গানে সেই প্রাচীনত| এককালে লোপ 
পাইতে পাবে নাই। পৌগু,বর্ধন ও গৌড় হইতে বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ বিতাড়িত এবং শৈব প্রভাবের 
সঙ্গে বৈদিক ও তাষ্জিকাচার বৃদ্ধি, কাগ্কুক্জ প্রভৃতি দেশ হইতে বেদ্পারগ ব্রাহ্মণাদির 
আনয়নব্যাপাঁর এবং ধৰ্ম্ম ও সমাজশোঁধনের উপর দেলরাপগণের তীক্ষদৃষ্টি নিপতিত-হওয়ায় 
গৌড়নগরাদি হইতে ্ৰীধৰ্ম্মের উৎসবও নিভাড়িত বা লোপ প্রাপ্ত হয় এবং বমাই- 
পণ্ডিতের মতাঁবলম্বিগণ নীচ জাতি তৎপথাবপম্বন ত্যাগ করিয়া তান্তিকতামূলক পৌরাণিক 
ভিত্তিবিশিষ্ট আঘ্যের গভীবার বিকাঁশ, সাধন কবিতে থাকে । বৌদ্ধভাব লুপ্ত প্ৰায় হইলেও 
শিবোত্নবেব সংস্কাবসাঁধনের সঙ্গে হুস্মভাবে থাকিয়া গিয়াছে । 
রাজ! লক্মণসেন দেবেব সময়ে ব্ৌদ্ধ-প্রভাব গৌড়দেশ হইতে একেবাঁবে অস্তহিত 
হইবাব উপক্রম হইয়াছিল। লক্ষ্মণের বৈদিক মত প্রচার প্রধান উদ্দেশ্য থাকিলেও তংকালে 
তান্ত্রিক (বৌদ্ধতান্ত্রিকমূলক? ) মতের প্রাধান্য সমাজে বদ্ধমূল হুইয়াছিল। পণ্তিতমগ্ডলী দ্বার! 
লক্ষসণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিক মতবাঁদিগাণর মধ্যে কৌশলে একত| সম্পাদন মানসে প্রসিদ্ধ 
বৈদিকপণ্ডিত হলাযুধদ্বার| মত্ত্ত-স্ষক্ত নামে মহাতন্ত্র প্রচার করেন । জনসাধারণ 
তৎকালে তান্ত্রিক ধৰ্ম্মে অতিশয় অনুরক্র ছিল, সুতরাং তান্ত্রিক ধৰ্ম্ম উচ্ছেদ করা এবং বেদ- 
বিধি মত প্রচার করা বড় সহজ সাধ্য ছিল না। সাধারণ গ্রজাপুঞ্জর ধৰ্ম্মমতের বিরোধী 
মণ্চবাদ প্রচাৰ কবিতে হইলে তাঁহাকে তাহার পিতার ন্যায় বিপদে পতিত হুইবার বিশেষ 
সম্ভাবন! ছিল। তৎকালে তান্ত্রিক মতাঁচারী গ্রজাপুগ্তের শক্তিও বিলক্ষণ ছিল। আমর! 
এই সমুদায় কারণেই আছের গতন্তীরায় তান্তিকতার নিদর্শন দেখিতে পাই। বল্লাল- 
সেনের সময়ে শিবপুজাঁর যে তাঁস্ত্রিকাংশ অসম্পূর্ণ ছিল, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে সম্পূৰ্ণত। 
লাভ করিয়াছিণ। 
অতঃপব শিবপুবাণোক্ত স্মাস্তের গৃস্তীরাপোষক কতিপয় বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ কবিয়) 
পাঠকগণকে দেখাইব থে 'মান্যের গাজন বা গম্ভীবা এবং ধর্মের গাঁজনের সহিত শিব- 
পুরাণোক্ত বিবরণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান বহিয়াছে। শিবলিঙ্গ উৎপত্তিব পৌৰাণিক বিবরণ 
সর্বগ্রথমে লিপিবদ্ধ করিলাম £-- 
“একদা ভগবত্ী ত্ৰৈলোঁকাসুন্দৰী শবরীবেশে শবরবেশধাবী মহাদেবের সহিত ভ্রমণে 
-বাহির হইলেন । খিপত্বীবা সৌন্দধ্যময় শবরকে দর্শন ও তাঁহার মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে 
মোহিত হইয়া সকলে তাহার অন্ুবন্তিনী হইলেন। পতিগণের নিষেধমত্বেও তাহারা 
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ফিরিলেন ন|। তাহাতে তাপদগণ শবরকে অভিশাপ পরান কবিলেন যে গ্আমাদিগের 
এই মহারণ্যে এমন কোন রাকা নাই যে, পবন্নীয়ত তোমাৰ লিঙ্গ ছেদন করে। 
পরদাররত দুবাত্মা ব্যক্তির পিঙ্গচ্ছেদনই কর্তব্য | এই মূর্খ ছুরাচার আমাদিগের ক্ষেত্ৰ- 
দ্বারাপহারী, অতএব আমর! স্বয়ংই ইহাকে দণ্ড করিব। মুনিগণেব শাপে লিঙ্গ পতিত হুইল । 
“মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে ৷ 
বহুযোজনবিস্তীৰ্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্‌॥” ( ধৰ্ম্মসংহিত| ) 

সেই সুদীর্ঘ লিঙ্গেব নাম বিজ । মিশর দেশীয় শিব অসীয্নিন্‌ সম্বন্ধেও এগাদুণ একটি 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে। টাইফন্‌ নামক দেবত| মন্ত্রণা করিয়া অদীবিসকে নষ্ট কৰিয়া 
তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অণ্ডভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভাৰ্য্যা আইসীস্‌ 
দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ধক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিষ! বাখেন, কিন্তু 
লিঙ্গাংশ পাইলেন না। এই নিমিত্ত উছার প্রতিমূর্তি নির্মাণ কৰিয়া তাহার পূজা ও 
মহোৎসব প্রচলিত হয়। গীকর| বেকস্‌ দেবের মহোৎসব বিশেষে একশত বিংশতি 
হস্ত দীর্ঘ একটি ন্ব্ময় পিঙ্মুর্তি বহন করিয! লইয়া যাইত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত 
পিত্তল-রচিত পুরাতন লিঙমুর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহ! ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মূৰ্ত্তির 
অবিকল প্রতিরূপ। । তথায় তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ মুর্তি নির্মিত হইত। যাহাই হউক 
ধৰ্ম্মসংহিতালিখিত “বহুযোঞ্নবিস্তীৰ্ণং লিঙ্গং" উক্তি হইতে অতি বৃহৎ লিগ্গেলই সন্ধান 
পাওয়া ধাইতেছে। এই প্রকার লিপ্দউপাণনার ক্রম ও পদ্ধতি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল । 

"সাধক শুরুপক্ষে নিজের চন্দ্রতারান্ুকুল দিব্ন শিবশাস্তরো্ত বিধানে যথোক্ত পরি- 
মাঁণে লিঙ্গ প্রস্তুত কবিবে এবং পবিত্র স্থানে ভূমিব পরীক্ষা করিয়া বক্ষ্যমাণ গ্রকাঁবে লক্ষণো- 
সকার কবির দশোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে গণেশপূজ| ও স্থানমার্জনাদি করিয়া 
লিঙ্গটাকে স্নানগৃহে লইয! রাখিবে। তখন কুম্কুগাদি রাস রঞ্জিত কাঞ্চনশলাক। দ্বাব! 
অঙ্কিত লিঙ্গকে শিল্পশান্রোক্ত বিধান মতে খোদিত কবিবে। অষ্ট পূর্ণকুন্তের বাধি ( পঞ্চামৃত 
জল) ও পঞ্চগব্য দিয়া বেদীর সহিত গিঙ্গটকে শোধন করিয়া পুজা করিবে। পরে সেই 
সবেদিক লিঙ্গটীকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া বিয়া অধিবাস কবিবে | যে পবিত্র মনোহৰ গৃহ 
লিগগাধিবাঁদ হইবে, তাহ। তোবণাদি দর্ভমাল্যে ও ক্বাববণপটে সমধিক ৫শোভমান থাকিবে 
এবং তথায় অষ্টদিগগজ ও অষ্টদিকৃপলের প্রতিমূর্তি ও অষ্টপূর্ণকৃস্ত ( অষ্ট মঙ্গল কলদ) 
থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটী পদ্মাননচিহ্নিত ধাতুময় ব! দাকনয় গীঠবেদী 
প্রস্তুত থাকিবে। প্রথমে সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চাবিটি দ্বারপালকে যথাক্ৰমে 
পুজা কবিয়। সবদিক লিঙ্কে স্নান কবাইয়| বস্তযুগ ঘাব। চতুর্দিকে বেষ্টিত কৰিবে ও এনৈঃ 
শটনঃ জল সমীপে লইয়| গিয়া পীঠিকার উপর পূৰ্ব্বশিরা করিয়া শয়ন কবাইবে। উহার 
পশ্চিমে পিণ্ডিকা রাখিবে ; এই স্থানেই সন্দমঙ্গলময় লিদেব পঞ্চবা বা ত্রিরাত্র অথব। 
একরাত্র অধিবাঁদ করিবে। পরে পূর্বমত পূজিত দেবগণকে তথায় বিসৰ্জ্জন করিয়া 
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একমাত্র লিঙ্গটীকে উঠাইয়। পুজা কবিয়া উৎ্সবগথে গয়নগৃহে আনয়ন করিবে। 
নান! মাঙ্গলিক বাগ্ধবনি সহকারে লিঙ্গটাকে আনবন কবিয়া রক্তবন্ত্রযুগ্যে ও পিণ্ডিকা 
পাবা বেষ্টন কবিয়| ,পূৰ্ব্বেব মত শয়ন করাইবে। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও এতিষ্ঠা 
করিবে। এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও পুজাদিব বিবব্ণ পাঠ করিলে শ্রীহর্দেবের বৌদ্ধ উৎসব মনে 
গড়ে । বুদ্ধমূৰ্ত্তি স্বন্ধে লইয়া গিয়! স্নান করান; উৎসব পথে আনয়ন ইত্যাদির সহিত বিস্তর 
সাঁঢূহ্য দেখিতে পাই। আগ্ের গান্গনে ও শ্রীধর্শের গাজনে ও.প্রকাবের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। 
প্রধান আচাৰ্য্যই শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন। অপর অপর দ্বিজগণ চতুৰ্দ্দিকে প্রধান 
প্রধান দেবতার হোম করিবেন। লিঙ্গপূ্গায় চারিজন ব্ৰাহ্মণকৈ হোম কবিতে দেখি । 
আদ্যের গাঁদনে চারিজন প্রধান পণ্ডিত ও বেদীর উপর অগ্নিগ্রজ্ঘলিত করিবার কথা আছে । 
উক্ত শিব-লিঙ্গ পূঞ্জাকালে “ৰৃহ্যং গীতঞচ বাদ্যঞ্চ মানল্যান্যপরাণিচ।” (বাঁয়বীয়দংহিত। ) 
অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বান্তের কথাও দেখিতে পাই, ধর্মের গাজনেও এবকপ হইয়| থাকে । 
ধর্মের দেহারা বা আছ্ের দে হারার কথা অবগত আছেন। পরমাত্ম। শিবেব শিৰশাস্ত্ৰোক্ত 
লক্ষণমমন্থিত ও রাজকীয় মৌধমদৃশ মন্দিব নিৰ্ম্মাণ, ভূধবপদৃশ পুরথাব ও নানাবিধ রত্ব- 
খচিত স্বৰ্ণময় দ্বারকপাট, এ হাড়! শিবেব জন্য যুগল রালহংসা|কৃতি সুক্ষ শ্বেতবর্ণ চামরদয়” 
দিব্যগন্ধময চতুর্দিকে রত্বখচিত উত্তম মালায় বিভূষিত দর্পণ আবশ্তক। জৰীধৰ্ম্মের গাজনে ও 
শ্বেতচামর ও মাল্যাদিব আবশ্যক হইয়া থাকে। শিবপুজাঁয় রাত্রিলাগরণ এবং গীতবাস্ত ও 
নৃতাগীতাদির সবিস্তাঁর বিবরণ দৃষ্ট হয়। ষথাঁ_ 
"্গীতবা্ৈস্তথ। নৃতোর্ভক্তিভাবসমন্থিতঃ । 
পূঞ্জনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্ৰ জপেদ্্‌,ধঃ ॥৮ (জ্ঞানসংহিত1) 
নৃত্যগীত বাদ্যযৌগে প্রথম প্রহর অভিবাহিত করিবে । সংকল্প করিয়! গীতবাদ্য 
নৃত্য এবং নানা প্রকার গান করিবে.) প্রতি প্রহবেই এই রূপ করিবে? 
“সঙ্কল্নঞ্চ তদা কুপ্ব৷ গীতং বাছ্াং তথা পুনঃ ৷ 
নৃত্যঞ্চৈব তথ চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা ॥” ( জ্ঞানসংহিতা ) 
আরও অবগত হওয়া যায যে অইজন সিদ্ধ ধাহার অগ্ৰে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতে” 
ছেগ, নিজ ভক্তগণ ‘নয় জয়’ শবে তাহার উপাঁদনা করেন। শ্রীধর্মোৎঘবেও সংযাত 
গগেত ধর্ঘমজর ধৰ্ম্মময়’ শব্দ কবিবার কথা উক্ত আছে। 
বিচন্গণ মানব, সাত্বিকভাবে নৃত্যগীত ও বাছাযোগে প্রহরে প্রহরে পুজা কবিবে ৷ 
মানাগ্রকার স্তবদ্বাব| বৃষ তধ্ব“জর প্ৰীতি সাধন কবিবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের 
মাহা শরণ করিবে। চারি প্রহর বাত্রিতে চারিবাব এ প্রকারে পুজা করিতে হয়। 
“জাগবণং তদ! গত্বা মহোতৎসবসমন্বিতম্‌।” (জ্ঞানসংহিতা ) 
খিধপুলায় গীত, বাগ, নৃত্য এদং গীত দ্বারা খিবোৎসব সমাধা হয়। 
প্গীতং বাচ্ছং পুনশ্চৈব যাবৎ স্তাদরূণোদয়ঃ ॥” 
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সমুদায় রাত্রি পূর্বোক্ত প্রকারে অ তকরিয়া প্ৰাতঃস্থধ্যোদয় হইলে গুরুমন্ত্ 
জপ এবং গানাদি করিয়া তৎকালে স্নান ও শিবে. হাঁ করিবে। 
“জপং মন্ত্রবরেণৈব গীতং নৃত্যং তথ! পুনঃ ॥* ( জ্ঞানসংহিত! ) 
ধান্ত ও গোঁদানাদিরও ব্যবস্থা মাছে যথা 
গ্ধেমুং সদঙ্গিণাং দদ্যাৎ সুশীলাঞ্চ পয়স্থিনীম্‌।” 
জীধৰ্ম্মপূণাতেও দেখি “গোঁসাই বলেন পঞ্চগব্য গাভী গুয়া।” “ধুপ ধুনা, ধৌতধান্ত 
ধবল চামব ॥* আবশ্যক হইয়| থাকে। শির গ্ৰীধৰ্ম্মপাদুক| লইয়| নৃত্যগীতাদি ও বাগ্যোগ্ঠম 
সহকারে ধৰ্ম্মসন্নাসিগণ বেত্রহস্তে উৎসবপথে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গমন কবেন। শিব- 
শাস্ত্ৰোক্ত উত্মবেও তদমুবপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, প্বত্রপদ্মেপশোভিত” বিপুল তৈজন 
পাতে দিব্য পাশুপত অন্ত্ৰ আবাহন করিয়া পূজা কবিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধাবী দ্বিজের 
মন্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়! বাহিরে গিয়া নৃন্যগীতাদি বহুবিধ মঙ্গলকার্য্য করিতে কবিতে 
দীপ ধবজাদি লইয়া সত্ববও নহে অথচ বিলম্বে ৪ নহে, এই কূপে মহাগীঠ বেষ্টন কবিয়| গ্রসাঁদ 
করিবার উদ্দেশে তিনবার গ্রদক্গিণ করিবে। অস্াপি গাজুনে সন্ন্যাসীরা বিবিধ অলঙ্কারে 
শোভিত হইয়া বেত্রহস্তে নৃত্য কৰিতে করিতে তাম্রপাত্র মস্তকে বহন কবিয়া| থাকে। 
শ্রীধশ্মোৎ্মবে "গামা কাট!’ অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে গাস্তাব বৃগের পুজা করিতে 
হইত। সংযাঁতেব সমুদায় সম্ন্যাসিগণ উক্ত বৃক্ষ ধাঁবণ কবিয়া ববণাদি কবিত। শিব- 
পুবাণোক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই-- 
প্ৰারযাগঞ্চ বনিকাঃ পবিবারবলিক্রিয়াম্‌। 
নিত্যোৎসবঞ্চ কুব্বাত প্রাসাদে যদি পূজয়েৎ ॥” 
যদি গ্রাদাদে পুজা করা হয়, তাঁহা হইলে রম্য কোমল তক-সমূহ সমীপে গমন করিয়া 
দ্বাব্যাগ ও পরিবারবলিক্রিয়! করিবে এবং নিয়ত উৎসব কবিবে। এবং-_. 
*নির্গমা সহবাদিত্রৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ। 
পুঙ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ দগ্চাঁধন্নং জলৈঃ সহ ॥” 
নানাবিধ বান্তের সহিত সেই তকসমুহেব দিকে গমন করিয়া জল পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন এই 
সকল নিবেদন কবিবে। জীৱন্মমন্গণে দেখি _ 
"স্নান পূজ| বান্য নাটে, দশমে গামার কাটে 
নদীতটে জয় জয় দিয়| । 
পণ্ডিত পদ্ধতি আছে, জাগাল গামার গাছে 
গণেশাদি পূজিয়া দেবত৷ । 
বৃক্ষের ববণ করি, ংযাত সহিত ধবি, 
বান্ধিল সবার করে সুতা ॥” ( ঘনরাঁম ) 
শিবপুজাঁয় কমলদল দারা! পুঁজ] বিশেষ আদরণীয়। শিবপুঁজায় ঈশান কোণে শ্রীঘান্‌ 
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ত্রিখুলের, পূর্বদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দগিণে সায়কের, মৈখতে খজোৌর, পশ্চিমে 
পাশেব, বাযুকোণে অস্কুশেব ও উত্তর দিকে পিণাকেব পুজা কবিবে। এই প্রকার পূজাব 
ব্যবস্থা অগ্ঠাপি শ্রীম্মপূজায দৃষ্ট হয়। গ্ভীবা পুজার এ্রিশূল ও নায়কের পূজা হইয়া 
থাকে। প্রতি মানে শিবপুজাব ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক মানিক পুজার 
ফল-শ্রুতি লিখিত আছে । যথা__ 
গ্যঃ ক্ষিপেদেকভজেন চৈত্রমাগ; নরোত্তমঃ। 
ধনধান্টসমৃদ্ধে চ কুলে জায়তি বূপবান্‌ ॥৫1৮ 
বৈশাখং যঃ ক্ষিপেন্মাসমেকভক্তেন মানবঃ। 
জাতিসংশ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্য পূজিতা ধনবানপি ॥৬ । ( দনৎকুমারনংহিতা ) 
চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উপবাস করি! শিবাবাধনা করিলে ধনধান্ত ও জাতিশ্রেষ্ঠতা 
লাভ হয়, এ আশা! শিব্তক্তেব পক্ষে অতি আশাপ্রদ( চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবারাধনার 
ইহাই বিশিষ্ট কারণ। 
উত্তর-ফত্তনী নক্ষত্রযুক্ত ফান্তন মানে মহোৎসব করিনে এবং চৈত্র মাসে দোল করিবে-_ 
"চৈত্রে চিত্রাপৌর্ঘমান্তাং দোলাং কুর্ধ্যাদ্‌ যথাবিধি ॥” ( বায়বীয় ) 
এবং “বৈশাখেহপিচ বৈশাখ্যাং কুধ্যাৎ পুষ্পমহাঁলয়ম্।” ( বায়বীয ) 
বৈশাখে পুষ্পদোল এবং পুপ্পময় মন্দির করিবার ব্যবস্থাও আছে। চৈত্রমাসে 
বসস্তোৎসব বা মদনোৎসবের কথা প্রাচীন নাটকাদিতে ভূরি ভুবি দুষ্ট হয়। এই উৎসবে 
বঙ্গিন বারি লইয়া উৎ্পবামোদের বিবরণ “মালতী মাধবে” দেখিতে পাই। বৈশাখে 
মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির নির্মাণের কথ! লিখিত আছে। ইহ! পুপ্পরথের অনুবূপ মাত্ৰ । 
শ্ীহ্ধদেবের সময়ে হিউ-এন্-সঙ্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রখোৎ্সবেব বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদ্ধমূত্তি ও বোধিসত্ব মুৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত এবং শিবের পুষ্পময় 
মন্দিরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় দেখিতে গাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণেব নৃত্য- 
গীতাদি উৎসবামোদের বিবরণ বর্তমান রহিষাছে। 
কাশীথণ পাঠে অবগত হওয়| যায় যে, ‘যে নাবী বা নর চৈত্রমাসের গুর্লত্তীযায় উপবামী 
থাকিয়া নিণীথকালে বস্তৰালঙ্কাবাদদি বিবিধ উপচাব দ্বারা মঙগলাগৌবীর পূজা করে, পৰে 
ও বাত্রি গীতবাগ্েব অনুষ্ঠানপূৰ্বক জাগবিত থাকে, তাহারা আশাতীত স্নখসন্তার 
লাভ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, কাণীস্থ ব্যক্কিমাত্রেরই চৈত্র মাসের গুক্লত্তীয়ায় 
শিবেব বাধিকী যাত্রা কৰা উচিত্ব। চৈত্রমানেব পুর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্ববেব মহোৎসব কবিবে। - 
একদ। চৈত্রমামের পুর্ণিদা তিথিতে ক্ৃত্তিবাসোৎ্দব হইতেছিল, এ উৎসবে দেবগণ নানাবিধ 
উপচারেব সহিত বাশীকৃত অন্নপ্রস্তত করিয়াছিলেন । শ্রীহর্দেবেব বিবাট অন্নৰানোত্ষৰ এবং 
দ্বিতীয় শিলাদিত্যেব বুদ্ধাতৎমব এই চৈত্ৰোৎ্সবের সম্পূর্ণ অনুবূপ। আধুনিক মানদহের 
গন্তীবাঁও সেই চৈত্ৰোত্ৰব্বে ক্গীণস্থৃতি প্রকাশ করিতেছে। 
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কৌশলে শৈব গ্রভাব খৰ্ব্ব কবাই হরিবংখেব উদ্দেশ্য বোধ হয়। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণপুজাঁব 
উদ্দেশ্যই বলবৎ করিবার প্রয়াস বর্তমান। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় হস্তের ফলিত বর্ণবিস্তানে 
উক্ত গ্রন্থ চিত্রিত হুইযাঁছে। শোণিতপুবাঁধিপতি শিবভক্ত মহাবাজ বাঁণেব ভীষণ পরাজয়ের 
কথা উহাতে বর্ণিত। এই উপাখ্যানাংশই শিবের গাজন বা গশ্তীরাঁউৎ্সবেব শেষ 
পৌবাণিক কারণ বলিযাই অনুমান কবা যাইতে পাঁবে। এই বর্ণনা শৈবগণকে বৈষ্ণবগণ 
হইতে নিকৃষ্ট এবং শৈবগণেব হীনত! প্রতিপাদনেব চেষ্টা বর্তমান । শৈব ও বৈষ্ণবে ঘোর 
বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথ! প্রাচীন গ্রস্থাদিতে ভূবি ভুরি বিবৃত বহিয়াছে। যাহাই হউক 
নিম্নে হরিবংশ এবং শিবপুবাঁণ উভয় গ্রন্থ হইতেই বাণ-পরাঁজয় উপাখ্যান উদ্ধৃত করিলাম--- 

পরমটৈব বাণকন্তা উযাব মহিত দ্বারকাধিপতি শ্ৰীকৃষ্ণে পৌত্র অনিকদ্ধের 
গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয় মহামতি বাণ কুপিত হইয়া অনিকদ্ধকে লৌহপিঞ্জবে আবদ্ধ করেন । 
ভিন্না্জনসন্নিভ| কালী অনিকদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়', জ্যৈ্মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিবস নিশীথ 
সময়ে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। অসম্ভব হইলেও সম্ভবতঃ ঘৈঠ অমানিশায় দ্বারকানাথ 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে গৰীকৃষ্ণ সুদৰ্শন চক্রদ্বার! বাণ- 
বাজের বাহন সমুদায় ছেদন করিয়া যেমন তীহাঁব শিরশ্ছেদনের জন্তু প্রস্তুত হইলেন, অমনি 
শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন;--আমার বাণের শিরশ্ছেদ করিও না। 

“ম| বাঁণস্ত শিরশ্ছিন্ধি সংহরস্ব সুদৰ্শনম্‌।” ৭1১৮৬ ( ধৰ্ম্মসংহিতা ) 

ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ সহাদেবকে বলিলেন, “আপনার বাণ জীবিত থাকুক, এই আমি চক্র 
গ্রাতিসংহাঁর কবিলাম 1» | 

নন্দী বাণকে শুভষঙ্কর বাক্যে কহিলেন, “বাণ ! তুমি এই ক্ষতার্ত শরীরেই দেবদ্বেব মহাঁ- 
দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হও” | বাণ নন্দীব বাক্যে সত্বরগমনে সমুদ্যত হইলে, প্রতাপশালী 
নন্দী তাহাকে তাদৃশীবস্থায় দেখিয়া রথে আবোপণ কবিয়! মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত 
করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, বাণ ৷ তুমি মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হুইয়। নৃত্য করিতে 
থাকিবে, তাহা হইলে তোমার কল্যাণপাভেব সম্ভাবনা আছে। জীবন প্রার্থী ভয়-বিহ্বলচিত্ত 
বাণ নন্দীবাক্যে আশ্বস্ত হইযা শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদিগ্ন মনে মহাদেবেব সম্মুখে গিয়া 
পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। খিল হুরিবংশে এই প্রকার বর্ণন। আছে, কিন্ত 
শিবপুবাঁণের ধৰ্ম্মসংহিতায় নৃত্যেব ভাবান্তর বর্ণনা আছে। যথা 

ব্বাণরাজ তৎকালে পাঁদদ্ধয ও একশীর্ষ মাত্র হইলেও নন্দীর আদেশান্থারে ভগবানের 
সন্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আলীচ, প্রমুখ, বিবিধাকার, শালী স্থানপঞ্চকও 
প্রদর্শিত হইল; সুখবাঁদ্য নিনাদে দিগন্তর পুরিত হইয়া উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মস্তক 
ভ্ৰক্ষেপ সহকারে ভয়ানক বূপে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল; নানাবিধ গতি সকল প্রদর্শিত 
হইয়। দর্শকবৃন্দকে বি্বয্সাগবে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিত-দিক্ত হইয়া 
ভয়গ্করতা প্রাপ্ত হইল ।” 


৪৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [১ম সংখ্য 


গশিৱঃকম্পপহস্ৰাণি প্ৰত্যনীকান্‌ সহস্ৰশঃ ॥ ণ 
চাবীশ্চ বিবিধাকাব! দৰ্শয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ1৭1১৯৬ ৯৭ ॥ ( ধৰ্ম্মসংহিত| ) 

বাণ এই প্রকার নৃতা কবিযাছিলেন। গম্ভীৱামওপে কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী 
প্রভৃতি নৃত্যও উক্ত প্রকারে সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গি অতিশয় প্রাচীন ভাঁব- 
সমন্বিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষে মামান্ত বিভিন্নত| 
বর্তমান রহিয়াছে। 

ভক্তবৎসল মহাদেব বাঁণরাজকে ভাদৃশ দুর্দশা গ্রস্ত ও হতটৈতন্ঠ প্ৰায় অবস্থাধ বারস্বার নৃত্য 
করিতে দেখিয়া! করুণার বশীভূত হইয়া পডিলেন। তথন তিনি বাণকে বলিলেন, বৎস বাণ। 
তোমার ছুববস্থা দর্শনে আমাঁবও হৃদয়ে শোক-নঞ্চার হইতেছে । আমি তোমাব প্রতি প্রসন্ন 
হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা! কর। 

বাণ কহিলেন, প্রভে| ! য'দ আমার প্রতি প্রনন্ন হইয়া বর প্রদান কবিতে অভিলাষ 
কবিয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান ককন, আমি যেন চিরদিন অজব ও অমব 
হইয়া থাকিতে পারি। এই আমার প্রথম প্রার্থনা । 

মহাদেব কহিলেন, বংম। তুমি দেবগণর তুল্যকক্ষ হইয়া চিবদিন জীবিত থাকিবে, 
তোমার মৃত্যু নাই। তুমি আমাব নিতান্ত মনতুগ্রহভাগন। এতন্তির অন্ত যে কোন বন 
অভিলাষ, গ্রার্থন৷ কর। 

বাণ কহিলেন, দেব! আমি যেমন ব্রণ-পীড়িত ও ছুংখার্ভ হইয়| শোণিতাক্ত কলেববে 
আপনার সন্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইবপ নৃত্য করে, তবে সে যেন 
আপনাব পুত্রত্ব নাভ কবিতে পারে। 

মহাদেব কহিলেন, বত্স! সত্যপরায়ণ ও সবলতাম্ম্পন্ন আমাব যে ভক্ত নিরাহার 
থাকিয়া এইবপ নৃত্য করিবে, তাহার এইবাপ ফললাভ হইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত 
তৃতীয় ৰুব প্ৰাৰ্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাও দিব। 

বাণ কহিলেন, হে ভব। চক্ৰান্ত প্রহারে আমাব দেহে যে অতি তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত 
হইয়াছে, ইহ! আপনার তৃতীয় ববে শান্তিনাভ ককক। 

তৎপরে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাহিলেন। বাণ কহিল, হে বিভো। তবে আপনি 
আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন আপনার গ্রমথগণের প্রধান হইয়া 
চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ কবিতে পারি। মহাদেব তাহাও প্রদান 
করিলেন। 

আমর! পাঠক মহোঁদয়গণকে এই বাণ ও শিব-সংবাদ-বহস্ত পর্যালোচন। করিতে 
অন্থরোধ,কবি। চৈত্র পৰ্ব্ব বা চড়ক পুজাঁদি শৈব উৎসবে যে “বাণফোঁড়া” ইত্যাদি ক্লেশকর 
ব্যাপার ও উপবাস নৃত্য-গীতাদির মহোৎসব দেখি তাহাব মূলন্ত্র “এই স্থলে বিবৃত 
রহিয়াছে ।. অধিকস্ত শাস্তরকার মহাঁদেবমুখে বলাইয়| লইয়াছেন, যে সত্যপবাঁয়ণ ও সরলতা 


তত 


পন ১৩১৬ ] আগের গস্তীরা ৪৯ 


সম্পন্ন আমাব যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া গীরূপ নৃত্য করিবে, তাঁহার এইরূপ ফল লাভ 
হুইবে। পুত্ৰলাভ এবং শিবের প্রমথ হইয়া শিব সকাশে অবস্থান অতিশয় গুরোচনাপুর্ণ। 
সাঁধারণ শিব-ভক্তগণ কখনই এই সুযোগ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইবে 
না। এই কাবণে চৈত্রোৎদবে ভক্তের! বাঁণবিদ্ধ শোণিতাপ্ন,ত কলেবরে শিবদকাশে তাব- 
নৃত্য ও পৈশাচিক নৃত্য করিতে থাঁকে। উপবাস ও নৃত্য-গীত-বাদ্য শিব-সস্তোষ বিধান 
মানসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই বিশ্বাসে অদ্যাপি আদ্র গম্ভীর! মণ্ডপে বাণকবালিকা- 
গণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাতে পরমাধু, ধন মান ও জীবনান্তে অমবত্ব লাভ হইবে 
বলিয়া এদেশবামীর একান্ত বিশ্বাস । 

উক্ত প্রকারেই চৈত্রোৎসবের পৌবাঁণিক মুল গঠিত হইয়! থাকিবে । যদিও হিন্দুধৰ্ম্মে অতি 
পূৰ্ব্বে পৌৱলিকত| ছিল না, কিন্তু বৌদ্বসুর্তি ও মঠাদির আরস্তে অতিপুর্ব প্রথা পরিহার” 
পূর্বক শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবমুর্তির প্রতিষ্ঠা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান বৌদ্ধ উত্নবামোদপ্ৰথা, 
লশ্বনে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধৰ্ম্মের প্রতি দ্বণা ও বিদ্বেষধশতঃ পরে 
বৌদ্ধভাব ত্যাগ কবিতে অনেকেই ঘত্রবান্‌ হইয়াছিল। 

এই সময়ে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মনিন্দ৷ ও বৌদ্ধগণের সহিত সংগ্রামাদির বিবরণ ইতিহাসে দেখিতে 
পাই। এই সময় হইতে শৈব সম্প্রদায় প্রবল হইয়া শত শত বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস ও বহুসংখ্যক 
শ্ৰমণ ভিক্ষু প্রভৃতির জীবন নষ্ট করিয়াছিল। সেই সময়েব বৌদ্ধ-বিদ্েষ ভাব আমাদের 
ধৰ্ম্মপুস্তকাদিতে সুন্দর চিত্রিত রহিয়াছে । ভাগবতে তাহার বহু প্রমাণ বর্তমান । 
অক্ত,র শ্রীকৃষ্ণের শুব করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখি ঃ-- 

“নমে! বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে ৷” 
পুনশ্চ, ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে--- 
"দেবদ্ধিযাং নিগমবসত্ম নি নিষ্টিতানাং পূর্ভিম'য়েন বিহিতাভি রদৃশ্ঠতুর্ভিঃ । 
লোকান্‌ দ্রতাং মতিবিমোহমতি গ্রলোভং বেশং বিধায় বহু ভাষ্যত ওঁপধৰ্্্যং ॥৩৭॥” 
যাহাই হউক এই প্রকার বহু বিদ্বেষভাব প্রকাশেও যেন তৃপ্তি হয় নাই। কেহু কেহ 
বুদ্ধের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াও একেবারে বোদ্ধধৰ্ম্ম মিথ্য| ও অলীক প্রমাণ কবিতে 
যত্নবান্‌ হুইয়াছিলেন। 

"কাহার কাহার মতে বুদ্ধ নামে কোন এক ব্যক্তিব অস্তিত্ব ছিল না। বৌদ্ধধৰ্ম্ম নুতন 
ধৰ্ম্ম নহে, উহা! কপিলের সাঙ্খদর্শন অবলম্বনে হষ্ট হইয়াছে । এই জন্তই তিনি কপিলবপ্ত 
নামক কল্পিত জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বগিয়| প্রসিদ্ধ। কপিলবস্ত শব্দের অর্থ 
কপিলের বদতিস্থান। তাহার জননী মায়াদেবী মানব নহেন, বস্ততঃ দর্শনশান্ত্রের মায়া 
ব৷ প্রকৃতি। বুদ্ধ নামটি পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নহে, উহাব অর্থ জ্ঞানী ।” 
অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহাঁতেই অবগত হইতে পারা যাইবে যে বৌদ্ধধৰ্ম 
লোৌপমাঁনসে কীদৃশ চেষ্টা হইয়াছিল। এতাঁদৃশ বৌদ্ধবিদ্বেষ ভাব না হইলে এদেশ হইতে 

৭ 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ ১ম সংখ্যা 


বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধৰ্ম্ম লোপ পাইত না এবং পুরাণাদি রচিত হইত না। হিন্দু 
পৌরাণিক নবধৰ্ম্ম দৃটীকরণমানসে ক্রমে ক্রমে বহু পুরাণাঁদি বচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 

চৈত্রমাসের শেষে যে শিবোঁৎমব ও চডকপুজ1 হইয়া থাকে, তাঁহার চলিত নাম “শিবের 
গাঁজনঃ। অনেকেই এই বঙ্গদেশের শিবের গাজন দেখিয়া থাঁকিবেন। সংক্ষেপে শিবেৰ 
গাঁজনের বিববণ নিয়ে লিখিত হুইল, এই শিবের গাঁজনই নামাস্বর প্রাপ্ত হইয়া মাঁলদছে 
গম্ভীর! নামে খ্যাত হইয়াছে। 

শিবের গাজনের সময়ে যথাকালে শিব সকাশে ব| গাজনতলায়” খট-দ্থাপন| হুইয়! 
থাকে, তাহাকে চলিত কথায় ‘থটভরা’ বলে। প্রত্যেক শিবালয়েব প্রথামত কোন 
এক নির্দিষ্ট ব;ক্তি বংশপরম্পরাগত নিয়মে ‘মূল সন্ন্যাসী’ পদ গ্রহণ কবিয়া থাকে। নির্দিষ্ট 
দিবসে 'সন্যাসীধরা” কাৰ্য্য হয়। যাহাব| সন্ন্যাসী হইতে বানন। করে বা যাহাদের ‘মানসিক’ 
থাকে, তাহার! সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ববদিবসে নখকেশাদ্বির ক্ষৌরকার্য্যাদি 
করিয়া হুবিধ্যাহার করিয়া! থাকার নাম ‘সংযম’। হুবিষ্য, ফল, উপবাস, জাগরণ; ধূলট 
ও চড়ক প্রভৃতি নিয়ম গাজুনে সন্ন্যাসীদের অবপ্তপালনীয় কার্য্য। প্রতিদিন গীতবাদ্য, 
নৃত্য ও শিববন্দন| এবং শিবগুণাঁদি কীর্তন অবশ্য কর্তব্য। শোভাযাত্ৰ৷ এবং গাঁজনতলা 
হইতে অন্ত গাজনতলায় গমন, চিরস্তন গ্রথাম্পাঁরে নৃত্যগীভাঁদি উৎসবামোদাদি সহকারে 
আচরিত হয়। ‘গাজুনে বামুন’ বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারাই বহু জাতি- 
মিশ্রিত শিবসন্ন্যাসিগণের শিবপুজীয় গৌরোহিত্য কার্ধ্যাদি করিয়া থাকেন। প্রত্যেক 
“গাজুনে সন্যাসী’ আপন আপন “গাজনতলা+ হইতে তৎ তৎ স্থানীয় প্রধান 'ও প্রাচীন শিবের 
গাজনতলাধ দেশীয় গ্রথাঁমত গীতবাদ্য নৃত্যাদি-উৎসব সহকারে শোভ। যাত্রা করিয়া গমন 
করে এবং অন্তান্ত "গাঁজনতলা” হইতে আগত সন্যাসি-গণের সহিত নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি- 
সহ উৎসবামোদে যোগদান কবিয়া শোভাবর্ধন করে। কোথাও কোথাও কবির গানের 
সায় চাঁপান, চিতেন, জবাব প্রভৃতি ভাবে গীতার্দিব অনুষ্ঠান হইয়| থাকে। কলিকাতা, 
ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, সবজীবাগান প্রভৃতি স্থানের গাজনতলা হইতে সন্ন্যাসিগণ 
টালিগঞ্জের 'বুড়াশিবের তলায়” গিয়া একত্র সমুদায় রাত্রি বৃত্যগীতাদি বাদ্যোদ্যমে 
অতিবাহিত করে। দেখানেও মালদহের গম্ভীরা উৎসবের ন্যায় উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু 
এদেশের ন্যায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নৃত্যাদির অনুষ্ঠান সেই রাত্রে আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না। 
এই প্রকার রাত্রিজাগরণপূর্বাক উৎসবকে ‘জাগরণ’ পাল! কহিয়া থাকে । গীতার্দির ভাব 
কতক পরিমাণে মাঁলদহের অনুরূপ, ইহাতে শিবের বন্দনা ও শিবের গুণদোষেব কীৰ্ত্তন 
ইত্যাদি থাকে। নীলপূজার দিবন অতি গ্রত্যুষে বিবিধ গাঁজনতলার সন্ন্যাসী এবং অন্তান্ত 
জনগণ কালীবাঁড়ী পূজা দিবার জন্য আগমন করে এবং কাঁলীঘাটের পটুয়াটুলীর পটুয়াগণ 


মূল্য লইয়া সন্্যাসিগণকে তাহাদের ইচ্ছামত হরগৌরী, শিব, কালী, ভূত, প্রেতিনী, ভল্ল.ক, : 


সন্নাসী, ফকির ইত্যাদি নানারূগ চিত্রিত করিয়া দেয়। তাহারা দলে দলে নৃত্যগীতাদি-সহ 


= 
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দর্শকবুন্বের মধ্যদিয়া কালীমন্দিরে গমন করে এবং স্বনাস্তে কালীমাঁতাঁব পুজাদি প্রদান 
পূর্বক প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ গমনকালীন সাঙ্গসজ্জায় আবাব গ্রত্যাগমন কবিয়| 
থাকে । এই নীল উৎসবের দিবস প্রাতে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্র উৎসবামোদে 
লিপ্ত দেখ! ষায়। এই উৎসব মালদহের গম্ভীরার চামুণ্ডা, কালী, বাসুলী ইত্যাদি নৃত্যের 
অন্থরূপ এবং পুর্বকালে এই প্রকাৰ উৎসব যে সর্ধত্র বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত ছিল, তাহারই 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
তৎপবে চড়কপুজার দিবস চড়কগাছাক “জাগাইতে হয়। যে জলাশয়ে চড়ক- 

গাছ নিমগ্ন থাকে, সন্যাসিগণ “তাবকেশ্বরের শিব’ নাম উচ্চারণপূৰ্ব্বক জলাশয়ে অবগাহন 
ও ‘চড়কগাছ’ অন্বেষণ কাধ্যে বাল্ড হয। গল্প প্রচলিত আছে--চড়কগাছ শীঘ্ৰ ধরা 
দেয় না, সন্নাপীদেব জলক্রীড়ার জন্য চড়কগাছও মৎস্তাদির স্তায় ভুবিয়| একস্থান হইতে 
স্থানান্তরে গমন করে। যাঁহাই হউক, এই প্রকার জলক্রীড়ালমাধানাস্তে ‘চড় কগাছ’কে 
চড়কভলায় আনয়ন কলা হয় এবং পুঞ্জাদির পর প্রোথিত ও চড়কে ঘুবিবাব উপযুক্ত 
বংশাদি ও রচ্জু সংবদ্ধ করা হয়। তৎ্পরে চড়ক হইয়া থাকে। বাণফোভা, বঁটস্নাপ, 
কাটাঝাপার্দি এবং অগ্নিদোলাদি ক্রীড়ীও চড়কের পূৰ্ব্বে নির্দিষ্ট দিবসে নৃমাধ। হইয়। 
থাকে। বহুস্থানে এই শিবগাজনে মশানক্রীড়। হইয়| থাকে, সন্ন্যাসিগণ মৃতদেহ ও মুণ্ড 
অঙ্গে ধারণ করিয়! বিবিধাকার তাওবনৃত্য করিয়। থাকে। এই শিবেব গাঞ্জনে সন্যাদিগণ 
শিবের বন্দনা, স্ষ্টিবর্ণনা, দেবদেবীর বন্দনা ও প্রণাম এবং শিববিষয়ক 1বিধ গীত, 
যথ|--শিবেব চাষ, শিবের শাখারি বেশ প্রভৃতির গীত হইয়া থাকে । এই শিবের চাষ 
বিষয়ক গীত আগের গম্ভীরাতেও গীত হয়, এবং চাষের বিষয ধান্তের জন্ম ইত্যাদিও উত্ত 
গীতান্তৰ্গত। শিবায়ন ও শিবগীতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পবিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শিবের চাষব্যাপার হাস্তোদ্দীপক বটে। শিব পার্ধত'ব উপদেশমত চাষ কবিতে অভিলাষ 
প্রকাশ করিলে পার্বতী তাহাকে ইন্দ্রের নিকট জমিগ্রহণের পরামর্শ প্রদান কবেন। 
শিব ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন-__ 

"তুমি ভূমি দিলে আমি চযি গিয়া চাষ ॥ 

পুর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ ॥* (খিবায়ন ) 

ইন্দ্র বলিলেন -- 

“ভূত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিম্বামী হয়ে। 

যত পার জোত কর কাজ নাহি কয়ে ॥” 

“শিব বলে শত্ৰু কিছু চক্রবক্র আছে। 

খন্দ হলে সেতে তুমি দগ্ধ কব পাছে॥ 

বিষয়ীৰ বচনে বিশ্বান বিধি নয়। 

পাটাখানি পেলে পৰিবাম শুদ্ধ হয় ॥” 
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ইন্দ্ৰ তখন পিবকে বলিলেন, কোথায় কত জমি লইবেন বলুন সৰ 
“মাগে হর তৃপাস্তর কোচপাশে গড়া । 
দেববৃত্তি গোবুত্তি বিপ্রেব বৃত্তি ছাড়া ৷" 
তখন “কম্যপের বেটা ৷ 
“দেবদেবে দিল! লিখে দেবত্তর পাট ॥* 
*ডন্বুরের ডোরে পাটা বাধি দিগন্বর । 
ইন্ত্ৰকে আহীষ করি যান যমঘর ৷” 


এক্ষণে পাঠক বলিতে পারেন, শিব যমের বাড়ী কেন চলিলেন। যমের মহিষটি লইতে ॥ 
মহিষ ও বৃষে চাষ হইবে। 
পআজ্ঞামাত্ৰ মহেশে মহিষ দিল ধরে |” 
চাষের সজ্জার জন্তু বিশ্বকৰ্ম্মা শিবের ত্ৰিশূল লইয়া বলিলেন 
“পাঁচ মোনে পাশী করি আশী মোনে ফাল। 
ছ মোনের ছু জলোই অর্ধেকে কোদাল ॥ 
দশ মোনের দা অষ্ট মোনের উখুন 7” 
ইত্যাদি প্রকার চাষের সঙ্জার কথা শিবকে শুনাইয়! দিল-- 
“বন্দ করি বাঘছালে জীতা দিল তেয়ে ॥ 
পাঁবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বষে ॥ 
সব্যহাতে সাঁডাদিতে শূল নিল ধবে। তে 
ইাটুপাতি বসে বুড়া আড়ম্বব ক'রে ॥ 
ভীষণ ভৈরব জঁতা জাতে হাতে পায় 
দেতায়য| দেতায়্য। তাঁকে হাঁকে উভরায় ॥৮ 


৬. 


বীজ ধান্তেব দন্ত শিবের চিন্তা হইলে 
“কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন। 
কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করি আন ॥” 
কৃষক ও বলদের জন্তু পাৰ্বতী বলিলেন 
‘ঘাব আছে বুড়া এডে ধরে মহাবল। 
যমের মহিষ আর বলাইর লাগল ॥ ঢু 
ভীম আছে হালুয়া আব অনিৰ্ব্বাহ কি?” 
ততগুপবে চাষের বিবিধ কথা বহুবিস্তীৰ্ণ, যাহারা কৌতুহলী হইবেন, ভাঁহার! শিবারন 4 
বা! পিৰনংকীৰ্দ্তন পাঠে অবগত হইতে পারেন। / 
চাঁধ সম্যধা হইলে, ধান্ত কর্তন করিতে বুকোদর চপিগেন-- 
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“প্রণমিয়! বিশ্বনাথে, বুকোদর নামে ক্ষেতে, 
হাতে লয়ে দশ মোনের দাত্র। 
নিবড়ি চলিল ধেয়ে, দু দণ্ডে নিলেক দায়, 
হইল আড়াই হাল! মাত্র ॥১ 
পগুনিয়! আড়াই হালা, শিব অনুমতি দিলা, 
আগুনে মেটায়ে দিতে তাঁয় ॥* 


বুকোদর অগ্নিসংযোগ করিয়া "তাতে দিল ফুক”। অনন্ত কাল ধরিয়া সেই ধান্ত দগ্ধ 
হইয়াছিল এবং ইহা হইতেই বিবিধ বর্ণের ধান্তেব উৎপত্তি হইয়ছে। অগ্ভাপি গম্ভীর! 
মধ্যে ধান্তচাষের উৎসব আচরিত হইয়া থাকে । শিব শঙ্ঘবণিগ্বেশে হিমালয়গৃহে শঙ্খ- 
বিক্রয়ার্থে গমন করিযা গৌরীকে শঙ্খ পরিধান করান-- 


প্মহামায়| মাধবকে মধ্যথানে করি। 
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘেরি ॥ 
পূৰ্ব্বমুখে পার্বতী পশ্চিমমুখ হর।, 
দিব্যাসনে দ্রোহে অভিমুখ পরস্পর ॥” 
“মেনকা স্থন্দরী মনস্তাপ করি কন । 
মৰ্দ্দনে মৰ্দ্গনে মেয়ে টেকে কতক্ষণ । 
শাপিয়া কহিল শাখা বারি করে ঘম। 
এ বয়সে আমিও পরেছি বাব দশ ॥% 
“মাধব বলেন মাত! কি করিব আমি । 
ঝিয়েব মাড়র! হাত জান নাহি তুমি ॥ 
আমাকে দিয়েছে হঃখ আমি সে তা জানি। 
ঠকৃঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি ॥* 
পাৰ্ব্বতীর শঙ্খপরিধানগীত সধবাস্ত্ৰীগণের পক্ষে বড়ই পবিত্র, অনেকেই ভক্তিঅ্ৰদ্ধাপূৰ্ব্বক 
শ্রবণ করেন। এই গ্রকাবের বহু গীত শিবের গাজনে গীত হইয়া থাকে। 
আঁমবা বৌদ্ধপৰ্ব্ব মধ্যে দেখাইয়াছি, চৈত্রসংক্তান্তিতে মহামুনিমেলা, ও বৈশাখে জন্ম 
মহোৎসব হয়। শ্রীহ্র্ধদেবের সময়ে বুদ্ধদেবের রথ ও শোভাযাত্রা জ্যৈষ্ঠমাসে হইত। 
শৈবশাস্ত্রে চৈত্রমাসে শিবেব দোল ও বৈশাখে পুম্পময-গৃহোৎসবের কথ! আছে-_ 
“্মাধবে মাসি পঞ্চমাং সিতপক্ষে গুবোর্দিনে। 
চন্দ্ৰে চোত্তরফন্তন্তাং ভরণ্যাঁদ স্থিতে রবৌ ॥৮ 
“চৈত্রে মাসি পিতে পক্ষে বো নরম্তত্রপূজয়েৎ। 
তন্তু তৈ ববদৌ দেবো প্রযচ্ছেতাঁং হি বাঞ্ছিতম্‌॥” 
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“চৈত্রে মাসি অ্রয়োদস্তাং দিনে পুণ্যতমে গুভে | 
গ্রতিষ্িতং স্থানুণিঙ্গং ব্ৰহ্মণ৷ লোকধাবিণ! 1” 

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধদিগের ন্যায় একই নির্দিষ্ট দিনে পুঁজাদির ব্যবস্থা 

দেখিতে পাই। 
গম্ভীরা। 

গম্ভীরা নামেব উৎপত্তির পূর্ণ বিবরণ পূর্বেই লিখিত হুইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি 
নিশ্রয়োজন। সহ্দয় পাঠকগণেব মধ্যে যাহার! মালদহের গম্ভীরা উৎসব দর্শন কবিয়া, 
ছেন, তীহাদেব দৃষ্টি সর্ব গ্রথদেই গম্ভীবার নৃত্যমণ্ডপের সাজসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
থাকে । অন্ান্ত দেশে যে নিয়মে বারইয়ারিব মণ্ডপ শোভিত হয়, তাহার সহিত ইহার 
সাদৃশ্য নাই। কাগজের বিবিধ বর্ণের পদ্মপুষ্প দ্বার! গম্ভীরা একেবারেই মণ্ডিত কবা হয়, 
ইহার কারণ কি অগ্রে তাহ! জ্ঞাত হওয়া আবশ্ঠক। এই প্রথা পূৰ্ব্বাপৰ প্রাচীন কাল 
হইতেই প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে স্বভাবপ্রশ্ক,টিত পঙ্কজ বা গম্ভীর দ্বারা মণ্ডিত 
হইয়া গম্ভীরামণ্ডপেব শোভাবৃদ্ধি হইত, এক্ষণে পুপ্পের অভাব পূৰ্ব্ব হইতে যথেষ্ট বৃদ্ধি 
হইয়াছে এবং অমুবিধ! এই যে, নবপ্রক্ষুটত পদ্মকুক্গুম দ্বারা প্রতিদিন সজ্জিত না করিলে 
গম্ভীবা-মণ্ডপের শোভা অক্ষুণ্ন থাকে না। কাজেই গম্ভীরোত্সব তিন চারি দিন স্থায়ী 
থাকে বলিয়া কাগজের পদ্মপুপ্প দ্বারা গম্ভীরা শোভিত হয়। ধর্মের গাজনে আগ্ভেব 
দেহার1 পদ্মপুষ্পে শোভিত হইত, এক্ষণেও হইয়া! পাকে । 

গভীর! নামোৎপন্তিব অগ্ততম কাবণ সম্ভবতঃ পঙ্কদম্‌ বা গম্ভীরম্‌ শোভিত বলিয়। অন্- 
মিত হয়।_ গম্ভীর! শিবালয়ের অথেও বাবন্ৃত হয়, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 
গগ্ম্তীরম্ঃ শোভিত ‘গম্ভীর’ মধ্যে গেম্তীর” দেবের পুজাস্থল বলিয়া এই মহোৎসবের নাম 
গম্ভীর! উৎসব এবং এই উৎসব স্থলের নাম গম্ভীর! হওয়াই সম্ভব । 

গম্ভীত্ন| উৎসবে হ্র-গৌরীর পূজ| হুইয়া থাকে । অধিকাংশ স্থলে প্রতিমুর্তির পুজা, 
আবার শিবলিঙ্গেবও পুজা হয়। যদি চৈত্রমাস ৩০ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তি যদি ত্রিশে 
তারিখে হয়, তবে ২৬শে তারিখে ‘ঘটভরা,” ২৭শে “ছোটতামাস1, ২৮শে বড়তামামা, 
২৯শে “আহার এবং ৩০শে চড়কপূজ| হইয়া থাকে। পৃথক্‌ পৃথক ভাবে ইহার 
বর্ণনা করিব। 

এক্ষণে আর একটা কথা জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, যদি চৈত্রমাসে ‘গম্ভীর হয়,তবে বৈশাখ 
ও জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোথায় কোথায় গম্ভীর! উৎসৰ হইতে দেখা যায় কেন? ইহার কাবণ কতক 
গম্ভীবা আদি এবং কতক নূতন ও একান্ত তামসিক। আদি গম্ভীবা সকল চৈত্র মাসেই 
অনুষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পশ্চাতে বিবৃত হুইবে। ‘এ'দশেব মাগুলিকগদ্ধতির” বিষয় 
কিঞ্চিৎ লিখিত হইলে গস্তীবার বিষয় পুর্ণ হইবে । আমৰা “মাগুলিক পদ্ধতি’ হইতে আরও 
করিয়! ক্রমে ক্রমে গম্ভীরাব বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম। গম্ভীরার সংখা। বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
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এককালে সৰ্ব্বত্ৰ গম্ভীর| হইলে দর্শক, গায়ক, ও নৰ্ভ্বকগণের অভাবনিবন্ধন গম্ভীর সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর হয় না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গম্ভীরার বাবস্থা হইয়াছে। 
মাগুলিক পদ্ধতি । 

মালদহ জেলা পৌগু,.ক ( বা পুঁড়।)গণের গম্ভীরা উৎসবে উৎসাহাধিকা পরিলক্ষিত 
হয়। নাগর, ধানুক, টাই, বাজবংশী এবং ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্ধগণেব মধ্যে গম্ভীয়া উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক গ্রামে একাধিক মণ্ডল থাকে । মণ্ডল গ্রামেব প্রধান ব্যক্তি, পূর্বে গ্রামের 
সমুদায় কার্ধ্যাদি মণ্ডলের আদেশে সম্পাদিত হইত। জমিদার মণ্ডলকে মান্য করিতেন। 
আদায় তহশীস্বুদি মগ্ুলের আদেশে সহজে সম্পাদিত হইত। পল্লীতে রাঁজবর্ধ্চারিগণ 
কোন কার্যোঁপলক্ষে আগমন করিলে মঙল সেই কাৰ্ধ্যনিৰ্ব্বাহাৰ্থ সাহাষ; করিতে বাধ্য 
থাকে এবং সহজে কার্য্োদ্ধার হয়! মধ্যে সরকার হইতে সাহাতনীপদেব প্রবর্তন হইয়া” 
ছিল। এখনও অনেকের ‘সাহাতন’ উপাধি বর্তমান বহিয়াছে। 

প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে একটি গম্ভীব| থাকে । প্রাচীন ৪ নূতন গম্ভীরার মণ্ডল থাকে, 
মণ্ডল ব্যতীত কোন গম্ভীরাই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন বা আদি গম্তীরায় শিবলিঙ্গ বৰ্ত্তমান 
আঁছে। জমিদার পুর্বকালে মণ্ডলের সন্মানার্থ কিছু নিক্ষর জমি অথবা জমার নিরিথ 
সাধারণ প্রজাগণ হইতে কিঞ্চিৎ হাঁস করিয়া দিতেন। গ্রাম্যদেবতাদির জন্য এবং শিবের 
গম্ভীর! পুজা দির জন্ত কিঞ্চিৎ জমি প্রদান করিতেন, এই কাবণে প্রাচীন গম্ভীরাপমুহের 
কিঞ্চিৎ জমি জমা বৰ্ত্তমান বহিয়াছে দেখ! ধায়। উক্ত জমির আয় হইতে শিবপুজার 
বায় পূৰ্ব্বে সম্পূৰ্ণ চলিত এক্ষণে কতকা"শ নিৰ্ব্বাহ হটতেছে। 

প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাঁতিব ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে । মালদহের যত গভীর! 
বর্তমান রহিয়াছে, তাঁহার মধ্যে এক এক জাতিব এক গম্ভীর! থাকিলেও সকল জাতির যে 
একটা গম্ভীর! আছে তাহাকে “ছত্রিশী গম্ভীব|” বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বৰ্্ত- 
মান থাকিলেও ছৃত্রিশীগন্ভীরার মণ্ডল পদ উক্ত মণ্ডলগণের মধো একমনের থাকে। এই প্রকার 
ছত্রিশীগম্ভীরাব কোন কাঁধ্যকালে যে সভা বা বৈঠক বসে তাহাকে পছত্রিশীবৈঠক” বলে। 
আদি গম্ভীরায় জমিদাব বা রাজদত্ত নিষ্কৰ ভূসম্পত্তি থাকে, নূতন গম্ভীরায় তাহা থাকে না, 
তবে কোন কোন নূতন স্থাপিত গম্ভীরায় যে নিষ্কর বা সকর জমি বর্তমান আছে তাঁহার, 
ভিন্ন কারণ রহিয়াছে । কেহ সামাজিক অপবাঁধে অপবাধী হইলে মগুলের বিচারে দণ্ডিত 
হইয়া গম্ভীরা বা শিবোদ্দেশে কিছু জমি বাঁ অন্ত কোন প্রায়োজনীধ দ্রবাঁদি শিবোদেশে দান 
কৰিলেই তাঁহাকে সামাজিক অপরাধ হইতে মুক্তিদান করা হয়! কেহ অপত্যাদি হীন 
থাকিলে তাহার সম্পত্তি শিবোদ্বেশে গম্ভীবায় দান করিয়! যায়। উক্ত প্রকাবে গম্ভীরার 
সম্পত্তি বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত একাধিক বৎসর স্থায়ী হয় বাঁ যাহা কোন মণ্ডলের 
অন্তৰ্গত নহে, এরূপ ‘সখের গম্তীরা”ও দেখ! যায়। 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


গ্রামে মওলবংশের বৃদ্ধিদহ যদি তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকাব জ্ঞাতিবিবাদ উপস্থিত হয় 
তাহা হইলে গ্রামে দুইপক্ষ অবলম্বন করে, স্থতরাং গ্রামের গভীরাও পৃথক করিবার 
আবশ্তক হয়। এইক্ষেত্রে উক্ত গ্রামে নূতন গম্ভীর! স্থাপিত হয়, কিন্তু দেই নবপ্রতিষ্ঠিত 
গম্ভীর! পূৰ্ব্ব গম্ভীবার কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না। এইপ্রকারে গ্রামে একাধিক গম্তীরার 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । কোন কোন স্থলে গ্রামে একটা মাত্র ছত্রিশীগম্ভীর! দৃষ্ট হয়। 


গম্ভীরার ভাঙন । 

গম্ভীরার কিছু পূর্বে গম্ভীর! উৎসবের ব্যয়নিৰ্ব্বাহাৰ্থ গ্রামবাসিগণের মিলিত একটী 
বৈঠক বসে, তাহাতে মগুলাঁদি ভদ্রগণ গম্ভীরার ব্যক়নির্বাহার্থ আনুমানিক একটা ব্যয়ের 
তাগিক| করেন, তৎপরে টাদ| নির্দিষ্ট হয়, ইহাঁকেই “ভাঙ্গন” বলে। এই বৈঠককে সকলে 
ভয় করে, ইহাতে সামাজিক নকল অপরাধের বিচার নিষ্পত্তি হইয়। থাকে এবং গম্ভীর বা 
শিবপুজার ব্যয়নিৰ্ব্বাহাৰ্থ সকলকে অর্থ সাহায্য করিতে হয়। 

গম্ভীরা-মণ্ডপের আড়ম্বর বৃদ্ধি অনুসারে বহু ব্যয়ে বিবিধ প্রতিমা নির্মাণ ও সজ্জিত হইয়া 
থাকে। কথন কখন পুত্তপিকাদির সভা নির্মিত হয়। সকল সভাই শিবলীল! অবলম্বনে 
গঠিত হইয়| থাকে। 

ঘট ভবা। 


সচরাচর ছোট আামাস!র পূর্বদিবস ঘটস্থাপন হইয়া থাকে। সর্বত্র এ নিয়ম নাই। 
স্থানীয় পুর্বব প্রথান্ছদারে কোথাও সপ্তাহ পূর্বে, কোথাও নবমদিবস বা তিনদিবন পূৰ্ব্বে 
ঘটস্থাপন! ( ঘটভব| ) হইয়া থাকে । 

প্রধান ভক্ত ( মন্ন্যানী ) গম্ভীর! পুজার সমুদায় পুজার নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত কার্যের 
সাহায্য করে। পুরুষানুক্রমে এই ভক্তপদ কোথায় কোথায় বর্তমান আছে, এক্ষণে অধি* 
কাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়। পূর্বে পূৰ্ব্বে এই ঘটস্থাপন দিবদ হইতে ভক্তগণ প্রথান্ণ- 
সারে নিরমাদি পালন করিত, এক্ষণে প্রায় তদ্রপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই 
গম্ভীরাগৃহে প্রদীপ গ্রজলিত হয়। 


প্রাচীন গম্তীবামণ্ডপ। 


পুর্বকালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধকাঁলে, যেপ্রকার গম্ভীরামণ্গ সজ্জিত হইত, অধুনা 
তাহাৰ সহিত তুলনা হইতেই পারে না। অধুন| যে প্রকার বিলাসিতার আোতঃ বছিযাছে, 
কতিপয় বৎসর পুর্কে মালদহে তাহার একাংশও বর্তমান ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূৰ্ব্ব- 
কার গম্ভীরা-মগপের শোভার বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময় প্রকাশ করিতে হয়। পূর্বের 
লোকে বিলাদিতায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন গভীর| ও নৃত্যমণ্ডপ প্ৰস্ফুটিত পঙ্কজে 
গরিশোভিত হুইত। দ্বতেব প্রদীপ জলিত এবং ধূপ ধুনাদির ধুমে গম্ভীর! পুর্ণ হইত। * 

গম্ভীরার নৃত্যমণ্ডপে ‘সরা জলিত’ অর্থাৎ বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটী সরাতে 


শপ | য় 


নন ১৩১৬ ] আন্ৰের গম্ভীর! ফৰ 


সর্ষপের পুট্টলি তৈল সিক্ত করিয়া আলাঁন হইত। বাঁশেব চোঙ্গায় ভৈল থাকিত, তাহাই 
মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত হইত। এ ছাড়া ধূপও জলিত। ছিন্নবস্ত্ু তৈলপিক্ত করিয়া মশালগ্রস্তুত 
তইত। যৎকাঁলে ভক্তগণ মৃত্যগীতাদি করিতে আগমন করিত, তৎকালে ভাহাঁদের সন্মুখে 
মেই মশাল ধর! হইত এবং তাঁহারা গ্ৰ প্রজগিত মশালেব আলোকে সকলকে নৃত্যাদি দেখা- 
ইত | নৃত্য ও গীতকাবকগণ উকা প্ৰজ্বলিত করিয়া গম্ভীব| হইতে গম্ভীবান্তরে গমন কন্বিত | 
কতকগুলি পাঁটকাঠি একত্র গোছা-বাধার নাম উক1। সাঁধাঁবণেব উপঘেশনের অন্ত কোন 
শয্যার বন্দোবস্ত ছিল না। নিজ নিজ গৃহ হইতে আসন আনয়ন করিতে হইড ! মণ্ডলি 
জনগণেব জন্য মোটাচটের স্তাজ1 ( বিছানা, শয্যা ) বিছান হইত। ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল। 
ক্রমে ক্রমে গম্ভীরা-নৃত্যমণ্ডপের উপব কতিপয় বংশদণ্ড সাঁহাযো চট টাঙ্গান ছইত, ইহাতে 
আতপতাপ নিবারিত হইত। দুই চাবিটি লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহের চতুমুখ প্রদীপ (চোমক) 
লম্বিত হইত। বড় বড দীপাধার ব| পিলঙ্গজ ( গাছ! ) যাহ! আড়াই ব| তিন হাত উচ্চ 
তাহাব উপর চতুম্মথ প্রদীপ প্রজলিত হইত, উক্ত চৰুৰ্ম্মথ প্রদীপের মধ্যস্থলে একটা 
স্থল কৰ্দ্দমপিও দেওয়া হইত, কারণ তাহাঁতে তৈলবন্তিকার নিকটে স্বল্প তৈল থাকিত এবং 
গ্রজলিত বন্তিমুখে অল্পে অল্পে তৈল যাইত । ছুই চারি থানি বামকেলীর বন্তরোপবি মৃত্তিকলিপ্ত 
করিয়! যে চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাই গম্ভীরাঁর শোভা! বৃদ্ধি করিত। 

ক্রমশঃ স্থবুহৎ চন্দ্ৰাতপ, সুবুহৎ ঝাড়, দেয়ালগিব, লণ্টন প্রভৃতি সাঁজের মঞ্চে মোমবাতী 
জ্বলিতে আরন্ত হইল, আর্ট ডিন্তর ছবি, কালীঘাটের পট গম্ভীর1-মণ্ডপের শোভা দন্বদ্ধন 
করিল। বদিবাব জন্য ফরাশ বিছানা, তাঁকিয়াবালিস, বাঁধা হুক] ইত্যাদির আবিৰ্ভাব হইল। 
এক্ষণে রবিবৰ্ম্মাব ছবি, উৎকৃষ্ট কেরোসিন ল্যাম্প, বৃহৎ বেলোঁয়ারি ঝাড, ধ্বজাপতাকা, বিবিধ 
মাল্য,ফুলঝাড়, কৃত্রিম পঞ্ষী,ফলমূলাঁদিব দ্বারা এবং তারেব আলো বিবিধ বৈদেশিক সাঁজসঙ্জ!য় 
গম্ভীরৱা শোভিত হইতেছে, কিন্তু মেই প্রাচীন কালের পদ্মশোভিত গভীবা-মণ্ডপ অগ্ঠাপি 
বর্তমান আছে। চেয়ার, বেঞ্চ, ফরাশ বিছানা, আতবদান, গোলাপ-পাঁশ যথেষ্ট আমদানী 
হইয়াছে। ফিচকারি দাবা ঘন ঘন গোলাপ জল বৃষ্টি কবিয়! দর্শকবুন্দের মস্তক শীতল কর! 
হইতেছে। এখন নৃত্য কালে বিবিধ মহাতাঁপের বাতি (রংমশাল ) জলিরাছে। 

অগ্ঠাপি বরেন্দ্রভূমিতে কোচ পলিহার! (যাহার! বাঙ্গাল নামে খ্যাত) তাহাদের 
গস্তীবায় প্রাচীনত্ব বিগ্যমান রহিয়াছে! 

ববিনেব ( ববেন্দ্রভূমিব ) বাঙ্গালদেব গম্তীবা। 

বরেন্দ্রভূমির নিয়শ্রেণীস্থ অনগণের ( কোচ, পলে) সাধাবণ নাম “বাছাল'। বাঙগালগণ 
চৈত্র মাসেব শেষে শিবপুজ। করিয়া থাকে। তাহাদের গম্ভীরায় আদৌ বিলাসিতার 
চিহ্ন বর্তমান নাই। গম্ভীব| গৃহটী জীর্ণ, শিবলিঙ্গ প্রায় মৃত্তিকা -মগ্র, গৃহাভ্যস্তরে চাষর, 
ওফ ফুশমালা, কাঠের কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা, পুরাতন ঘট এবং ধূনাচি বর্তমান । 
গম্ভীরা-গ্রা্ণ বিবিধ উত্ভিদ্দামে পূর্ণ। কেবল পুজার সময়; গোময় দ্বার! গৃহাভ্যস্তুর 

৮ 
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লিণ্ড কর! হয়। প্রাঙ্গণের সামান্তাংশ পরিষ্কৃত করিয়| রাথে। গম্ভীৱা-উত্যবের সময় বাজ্ালের| _" 


আঁস্তরিক ভক্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাদের পূণ্গক ব্রাহ্মণ নাই। তাহার। নিজেই 
পুলাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। ঢাক বাজাইবার জন্ত লোকের আবশ্যক নাই, তাহার! 
স্বয়ংই এ কাজ কবে। প্রধান সন্ন্যাসী বা গুণী পূজা কবে। নৃত্যগীতাদ্বি উৎসব সহ “জাগরণ 
এবং মুখার নৃত্য হয়। তাহাদের উপর বহু গ্রাম্য ও গ্রামাস্তরের ভূত তর করিয়| থাকে। 
বাদামের! ভূত বিশ্বাস করে এবং প্রতি গৃহে ভূতেব পুজা! দেয়। তাহারা মৃত্যুর পর স্বৰ্গ- 
বাস বড় পছন্দ করে না, তাঁহার! বলে “কেষ্ট বিষ্ট হয়ে কি করমু, মশনা মুশনী হমু যে ঘরে 
রহ” । অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্তে সুখ নাই, ভূত প্রেত হইয়| গৃহে থাকিলে অপার স্নখান্লভব 
হইবে, এই বিশ্বাসে তাহারা গৃহাত্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দুবলিপ্ত বেদী প্রস্তুত কবিয়| থাকে। 
তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণের ও পিতা মাতার ভৌতিক দেহ বা ভূত আত্মা উক্ত 
সিন্দুরলিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গম্ভীবা-পুজার সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থেব বাটাতে উক্ত 
প্রকার বহু ভূতের পূজা! হইয়া থাকে। এক গ্রামের ভূত অন্ত গ্রামের ভূতের সহিত বিবাদ 
করে। গ্রামের ভূত গম্ভীবামণ্ডপে কোন ভক্তের উপর আবিভূ্তি ভইলে প্রকৃত সত্য কথা বলে 
না, গ্রামাস্তরেব ভূত সত্য কথা বলিয়া থাকে, সাধারণেরই এই বিশ্বাস। 

গম্ভীবা-পুজায় শিবপুজাপেক্ষ। ভূতের পুজারই ঘটা দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা-পৃজায় ছোট 
তাঁমাসাও বড় তামাসার ন্যায় অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অন্যত্র আঠরিত গম্ভীরাব ন্যায় 
নহে। মালদহে মুখার নৃত্য হয়, কিন্তু মেহ্দীপুব বা ভোলাহাটার মত নহে। সন্যাসী বা 
ভক্তের উপর যখন ভর নামে অর্থাৎ যখন ভূতাঁবেশ হয়,তৎকালে তাহাদের মন্ত কসঞ্চালন,হস্ত- 
পদ্াদির বিক্ষেপ ও আকুঞ্চন,মুখভদি,নৃত্য ও উৎকট চীৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত বাপার। 
প্রধান সন্ন্যাসী এই প্রকার আবেশ দর্শনে কোন ভূত ব। মশান চামুণ্ডা কালীর আবির্ভাব 
নিশ্চয় করিয়! লইয়া সেই সেই দেবের উদ্দেশ্যে, সেই সেই দেবেব প্রীতির জন্য শান্তি পাঠ 
শোনায় এবং পুষ্প ও গঙ্নাজল প্রদান করে। তৎপরে প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে নৃত্য করান 
হুয়। প্রত্যেকে আপন আপন নৃত্যবাদা শ্রবণে নৃত্য আরম্ভ করে। সেই নৃত্য তাওব-নৃত্য, 
উহা বিকট চীৎকার সহকাবে সম্পাদিত হয়। ভূতাবিষ্টের বা মূল সন্যাসীর নিকট অনেকে 
ব্যাধির ওষধ পায়, স্ত্রীগণ পতি বশের গুঁষধ গ্রহণ করে। "জাগরণ দিবস সমুদায় রাত্রি 


গ্ প্রকার নৃত্য এবং 'মুখার” নৃত্য হইয়া থাকে। গীতবাদ্য এবং শিবের বন্দনাও চলিয়। ' 


থাকে। শিবের চাষের পালা হয়। বালক বা যুবক সন্যামী বৃদ্ধগণের মধ্যে ধান 
ছিটাইয় দেয়, কেহ বৃষ হুইয়া হাল কর্ষণ ব্যাপারে লিগ হয়, কেহ পক্ষী হইয়! ধান্য ভক্ষণ 
করে, ইত্যাকার বহুবিধ ব্যাপার হইতে দেখা যায়। 

তৃতীয় দিবন স্থধ্যোদয়ের পুর্বে “মশান” নৃত্য হইয়া থাকে। এই দিবস গ্রত্যুষে 


'শবনৃত্য” হয়। পুর্ব দিবস কিম্বা ছুই এক দিবস আরও পূর্বে হাড়ি কোন নি 


হইতে মৃতদেহ লইয়া আইসে এবং বিবিধ অনষ্ঠানসহ মন্জপুত করিয়া! “জাগায় এব 


ন ২৩২৮ আগের গম্ভীর! ৫৯ 


> জলাশয় মধ্যে বা তাহার সন্নিকটে কোন বুক্ষোপরি শব বন্ধন কবিয়া রাৰে। নিশান 
নাচের’ সময় উক্ত ‘জাগান শব’কে মাল্য ও সিন্দুবাদি দ্বাব| সজ্জিত করিয! হাঁড়ি বিবিধ মন্ত্র 
উচ্চারণ করিতে করিতে শবেব কটিদেশে রজ্জু সংবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে লইয়! গম্ভীবা- 
মণ্ডপে আনয়ন করে। এক্ষণে এই প্রকার উৎসব দেখ! যায় ন৷ ভক্তগণের উপব “পাতা- 
নামে’ অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতা আবির্ভাব হয়। যাহাব উপর ‘পাতানামে’ সেই ব্যক্তি বিকট 
চীৎকার করিষ! অঙ্গ ভঙ্গি সহকাবে দর্শকগণের হৃদয়ে ভয়েব সঞ্চাব কৰিতে প্রয়াস পায়। 
চড়ক ও বাণফোড়া পূর্বের যত এক্ষণে আর হয় না। 

ছোট তামাসা। 

“ছোটতামাসার' দিন বিশেষ কোন প্রকার উৎসবার্দির অনুষ্ঠান হয় ন|। হরণার্ধতীব 
পুজা আরম্ত হয়। সন্ধ্যাব সময় বাঁলকগণ নৃত্য কবে। রাত্রিকালে মামান্ত সামান্ নৃত্যাদি 
এবং কোন কোন মুখাব নৃত্যও হইয| থাকে । নিম্নে মুখ৷ ও অন্তান্ত প্রকাৰ নৃতোর বিববণ 
লিখিত হইল। 

মুখা ( মুখোস্‌ ) ৷ 

কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাস্থুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া বুড়ী, শিব ইত্যাদি 
মুখার ব্যবহার হইয়| থাকে এবং ভূত, প্রেত, কাত্তিক, খোঁড়া ও চালী প্রভৃতির নৃত্য ও হয়। 
মুখ! বা মুখোশ কাষ্টনির্মিত বা মৃত্তিকানির্শিতও হইয়া থাকে। পুর্বকালে কাণ্ঠনিৰ্ম্মিভ 

< মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত। সকল সুত্রধব মুখা খোদিত করিতে পাবে 
না। শান্ত্রোন্ত গ্রমাণান্পাঁরে মুখ! নিৰ্ম্মিত হইয়। থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যেষে 
প্রকার মূর্তির বর্ণনা আছে, মুখা তদ্রপ হইয়া থাকে । পটুয়াঁবা মুখার উপব বণবিস্তাস করিয়। 
দের। কুস্তকাবেব। কালী প্রভৃতি মুখ! গড়িয়া ও তাহাতে বর্ফলিত করিষ! বিক্রয় করে। 
মালাকরের! উক্ত মুখার শিরোভূষণ নির্মাণ করিয়া দেষ। নৃত্য করিবার পূৰ্ব্বে ভক্ত গম্ভীবা- 
গৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্টনির্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবিয়া লয়েন। যাহাদের 
মুখ! আছে, তাহার! বিজযাদশমীর দিবস পুজাদি প্রদান করিয়া থাকে । এক্ষণে এই প্রকার 
গুঁজাপ্রথা প্রাযই উঠিয়া গিয়াছে । অনেক প্রাচীন মুখা গম্ভীবাগৃহে লম্বিত থাকিতে দেখা 
যায়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী ভীষণ-ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখ! লইয়! নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হাবাই- 
যাছে। পূৰ্ব্বে যাহার! দেব-দেবী বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাস্সুলী, নবসিংহ প্রভৃতি দেব- 
দেবীর মুখা লইয়| নৃত্য করিত, তাহাব| তৈলাদি বর্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন কবিয়| পবিত্র 
মনে পবিত্র বসনভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত । এক্ষণে সর্বত্র একপ প্রথা আর দৃষ্ট হয ন| । 
মুখাৰ উৰ্দ্ধদিকে ও পশ্চাদংশে একটী এবং ছুই কর্ণেব পশ্চাতে দুইটা ছিদ্ৰ দৃষ্ট হয়, 
১ তাহাতে ৰজ্জু সংবদ্ধ থাকে, মেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখেৰ উপর বন্ধন করা হয়। মুণার ঘর্ষণ 
হইতে মুখ বক্ষ| করিবার জগ্ত চাদব ব! বস্তুথও দিয় কৰ্ণবেষ্টন করিয়। পাগড়ী বাধ| হয়। 


Kk 


০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


ঘোঁড়ানাচের ঘোঁড! বংগনিৰ্ম্বিত ও কাগজাদি দ্বারা মণিত ঘোঁড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে 
‘জিন’ দিতে হয়, তথাষ ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী বটিদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ 
করাইয়া অশ্বেৰ উভয় পার্শ্ব স্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্তিকের 
মযুবাদির নৃত্যও উরপ্রকাঁর। এতদ্ব্যতীত ভালুকনাচও হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে ভন্তুকেব মুখ৷ এবং 
ক্ৃষ্ণবৰ্ণে রঞ্জিত শণ বা পাটের চুল দিয়! সর্কশবীর আবৃত করিয়া মানব ভল্লংকের মুখ! পরিধান 
করিয়া থাকে এবং অপর একজন মেই ভালুরূকে নাচায়। হুর্ীপ্রতিমাঁর স্থায় তাহার ক্ষুদ্ৰ 
ঢালচিত্রথানিও স্ুন্দররূপে সজ্জিত কব! হয়। একব্যক্তি আপন, কটিদেশের সন্মুখে চালী 
বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তছপরি বমাইয়! দুই হস্তদ্বাবা পশ্চাৎ হুইভে 
ধরিয়া নৃত্য করাষ। কালীমুখার নৃত্যকালে কথন কখন চারিখানি হস্তবিশিষ্ট দেখ! যায়, 
উহার চারিখাঁনি হস্তই কাষ্ঠেব। কৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে? 
চামুও!-মুখ|-নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পাবাবতাদি ধারণ করিযা নাঁচিতে থাকে। প্রধান ভক্ত 
হনুমানের মুখ| পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগরপাঁব ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। যথাস্থানে 
তাহা বিবৃত হইবে। শিব-পার্ধতী শাস্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্বতীব কক্ষে 
পূৰ্ণঘট ও আত্রশীথা এবং একহস্তে প্রক্ষটিত কমল থাকে। বুঢাবুটীর ( বুভাবুডী ) নৃত্য 
কৌতুকপ্রদ। সকলপ্রকাব মুখার নৃত্য সম্বন্ধে কোনগ্রকার অভিমত ব্যক্ত করিবাব 
বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু নৃসিংহ মুখার নৃত্য এবং মুখাসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কাঁবণ বহি. 
্াছে। আমবা দেখিতে পাইতেছি, গভীরামগুপে নৃত্য ব্যাপারে শিব, শক্তি ও শিবগ্রমথগণ 
বাইয়াই অনুষ্ঠান হইযা থাকে, ইহাই প্রাচীন প্রথ| এবং এই প্রথা যে পৌরাণিক শাং্রসঙ্গত 
তাহাও গৈব্-গ্রভাব প্রমঙ্গে দেখাইয়াছি; কিন্তু নবদিং ( নবসিংহ ) মুখার নৃত্যের কোনই 
হেতু বর্তমান নাই । ‘নারসিংহী” নামে চণ্ডীব একমুত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ 
গভীরাম গুপে শিরবদীকাশে “নৃসিংহ' নৃত্যস্থলে পূৰ্ব্বে 'নারসিংহী'ৰ নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত ৯ 
ভ্ৰম ক্র.ম নাবসিংহী স্থলে এক্ষণে নৃংসিংহ বলিয়া সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে, এই ভ্রম 
সংশোধন আবধ্যক । নিয়ে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হইল, ইহা হইতে শিব- 
শক্তিক্ল পবিচধ প্রাপ্ত হইবেন 
নাবমিহহী ধ্যান | 
“ওঁ স্রবেশা বলোডিন্না নানাভরণভূষিতা। 
ভিন্দস্তী কশিপোবক্ষে। নাবসিংহীতি বিশ্ৰুত| ॥* 
নারসিংহী প্রণাম। 
“ও” নৃমিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পভাং। 
শুভদাং সুপ্রভাং নিত্যাং নাবপিংহীং নমাঁমাহং ৷” 
এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে, নরসিংহসুখার নাম না বলিষা লারসিংহী মুখাব নৃত্য ইত্যাদি 

বলাই গ্রকৃত) € 


মন ১৩১৬] আদ্তের গম্ভীর| ৬১ 


ভক্তগড়া, শিবগডা, বন্দন! 
ছোট তাঁমানার ও বড় তামাসার দিন সঞ্ধ্যাব সময় ভক্ত ও বালাভক্তগণ গম্ভীবামও্তপে 
সমবেত হইলে গম্ভীরার মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত বেত্রহন্তে দণ্ডায়মান হইয়| অন্ত ভক্তবৃন্দকে 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাড় কবাইয়| সকলে শিবসম্মুখে শিব-বন্দনা পাঠ করিতে থাকে। প্রধান ভক্ত 
বন্দনা পাঠ করান। বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং 
প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে দুই পদ অগ্রসর হইয়| পুনশ্চ 
পূৰ্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেব গম্ভীরাব বন্দনা মিলাইয়| পাঠ 
করিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাৰ্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূল উদ্দেশ্য একই বলিয়া মনে হুইবে। 
শিবগড়ীব বন্দনা 
€ ধানতলা শ্রীগদাধব দাঁসের নিকট প্রাপ্ত) 
(১) 
কোথ! হইতে আঁইলেন গোম ই, কোথায় তোমার স্থিতি। 
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি ॥ 
জল নাই স্থল নাই সকল শূন্তাকার ৷ 
কপু'রেতে ভর কর পবন আহাব ॥ শিবনাথ কি মছেশ। 
(২) 
না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল 
কোন বপে ছিল ধৰ্ম্ম হয়ে শৃন্তাকাঁর। 
কাকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকাব তরে 
কাকড। আনিল মৃত্তিক| বিন্দু পরিমাণ । 
বিন্দু পবিমাঁণ মধ্যে তিল পরিমাণ । 
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পবিমাণ ॥ 
কুম্মেব পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সুজন । 
কহন ত গুবর্গোষাই সরস্বতীর বরে। 
পৃথিবীব জন্ম কথ! কহি সভার ভিতরে ॥ শিবনাথ কি মহেশ। 
(০) 
লালগিবি পর্বত দৰ্শন দোয়ার। 
তাহাতে জন্ম না হইল আমার ॥ 
হাত মোর স্থদ্ধ পা মোঁব সুদ্ধ 
সুদ্ধ মোৰ পঞ্চ মুখের বাণি। 
না পুজিনাম আঘ্তের ভবানী ॥ | 
আগমপুর্ববেদ দেহসুদ্ধ শিবদোয়াবে জাঁনি॥ শিবনাথ কি মহেশ! 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্য| 


(১) ৰ 
উল্লুকে বলে গুক এই যে কারণ 
গুৰুর বচনে সুদ্ধ মন্দিরের চারি কোন । 
মন্দিবে বগিল গুরু দেববাজ মন। 
গুরুর বচনে সুদ্ধ মোর ভক্তগণ* ॥ শিবনাথ কি মধেশ। 
(৫) 
কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিলা দা > 
আগে বদি ব্ৰদ্ম৷ পাছে বমি বিষ্ণু মধ্যে বসে শিব। 
শিব শিব স্মরণে আজ ব্যাতে পলো জীব ॥ 
ভোলানাথ বা শিবনাথ মহেশ । 
(৬) 
স্বর্গের কপিল! মৰ্ত্তে নামিল । 
বিশ্বেশ্বর ব্যেত বাহনে চড়িলা ॥ 
নরলোক তার বসে তার গোথনে হয় পৃথিবী সুত্ধ। 
' তাতে উজ্জে দধি ঘ্বত ঘোল দুগ্ধ ॥ 
কহন্‌ ত গুরু গোর্সাই সরস্বতীর বরে। 
কপিলার জন্মকথ। কহি সভার ভিতরে ॥ 
ভোলানাথ কি শিবনাথ মহেশ । 
(৭) 
গুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি। 
সমুদ্রমন্থন কৈল দেবগণে আসি ॥ 
ইন্ত্র নিল উচ্চৈঃশ্রবা লক্ষ্মী নিল নারায়ণ। 
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ ৷৷ 
শেষে মহাদেব তুমি পৌলে ফাঁকি। 
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি। 
ভোলানাথ কি শিবনাঁধ মহেশ ৷ 


নিয়লিখিত বন্দনাপাঠাস্তে গড়া দিতে হয়। 
(৮) 
জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গম্ভীর! বন্দ 
আর বন্দ সরস্বতীর গান। 
বাস্সুয়। বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম ৷ দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ 


* গাঁঠান্তর-_“মোর মাথার চুল |” 


পাপ 


“গল 
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(৯) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )--মুষ| বাহনে গণেশ এলেন তার চরণে প্রণাম | 
ঢ় দাঁতানাণ ইত্যাদ্দি। 


(১) 4 

( অলবনা ইত্যাদি )--মৌর বাহনে কার্তিক তার চরণে প্রণাম। এ 
(১১) 

(জলবন্দ ইত্যাদি )--প্যাচ| বাহনে লক্ষ্মী তার চরণে প্রণাম। গর 
(১২) 

( জলবন্দ ইত্যাদি )--মকর বাহনে গঙ্গা তার চরণে প্রণাম । ঞী 
(১৩) 

( অলবন্দ ইত্যাদি )--সিংহবাহনে হুৰ্গ| তার চরণে এ্রণাম। ৰ 
(১৪) 

( জলবন্দ ইত্যাদি )--মোষ বাহনে ধম তাঁর চরণে প্রণাম । দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১৫) 

( জ্বলবন্দ ইত্যাদি )--হংস বাহনে ব্ৰহ্মা তাঁর চরণে প্রণাম । দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১৬) 


(জলবন্দ ইত্যাদি )--উল্লুক বাহনে ত্ৰিশকোটী দেবত! তীর চরণে প্রণাম। 
দাতানাথ ইত্যাদি । 


(১৭) 
(জলবন্দ ইত্যাদি )--কাহার নাম ন। জানি তাদের চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি। 
(১৮) 


হাতের ঘেড়া করে ল্যাতের পালান। 
জয় জগন্নাথ আজ্ঞা কোটাল 
মোকে মুক্ত কর দমিণ দোয়ার ॥ 
দক্ষিণ দোয়ারে আছে জয় জগন্নাথ । 
তাঁর পুরিতে লোক কিনিয়া খায় ভাত। 
কমগুলে জল নাই মস্তকে মুছে হাত ॥ দাতানাথ ইত্যাদি । 
0১৯) 
শ্যাতের ঘোড়া ল্যাতের পালনে 
জয় জগন্নাথ আজ্ঞে কোটাল 
মোকে মুক্ত কর পশ্চিম দোয়ার 


৬৪ 
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পশ্চিম দোয়ারে আছে ভীম একাদশ 


তাঁহার চরণে প্রণাম ॥ ভোলানাথ ইত্যাদি । 

(২০) 
শ্যাতেব ঘে'ড়া ইত্যাদি । * + * * 
মোকে মুক্ত কর উত্তর দোষার 
উত্তর দোয়ারে আছে ভান্থ ভাস্কব রাষ 
তাহার চরণে প্রণাম ॥ ভোলানাথ ইত্যাদি । 

(২১) 
শু[তের ঘোড়া ইত্যার্দি ৰ কক্‌ -% 
মোকে মুক্ত কব পূৰ্ব দোয়ার 
পূৰ্ব দোয়াৰে আছে কামবূপ কামিখ্য| হাড়িবি ম| চণ্ডীর আজ্ঞা 
তাহার চরণে প্রণাম। ভোলানাথ ইত্যাদি । 


শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ বাধান্গরনিবাশী শ্রীযুক্ত 


কিশোরীমোহন দাসের নিকট হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে এণ্ড হইয়াছি। তাহার 
লিখিত ভক্তগড়া নিয়ে লিখিত হইল। : - 


নমঃ শিবাষ। ৰি 
(১) ' 
জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান। 
কি মতে ছিলে হে এভু হইষা শৃূন্তকার ॥ 
কাকড়া স্থতজনি হেমের আকার। 
কাকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা অনিবার ॥ 
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ । 
সেই ডিম্ব হইল দুইখান ৷৷ 
কি মতে পৃথিবী স্থঞ্জন করিল ভগবান | শিবনাথ কি মহেশ। 
(২) 


মাটি মাটি মাটি স্থজন করিল কে। 

ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি মাটি স্ুজন করিল যে ॥ 
সে কাল কামাব ব্যাটা গড়িয়া দিল দা। - 
আগা পাছা বুঝে তার মাঝে দিল ছ্যা ॥ 

আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু 

তার মাঝে বসে শিব। / 
যেখানে শিবের ছা দশ থাকে সেখানে বন্থক্‌ জীব ॥ শিবনাথ কি মহেশ। 


০ 


০০ 


f 


০7 
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(৩) 
মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে! 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ ভিনে মাটি সুজন করিল ঘে॥ 
সে কালকুমার বলে গ্লোসাই-মনে পড়িল! 
কালকুমাব ব্যাটা ছিল ছুতিন ভাই ॥ 
মাটি কাটিয়া তারা কবিল ঠাই ঠাই ॥ মী 
মাটি কাটিয়৷ তাঁর! চড়িয়ে দিল চাকে। 
ঘট ধুব চি ডঙ্কেব পাতিল গড়ালে| আড়াই পাকে ॥ 
রবি গুকাইয়| দিল ব্ৰহ্মা পোড়াইয়| দিল 
হিশকোটী দেবতা দিল বর। 
ঘট ধুবটির জন্মকথ| বলিলাম সভার ভিতর ॥ 
শিবনাথ কি মৃহেশ। 
(৪) 
ধবল থাঁটে ধবল পাটে ধবল মিংহাসন। 
ধবল খাটে বদে আছেন ধৰ্ম্মনিবঞ্জন ॥ 
ধবল আকার গোনাহ ধবল নৈরাকার। 
ধবল চরণে তাৱে করিলে পার ॥ 
শিবনাথ কি মাহেশ। 
(৫) 
উঠ উঠ সদাশিব নিদ্ৰা কব ভঙ্গ । 
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥ 
খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় হুধ গঙ্গাজল 
হতোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ! 
(৬) 
আমব! আইলাম হরষে দরখে। 
দরশন দাও গৌপাই স্বর্ণের দৃষ্টে ॥ 
আমরা আউলের ভক্ত 
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম। 
শিবনাথ কি মৃহ্ণে। 
(৭) 
সোনারি তার মোনারি বার মোঁণাবি গ জ্বনে। 


~ 
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শোঁভে মুক্তা প্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণবাজা আছে । 
তার চরণে দ্বাদশ গ্রণাম। 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(৮) 

পবনের পুত্ৰ বীর হনুমান। 

আনিয়া যোগাল পাথর চারি খান ৷ 

চাচিয়৷ ছিলিয়! গড়াল শ্রীকান্ত 

তাতে ঢাঁলিল-কাঁচ ঢাল। 

শ্বেত চাঁমরে ছাহিল চঙীমওপের চারি চাল ॥৷ 


শিবনাথ কি মহেশ? 
(৯) 
তাবাঁবি চট্‌পটি স্থবৰ্ণের নাল। 
শিবের দোয়ারে দ্বারী নন্দি ভৃঙ্গী মহাকাল ॥ 
ঘুচাঁয় ঘুচাঁয় নন্দি চন্দন কেয়ায়। 


দ্বারস্ুদ্ধ বালাভক্ত কত লৈব নাম ॥ 

কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ 

আমরা আউলের ভক্ত বিষুবাই গম্ভীর! সুদ্ধ। i 

শিবনাথ কি মহেশ । 

(১০) 

ছয়মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাধিল। 

বয় ঝঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল ॥ 

চাকন চিকন গাছ তার তল! হতে পাত। 

নয় হয় এই হয় করলীর গাছ। 

আগ! গোড়া কাটি তাঁর মন্ধখান নিলে। 

টাচিয়। ছিলিয়া কাঠি নিৰ্ম্মাণ করিলে ॥ 

বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি উৰ্দ্ধ। 

শিবছুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে সুদ্ধ ॥ 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(১১) 

লঙ্কা গেল হনুমান খায় আত্রফল। 

মৰ্ত্তে ফেলিল আঠি তাইতে হইল বৃক্ষ অময়াবতী। 

আগে বাহ্জাইয়| অঙ্কুর, তার পাছে বাহ্থায় গাছ। 


সন ১৩১৬] 


আগ্ধের গম্ভীরা 


ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত । 
আগাল গোড়া কাটি তার মধ্যথান নিলে । 
চাচিয়া ছিলিয়া ঢাক নিৰ্ম্মাণ কবিলে॥ 
কামার গডিয়া দিলো গোহার কড়ি। 
মুচিরাম চড়াইয়া দিন কপিলার ছড়ি ॥ 
শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিল ঘ1। 
মড়া চামড়া কটিলেক বিয়ালিশ রা॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১২) 
শুদ্ধ সভায় বনে গুরু গুকর গলায় শতেশ্বনীর হাব। 
গুৰু বাক্যে শুদ্ধ করি আছের ভাগার ॥ 
কপ কবি গুক মোরে শিখালেন বচন। 
গুৰু বাকো শুদ্ধ করি চণ্ডীমণ্ডপের চারি কোণ ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১৩) 
শুদ্ধ আমার মাতাপিতা শুদ্ধ বন্থুমতী। 
যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি ৷৷ 
দেবতার বব হইল আমাৰ 
আমন শুদ্ধ করি গেল ধৰ্ম্ম গুক মহাশয় ৷ 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১৪) 
জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কুঁড্য| । 
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ্ৰ সূর্য্য জুজ্য| ॥ 
পকাউসেন দত্তেব” ব্যাটা "নযসেন দত্ত” । 
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥ 
তাহার চবণে আমার দণ্ডবৎ। 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১৫১) 
বৈশাখ মাসে কৃষ্ণ ভূমিতে দিল চাষ | 
আঁধাঢ মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্প (মূ ॥ 
কার্পান বুনিয়। শিব গ্যাল কুচনীপাড়! । 
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলে মাড়! ॥ 


৬৭ 
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কাৰ্পাম তুলিয়া দিলে গঙ্গাব ঠাই ৷ 
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল ভীত। 
হুর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রেব পাণি। 
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 

(১৬) 

স্বৰ্গে গেণী জগন্নাথ হরে আনিন পারিলাত। 
রাঙ্গা পারিনাত। 

ডানঠিব শেষ কৌতুকের গোর্সাই হাতে নিলব্তে ৪ 
স্বৰ্গেব বেত মৰ্ত্তে নামিল} 


শ্ৰদ্ধ৷ করিয়া! লক্ষ্মী ভূমেতে আরজিল ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ ৷ 


(১৭) 
জল বন্দ স্থল বন্দ আণ্যেব গম্ভীর! বন্দ । 
ভাহিনে ভঙ্গর বন্দ বামে বীব হনুমান। 
সি‘হবাহনে ভগবতী আছেন তাব চরণে দ্বাদশ গ্রণাম। 
শিবনাথ কি মহেশ । 
(১৮) 
জল বন্দ ইত্যাদি ক ক্র 
সী ১ % কী হৰ 
এখানে যত দেবতা! আছে সকলেব চৰণে দ্বাদশ প্রণাম। 
শিবনাঁথ কি মহেশ ;} 
(১৯) 
জন বন্দ ইত্যাদি * * 
আমি বন্ধন! গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ গ্রণীম। 
৷ শিবনাথ কি মহেশ । 
এই গ্রবার বন্দন! শেষে ভক্তগণ গম্ভীবাপ্রাঙ্গণে দেহ লুণ্ঠন কৰিলে এই ব্যাপার শেষ 
হয়! এই গ্রকাব বন্দন! গম্ভীরাভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়৷ থাকে। অনেক বন্দন! মধ্যে 


দেখিতে পাই 
ধ্জ্জের উপরে মহী কবে টল ল॥ 


কচ্ছপকে দিলেন পৃথিবীর ভার । 
কচ্ছপ উপবে মহী করে টল মল) 
বঞ্ছুপ সহিত পুথবী দায় বস্াতল ৭” 


মন ১৩১৬ ] আগের গম্ভীরা ৬৯ 


ঘনরাম প্রণীত শ্রীমঙ্গলে দেখিতে পাই-- 
“জালেব উপরে মহী করে টল মল। 
স্থজিল! পৃথিবী কুম্ম অষ্ট কুলাচল ॥” 
এই প্রকাবে “হস্তী হইতে পৃথিবী যায় বসাঁতল।” পৃথিবীর ভার কেহই বহন করিতে 
না পাবাঁয় ‘ধবল নিরঞ্জন” “এক গাছী পৈতা ছিড়ে দিল’ তাহাতে বাস্থকী নাগেব 
উৎপত্তি হইল এবং 
গ্বাস্সুকী নাগেরে দিল! পৃথিবীর ভার । 
বাস্থকী হইতে পৃথিবী হইলেন স্থির ॥৮ 
এই প্রকারের বন্দনাব পর বন্দনাব বচন! প্রায় একই প্রকার দৃষ্ট হয এবং কুত্রাঁপি 
ধিবল নিবঞ্জন’ স্থলে ধর্ম নিরঞ্জন’ লিখিত আছে। গ্রাচীনগণেব মুখে অবগত হওয়া 
যায় এই শিববন্দনাদ্বারাই পূৰ্ব্বে গম্ভীবা-পূজ| ষমাধা হইত, তৎকানে ব্ৰাহ্মণ দ্বার! পূজা 
করা হইত না। অধুনা রাঢদেশে ধর্মের পূজায় বন্দন! দৃষ্ট হয়। সন্যানিগণ সেই বন্দনা 
দ্বাবাই পূজা সমাধা করে। নিয়ে ধর্ম্মপূঞ্জার যন্ত্ৰাংশ প্ৰদত্ত হইল-- 
(১) 
নিলি খিলি নিলি খিনি ভকতি করিয়ে, 
পুজ শ্রীধর্মনিরঞ্জন কানুবায়, 
বল গীধৰ্ম্মনিরঞ্জন কালুবায়। 
/ কি ফুল তুলিলে গোঁসাই সেই ফুলে গাথি মালা, 
ভকতি করিয়ে পূজ শ্রীধন্ম নিরঞ্জন কালুরায় 
বলে! গ্রীধৰ্ম্ম নিরঞ্জন কালুরায় ॥ 
গত্তীবাঁর বন্দন! মধ্যে উলুক ব| উণুক শব্দ বর্তমান রহিয়াছে, উলূক দেবতার বাহন যথ|-- 
পউলূক বলে গুক সেই সে কারণ ।* 
‘উলুক বাহনে ত্রিশ কোটি দেবতা ৷” 
উলুক ধর্মের বাহন এ কথা শ্ৰীধৰ্ম্মম্গলে লিখিত আছে যথা 
"এক দিন কর্ম দক্ষ, ধর্মের বাহন পক্ষ, 
বৃক্ষ ডালে বসিয়া উলুক ॥৪১% ( ধৰ্ম্মমঙ্গল ) 
বাঁধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দনা মধ্যে ৮নং বন্দনাংশ সহিত শ্রীধর্মমপলের সহিত বিশেষ 
সাদৃপ্ত বর্তমান দেখিতে পাওয়! যাঁয়। যথা 
(৮) 
পবনেব পুত্র বীর হনুমান আনিয়া জোগাল পাথব চাবিখান। 
টাচিয়া ছিলিরা গড়ান শ্রীকান্ত তাতে চাঁলিল কাঁচ ঢাল। 
শ্বেত চামরে ছাহিল ঢঙীমওপের চাবি (কাণ | ( রাধানগরের বন্দন ) 
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ইীধৰ্ম্মমদলে--"গঙ্গাগল চামরে ছাইল চারি চাল। 
মাঝে মাঝে শিখী পুচ্ছ শোভা কবে ভাল ॥ 
কলধৌত কলমে পতাকা দিল মেলে । 
কাচ ঢাল! কাঞ্চন ববণ কবে মেজে ॥ 
পাষাণে রচিত পীড়া দ্বাব চিত্ৰময। 
দেখিতে মনিব চান্দ! চিত্ত বান্দা রয় ॥৮ 
উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য আলোচন! করিলে থে মূল হইতে ধৰ্ম্মপূ্জ| এবং গ্ৰীধৰ্ম্মমঙ্গলের উদ্ভব 
সেই মূল হইতে গম্ভীরাপুগ। এবং গম্ভীরাবন্দনার উদ্ভব বিবেচনা সম্ভব বলিপ্নাই অনুমান করা 
চলে। রাধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দর! মধ্যে ২৪ সংখ্যায় দেখিতে পাই 
“কাউনন দত্তের ব্যাট! নয়সন দত্ত। 
ধে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥* 
শ্রীবন্মমঙ্গলের ধর্পুজা গ্রচারক কর্ণসেন পুত্র লাউসেনকে দেখিতে পাই, বৌদ্ধ" 
তান্ত্িকপ্রভাবে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আমি বিবেচনা করি ‘কাউমন’ ‘কৰ্ণসৈন" 
এবং “নয়সন” লাউমেন অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কর্ণষেন বেনিয়া জাতি ছিলেন এবং 
তাহার স্ত্রী রঞ্জাবতী 'বেণিযাব ঝি” ছিলেন; রঞ্জাবতীব ভ্রাত। মহামিদ দত্তবংশীয় ছিলেন। 
দত্তবংশীয়গণকেই জীধৰ্ম্মপূণার প্রচারক দেখিতে পাঁই। 
ৰ “উসৎপুরে সুখদত্ত বাকই নন্দন। 
করিছে ধৰ্ম্মের পূজা মজাইয়া মন ॥* ( ব্ৰীধৰ্ম্মমমল ) 
যাহাইহউক এই প্রকারে দন্ত পদবী প্রযুক্ত হইয়| থাকিবে। উক্ত লাউসেন রাঁজাই 
পৃথিবীতে ধর্শপুজার প্রচলন কবেন। গোঁড়রাঞ্জ ধৰ্ম্মপাণ তাহার “মেশো” হইতেন, উক্ত 
ধৰ্ম্মপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক নাম বিরূপ ছিল। সম্ভবতঃ কালবিবূপ ত্রিপুব। ও কামরূপ দেশে 
বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মগ্রচাবোন্দেশে গমন করিয়াছিলেন। লাউমেন রঙ্কিণীকালী এবং লোকেশ্বৰ 
শিবগ্রতিষ্ঠাও বরিয়াছিলেন এবং শিবপুজায় শৈবপ্রজাগণের মনস্প্টিমানদে 
ধৰ্ম্মোৎসবের ন্যায় উৎস্বেরও অনুষ্ঠান এবং “মহেশ্বর ব্রত’ প্রচাবও করিয়। থাকিবেন। 
রাধানগবে প্রাপ্ত বন্দন! মধ্যে ‘আউলের ভক্ত’ উল্লেখ আছে। ৫ সংখ্যক বন্দনাঁয় যথা 
“উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কব ভঙ্গ । 
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥” 
এবং ৯ সংখ্যক বন্দনায়-- 
"আমবা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীবাসুদ্ধ ॥” 
এই আউলের ভক্ত কাহারা, তাহাব। গন্তীরার গন্তীরদেব দর্শনে কেন আনিলেন, তাহাৰ 
কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহা ‘আউলেচাদ’ হইতে উদ্ভব এক প্রকার নবধৰ্ম্ম সম্প্রদায় । আউলে 
চাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে প্রদত্ত হইন্গ। 


দন ১৩১৬ ] আঘ্ধের গম্ভীর| ৭১ 


“উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। মে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফান্তুনমানের 
প্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল অষ্টমবৰ্ষীয় বালক প্রাপ্চ হয়। 
তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পূৰ্ণচন্দ্ৰ রাখিয়াছিল। এই বালক 
২৭ বৎসরাবধি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়! বাঁমশরণ পালকে উপদেশ দিয়া তাহাকে নিজ মতে 
আনিয়াছিলেন। আউলঠাদেব ২২ জন শিষ্য ছিল। লক্ষ্মীকান্ত, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস 
গ্রভৃতি। আউলেটাদ ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলেটাদ এক 
অভিনব ধর্ম প্রচার করেন। তিনি কৌপীন ধারণপূর্ববক খেক| ও কানু৷ গাৱে দিয়া পর্য্যাটন 
করিতেন। _বা্গাঁলাভাষায় লোঁকদ্দিগকে উপদেশ দিতেন, হিন্দু মোসলমান সকলকেই 
সমান জ্ঞান কবিতেন । তাঁহার জাত/ভিমান ছিল না। এ সম্প্রদায়ী লোক এওঁ উদাসীনকে 
ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্ত্র ও আউনেচন্দ্র, তিনেই এক, একেই 'তন 
বলিয়া থাকেন। উহার! বলেন যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে গিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, 
তিনিই পুনরায় বপান্তর ধারণপূৰ্বক আউলে মহা এভূরূপে আবিভূ্ত হন। তাহাব বহু নাম 
ফকির ঠাকুর, সাই গোসাই। মোসলমান ভক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাম রাখিয়া থাকিবে, 
পারসীক ভাষার আউলিয়া! শব্দেব অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাহার দৈব-শক্তি আছে । আউলেচাদ 
অনেক অত্যড়ৃত অলৌকিক কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান। কাষ্ঠপাছকাগ্রহণে গঞ্গাপারেব 
কথ! প্রচলিত আছে । এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেব! কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্তীকে ভজন! 
, করাই আমাদের ধৰ্ম্ম) এই সম্প্রদাষ দেব-প্রতিমাবও অর্চল| করিয়া থাকে । এ সম্প্রদায়ী 
গুকদিগের নাম ‘মহাশয’ এবং শিষ্যের নাম বরাতি। শিববন্দনায় "আসন শুদ্ধ করি- 
লেন ধর্মগুরু মহাশয়” দেখিতে পাই এবং আরও লিখিত আছে | 

‘আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাসসদ্ধ।’ 
এ ক্ষেত্রে ‘বিষ্ণুবাই’ অর্থ স্ুলভলভ্য নহে, সম্ভবতঃ বিষ্ণুদাম আউলেভক্তের সম্প্রদায়ভূক্ত- 
গণই গুরুর দোহাই দিয়া থাকিবেন এবং যে সশ্প্রদীর এই বন্যন| রচন| করিয়াছিলেন,ভীাহার| 
বিষ্ণুদাম গুরুমহাশয় দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পাবেন। আউলেসম্প্রদায় নিশীথ 
কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজনী অতিবাহিত করেন ও ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, দন্ত কিটিমিটি 
করিয়! ধর্ম্মভাব প্রচাৰ কবেন। যাহা হউক পাঠক ! ‘আউলেৰ ভক্ত’ বলিবার উদ্দেখ্া ও 
কারণ সম্বন্ধে বিবেচন| করিবেন। 

আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিয়ে লিখিত হঁইল-- 

গ্ধন্ত গুরুবে পাগল গোপাঁঞী 

আহা মরি মরি গুণের লইযা বালাই, 

নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দন ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখেন ছাই। 
কি কব ধ্যানের কথ, নেঙ্গ,টি আর ছেঁড়া কাথা, 

গোলামে এলাম দাতা সবে বাদসাই। 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়, 
কোথ! থাকে কোথা যায় কোথা আছে নাই ॥” 
যাহা হউক ছোট তামাসাব দিবস সন্ধাকালে বন্দনা-পাঠকালে ভক্তগণকে একপদে 
দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় এবং মনে মনে শিবনাম উচ্চারণ কবিতে দেখ! যায়। 
“উৰ্দ্ববাহ করি কেহ এক পায়ে রয়। 
ংযাত সহিত ডাকে ধৰ্ম্ম জয় জয় ॥* ( গ্ৰীধৰ্ম্মমঙ্গল ) 
রাত্রিকালে বিবিধ নৃত্যগীতাদি ও মুখার নৃত্য হয়। 
বড় তামাসা 
এই দিন দিবসে ষথাগ্রচলিত হরগৌরী পূজ| হইয়া থাকে। দিব| দ্বিপ্ৰহরের পর 
ভক্তগণেব শোভাযাত্রা বহিৰ্গত হয়। এই শোভাযাত্রা অতি মনোহর এবং কালীঘাটে নীল- 
পুজাব দিবস গাজুনে সন্নাসিগণের শোভাযাত্রা যে প্রকার হয, এদেশেও তদ্ৰূপ দৃষ্ট তর। 
প্রত্যেক গম্ভীবায় ভক্তগণ--কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ--সকলকেই এই উৎসবে যোগ 
দিতে হয়। পত্যেক গম্ভীর! হইতে ঢাকপহ ভক্তণণ নৃত্য করিতে কবিতে বহিৰ্গত হয়, ভূত 
প্রেত প্রেতিনী, বাঁজিকর ও বাঁজিকবস্ত্রী, কেহ বামাত, কেহ তুবড়ী ওয়ালা, কেহ সাঁও- 
তাল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছ৷ সে তদ্ৰূপ বেশ ভূষ| করিয়। বহির্গত হয়। এক গন্তীরা 
হইতে গম্ভীরাজ্বরে গমন কবে। ভক্ত মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশলাকৃতি ক্ষুদ্রবাণ উভয বক্ষ 
পাৰ্শ্বে বিদ্ধ করিয়া ব্রিশুলাগ্রে তৈলসিক্ত বন্তখণ্ড জভাইয়! প্রজ্লিত কবে ; অন্ত এক ' 
ব্যক্তি তাহাতে ধৃপচুর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং তক্তনৃত্য কবিতে করিতে গমন 
করে। এই উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া যায়। সন্ধার সময় ‘হনুমান মুখাব' 
এক প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । কোন এক ব্যক্তি হনুমান-মুখ| দ্বার! সজ্জিত হয় এবং 
কাঁচা কদলীপত্রের দ্বারা সুদীর্ঘ লেজ গ্রস্তত করিয়া অগ্রভাগে শুফ কদলী পত্রাদি বন্ধন 
কবিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং ছুই ব্যক্তি এক খণ্ড বস্তু ধাবণ করে, তৎপরে হনুমানের লেজে 
অগ্নি প্রদত্ত হয, হনুমান হুঙ্কার শবে সেই বস্ত্র উল্লদ্ফন পূৰ্বক একবার এপার একবার 
ওপার হুইয়া প্রস্থান করে; ইহাই লঙ্কীদগ্ধ ও সমুদ্রপাবাভিনয় বলিয়াই বোধ হয়। 
ফুল ভাঙ্গা 
হনুমান পর্কেব পর বাল! ভক্তগণ একত্রে 'শিবনাথ কি মহেশ” নাম ডাকিতে ডাকিতে 
ঢক্কা বাছ্ের সহিত নৃত্য করিতে কবিতে জলাশয় সমীপে গমন করে এবং কণ্টকী বৃক্ষেব 
কোমল শাখাগ্র ভগ্ন কবিষ! ও সিদ্ধি গাঁছের সহিত একটা ভাড়া বাধিয়া উহাকে বক্ষঃস্থলে 
ধারণপূর্ধক সান করে, তৎপরে ঢন্কাবাগ্ের সহিত নৃত্য কৰিতে করিতে গম্ভীরাযর় আগমন 
কবিয়া ‘নাম ভাকিয়!' গ্রণামপূর্ব্বক উক্ত কণ্টকগুচ্ছ মন্দিরে রক্ষা কবে এবং পূৰ্ব্ব দিবসের 
ন্যায় ‘শিব গড়া বন্দনা’ করিয়! শেষে উক্ত কণ্টকের নিকটে আগমন করিলে, ব্ৰাহ্মণ শান্তি- 
জল তাহাদের উপর ছিটাইয়! দেন এবং শিবের আনীর্বাদী পুষ্প উক্ত ফুল (কণ্টক গুচ্ছ) 
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উপরি প্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন “ফুল লইয়| বক্ষে ধারণ এবং উভয় হস্তে 
দৃঢ়ভাবে ধাবণপুর্বক নৃত্য করিতে থাকে, নৃত্য করিতে করিতে ঢক্কাবাত্তের সন্কেত 
অনুসারে মৃত্তিকা উপরি লুণ্ঠিত হইতে থাকে এবং তৎপরে প্রণাম করিয়! সেই ফুল শিবগন্তীর! 
মধ্যে রক্ষা করে। ইহাকেই ফুলভাঙ্গ৷ বলে। তৎপনে শিবদুৰ্গার আরক্রিকাদি সমাপনাস্তে 
গম্ভীরামণ্ডপে আলোকমাঁল! শোভিত হয়। রাত্রি নয় থটিকাঁর সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুত্ৰ 
নৃত্য আরম্ভ হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ্মণ, শিবদুর্গা, বুভাবুড়ী, ঘোড়ানাচা, চালিনাচা, 
কার্তিকনাচা, পরিনাচ। ইত্যাদি আরস্ত হয়। নৃহ্যকালে ঢক৷ ও কাশি বাদিত হয়, ঢকায় যখন 
বিদায়বাগ্ত বাদিত হয়, তৎকালে নৃত্যকারকের! নৃত্য হইতে বিরত হয় এবং অন্য গম্ভীবে।- 
দেশে প্ৰস্থান করে। ধনিগণ বাস্তকারকে কিঞ্চিৎ বক্সিস্‌ দিয়! থাকেন, কেছ কেহ নৃতন 
বস্ত্ৰও প্রদান কারন। 

ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিব-নিন্দা-স্ততি প্রভৃতি দ্বারা শিবের গীত হয়। দলে দলে ভক্তগণ এই 
সময়ে গম্ভীর|-মণ্ডপে আগমন করিয়! নৃত্যগীতাদি দ্বার! দর্শকবৃন্দকে সুখী করে। 

সারা বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাখতাবে যে ব্যক্তি যে কাধ্য করিয়| 
থাকে, তাহা] স্তা়বিগহিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গাণকগণ 
একত্র পৃথক্‌ পৃথক্‌, জীপুক্লষে সজ্জিত হুইয়! গীত গাইয়| থাকে । শিবের বন্দনা, হুংরি, 
চারাঁড়ি ইত্যাদি গান হইয়া থাকে । 

প্রভাত হইবার সময় এবং সুধ্যোদয়ের পূৰ্ব্বে ‘মশান নাচা? হইয়া থাকে। সুবৃহৎ 
আলুগায়িত কেশ, সিন্দুবলিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাঁচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে শঙ্খ- 
পরিহিত নালঙ্কার। বিকটব্দনা বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অধভঙ্গী সহকারে নৃত্য 
করিতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধুনাচিতে ধূন| প্রদান করিয়। সেই ধুম মশানের মুখের 
সদ্মুখে ধারণ করিয়া সাত্বন| করে। এই প্রকাবের শাস্তিক্রিয় গম্তীরা-মওপে কালী 
গ্রভৃতিব নৃত্ত্য কালেও অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতন বাজার, তখন মুখার নৃত্য ভয়ঙ্কর 
হইয়া উঠে, তৎকালে পুর্নক একটী মাল্য এবং ধূপের ধুম্‌ সন্মুখে প্রদান করিলে কাণীমুখ! 
গ্রভৃতি মস্তক ঘুরাইয়| ধূম গ্রহণ করিয! শান্ত হয়। মশান-কালী ধুলায় লুষ্টিত হয। ততপরে 
সকলে ৮1নটা। পর্য্যন্ত গম্ভীর হইতে গম্ভীরাস্তরে নৃত্যদমাপনাস্তে একত্রে নদীতে স্বান 
করিয়া গৃহ গমন করে। 

আহাবা পূজা 

বড তামানার পর দিবস, মশ।ন নাচার পর হুরপার্বতীর পুজার্দি এবং হোম ও 
ব্রাহ্মণ ও কুমারীডোজনাদি কাঁধ) সমাধা হয়। এই দিবস একটা কাচা বাশ ব! কঞ্চি গম্ভীবার 
এক পার্শ্বে প্রোথিত করিয়! তাহাতে কলার মোচা, আগ্র প্রভৃতি বন্ধন করিয়া! পুজা করিলে 
আহারা-পুজ। সমাধা হয়। আহারা পুজার পর গম্তীরার মধ্য দিয়া কেহ জুতা পায়ে দিয়া 
বা ছাতা মাথায় দিয়া গমন করিলে মণ্ডল দণ্ড বিধান করেন। অধুনা এ প্রথা আর দৃষ্ট 

হও 
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হয় না। এই দিবস তৃতীয় এহরে পূর্ব দিবসের স্থান শোভাষাত্রা বাহির হয়। এই দ্বিৰস 
দুই তিন বাক্তি মিলিয়া যে বৃহৎ গীহাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, 
ইহার স্থরও স্বতন্ত্র এই রাত্রিতেও গীতাদি হয়, কিন্তু কোন প্রকার সুখাদির 
নৃত্য হয় না। গীত ও বাগ্ভাদি সহ উৎসব হইয়া থাকে। গভীর! গীতের সুরের 
নৃতনত্ব আছে। যে বিষন্ন লইয়া গান মারস্ত বা রচিত হয়, তাহাকে উক্ত গীতের 
দা বলে। প্রত্যেক গানের ‘মুগ্ধ’ থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। 
এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অবলম্বনে একটা গীত রচিত হইল। অতএব এই 
গানের “মুদ্ধা' ভূমিকম্প। কোন খলিফা অর্থাৎ গানাদি রচকের নিকট ‘মুদ্দা’ বলিয়া দিলে 
তবে খলিফা গীতব্চনা করিয়! দেন। যে গীতের মুদ্দা স্ত্রীপুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন- 
প্রকার ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচিত হইলে স্ত্রীপুরুষাদি বেশে সজ্জিত হইয়া আপন 
আপন অংশ গীতাকারে অভিনয় করে। আহারার দিবস শিবের চাষের অভিনয় 
হয়। কেহ ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ হল চালায়, কেহ ধান্ত রোপণ করে, কেহ বেহু 
গোমেষাদি হই ধান্ত ভক্ষণ করে, তৎপরে ধান্য কর্তন কবা হয়, তত্পরে মণ্ডল বা প্রধান 
ভক্ত জিজ্ঞাস! করেন “কত ধান”। তাহার একটা উত্তব দিলে বমরের ধান্তফণ স্থির হয়। 
“দামশোল ছাডা” 
একটি পাত্রে একটি ক্ষুদ্র সকুল মত্ত জীবিত রাখ! হয়, তাহ! লইয়া! নিকটবর্তী কোন 
জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, উহাকে সামশোল ছাড়া বলে। তৎপরে গম্ভীরার সম্মখে 
একটি ক্ষুদ্র গর্ভ করিয়! তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বংশদণও প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি 
বংশদণ্ড বন্ধন করা হয়, তাহার পর ‘ফুলভাঙ্গার’ বুক্ষশাখ| সমুদয়ে আনয়ন কবিয়! গর্ভোপরি 
রক্ষিত হয় এবং তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়! ধূনা নিক্ষেপ করিলে পর ভক্তগণ একে একে 
উক্ত বংশে আপনার পাঁদদ্বয় বন্ধন কিয়! নিম্নমস্তকে দুগিতে থাকে এবং নিম্নস্থিত অগ্নিতে 
ধুনাচুর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সপ্তবার দোল খাইবার পর তাহাকে অবতরণ করাইয়া অন্ত ভক্তকে 
প্রী প্রকার করা হয়। ইহাকে কোথাও কোথাও অগ্নিবীপ বা পাটভাঙ্গ। বলিয়। থাকে । 
শ্রীধর্মমললে এ প্রকার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। যথা 
উর্ধে বান্দি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড । 
যেখানে উজ্জল হ'য়ে জলে যজ্ঞকুণ্ড ॥” ৪৮ 
*ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধুনাঁচূর্ণ।” ৪৯ 
এই প্রকারে গম্ভীরাপুজা শেষ হয়, পূৰ্ব্বে চৈত্রসংক্রান্তির দিবস চড়ক হইত, এক্ষণে 
আর হয় না। নো 
= =গস্তীবাব গান । 
বন্দনা, ঠুংরিগাঁন, চারিয়াড়ি, বোলাই ইত্যাদি বিবিধ প্রকার গম্ভীরার গান প্রচলিত 
আছে। ব্ন্দন। গীতাঁকারে রচিত । গায়ক ছিন্ন বস্ত্রথগাদি.হস্তপদমত্তকাদি স্থানে বন্ধন করিয়া 
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চুণেব ফোঁটা! নাকেগালে দিয়া বন্দনা গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গাঁ়ক অন্তান্ত 
শীতাদির পূৰ্ব্বে শিবেব বন্দন| গাইয়| থাকে। এই গানগুলি আধুনিক এবং অশ্লীলতা - 
দোষ্দুষ্ট বলিয়া প্রকাশ কর! হইল ন| ।* 





* উক্ত প্রবন্ধের সম্পর্কে মাশদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের পত্র খানি আমার অনুকন্ধ হইয়া 
নিয়ে প্রকাশ করিলাম ৷ সাঃ পঃ পঃ লম্পাদক । 


বঙ্গীয় স|হিত্য-পরিষদ্‌ সম্পাদক মহাশয় মমীপেষু- 


মাম্যধরেযু_ 

বিগত ১৩১৪ সালের টজ্যঠ সানে মালদহ জেলার অধিবামিবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় মালদহ নগরে একটি লাতীষ 
শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও কায্য তালিকার মধ্যে জাতীয় শিক্ষাবিস্তাবের নিমিত্ত বিদঘ্যালযাদি স্থাপন 
ঘ্যতিবেকে নিম্নগিখিত দুটি উদ্দেশ্য ও সন্নিবিষ্ট হয় £-- 

১। আমাদের দেশেব ভাষা, সাহিতা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্ৰ 
নিযুক্ত কবিধ| অর্থ দ্বার! স্বাধীন চিন্ত! ও মৌলিকতাঁয় উৎসাহ প্রদান করা এবং 

২। জেলার বিশেষ ভাষা ও নাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইযা তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা যথ|-- 
গড়ীরাব গান, বিষহবিব গান, পদ ও কবিত! প্রভৃতির স্থানীয় সাহিভোব পুষ্টি সাধন করা । কিন্তু এখন পর্য্যন্ত 
সমিতির আর্থিক অবন্থ। শ্বচ্ছল নয় যে বিদ্যালয সংক্ৰান্ত মাসিক সমস্ত ব্যঘ বহনের পর জেলার বিশেষ সাহিত্যের 
পুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে নিযমিতরপে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন । ১৩১৫ মালেব অগ্রহীযণ মাসে মালদহবামী শ্রীযুক্ত 
বিনয়কুমাব সরকার এম্‌ এ মহাশষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়| “মালদহ-নসাচার” পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন 
“মাণদহেবৰ গম্তীরার ইতিহাস, তাহার বিবরণ এবং বোলয়াই ও অপর বিধ গম্ভীবার গান সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধের 
জন্য ২০ পঁচিশ টাকা পুবস্কার দেওয়! যাইবে। প্রবন্ধেৰ উপযুক্ত পৰীক্ষক নিযুক্ত হইবেন ৷ সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধই 
পুরক্কাব যোগ্য বিবেচিত হইবে 1 আগামী মন ১৩১৫ সালের ৩* শে কার্তকেব মধ্যে প্রবন্ধ আমার নিকট 


পাঠাইতে হইবে।’ 
শ্ীবিনয়কুমাব সবকার। 


পুনরায় ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয-- 

*মালদহবাসী যদি কোন ব্যক্তি গন্ভীরার গান সঙ্কলন এবং গম্ভীর! সম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যকীয় ঘিষয় সংগ্ৰহ 
করিয! দিতে পাবেন, তাঁহা হইলে ২১ পঁচিশ টাকা পুবক্কার দেওঝ! যাইবে একথা গত অগ্রহায়ণ মাদেব 
"মালদহ সমাচাবে” প্রকাশ কবিয়াছিলাম, এতত সম্বন্ধে পুনবায প্রকাশ করিতেছি যে এই কাধ্য সাধন ক্ৰয় 
জন্য সেই ব্যক্তিকে গম্ভীবার কেন্দ্রস্থানে ভ্রমণ, গম্ভীরাব বিববণ সম্বন্ধে পুৰাতন খাত| সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ 
করিতে হইলে যত অর্থ ব্যয় হইবে তাহাও ষহন কব! যাইবে , এজন্য যদি কিছু মাঁসিক বৃত্তি দরকার হয়, তাঁহাও 
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উচিত মত দেওয। যাঁইবে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-নমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধিপিনধিহারী ঘোষের নিকট 
এ মদ্বন্ধে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য জানিতে পারিবেন, উক্ত সমিতি উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ, প্রবন্ধ পরীক্ষা এবং পুরস্কার 
বিতরণের তাৰ গ্রহণ করিয়াছেন ।” 


শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 


উপরি উক্ত বিজ্ঞীপন প্রকাঁশকালে মালদহ*শিক্ষা-সমিতির নিকট পরীক্ষার্থ মালদহের গভীরার ইতিহাস ও 
বিবরণ-মম্ঘলিত একটা প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত। সমিতির একান্ত ইচ্ছা যে 
গ্রধন্টী পুরস্কারযোগ্য কি ন! পরীক্ষার্থ বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদের নিকট প্রেরিত হউক। কারণ সমিতি এই ফে 
বিশেষ কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ কবিষাছেন, তাহ| বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদেরই কাৰ্য্য। আশী কবি, পবিধদ এই পৰীক্ষা কাধ্য 
দম্পন্ন করিয। আমাদিগকে মাঁলদহের প্রাচীন ও লোকসাহিত্যের উদ্ধারেব চেষ্টায় উৎসাহিত করিবেন। অবশেষে 
নিবেদন এই যে প্রেবিত প্ররন্ধটী অথবা ইহার অংশবিশেষ প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে তাহা প্রকাঁশেব" ভারও 

১ আমবা মাহিত্য পরিষদের হস্তে সমর্পণ কবিতে চাঁহি। 


সালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি শ্রীবিপিনবিহাবী ঘোষ 
১৩১৫২২শে চৈত্র সম্পাদক! 


প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান ঠি 


মহাত্মা বররুচি প্রভৃতি গাঁকৃতব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে যাইয়া সংস্কৃত এবং প্রাক্ৃতের 
কতকগুলি পার্থকামাত্র দেখাইয়াছেন। তাহার! প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিতে বপিলেন, কিন্তু 
প্রাকৃতের আবার ব্যাকরণ কি? প্রাকৃত অর্থ কথিত ভাষা, তাহার আবার ব্যাকরণ কি? 
লিখিত বা সাহিত্যের ভাষা স্থির-ভাবাপন্ন, তাহারই ব্যাকরণ হয়, আর কথিত ভাষা! যতদুর 
পারে সেই লিখিত ভাষার নিয়মেই আবদ্ধ থাকে, কথন বা তাহ! হইতে চুটিয়| যায়। 
ইহার! ছুই ভিন্ন ভাষা নয়, ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইবে কেন? কাজেই 
বররুচি প্রভৃতি যে প্রাকৃতব্যাকরণ লিখিলেন তাহা ব্যাকরণ নয়, তাহা কেবল সংস্কৃত এবং 
প্রাক্কতের পার্থক্য প্রদর্শন মাত্র । তাহাতে সন্ধি নাই, সমাস নাই, কারক নাই, যত্বনত্ববিধি 
নাই। সংস্কৃতব্যাকরণ না পড়িয়া কেবল প্রাকৃতব্যাকরণ পড়িয়া প্রাকৃত লিখিতে কিন্বা 
বুঝিতে পার! যায় না। প্রাকৃতব্যাকরণ কেবল লিখিত এবং কথিত ভাষার 
পার্থকা প্রদর্শক । 

তাহার পর কতশত যুগযুগাস্তর পরে যখন 'যুরোগীয় ধৰ্ম্মযাজকগণ বর্তমান প্রাকৃত, 
অর্থাৎ “বালল1”, “হিন্দি” প্রভৃতিকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্ৰ ভাষ! মনে করিয়া, বাঙ্গালীদিগকে 
প্বাদলার” ব্যাকরণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন বাঙ্গালীদেব একটা মোহ জন্মিল। 
তাহারা! এতকাল জানিতেন সংস্কতই তাহাদের বিদ্যা, সংস্কতব্যাকরণই তাহাদের ব্যাকবণ, 
বাঙ্গল! তাহার প্রাকৃত বা কথিত আকাবমাত্র। বাঙ্গলাকে তখন পর্ধ্যস্ত সকলেই পরাকৃত অর্থাৎ 
প্রাকৃত বলিতেন। এখন এই মোহ জন্মিল যে তবেত বাঙ্গল! একট! স্বতন্ত্ৰ ভাষা, তাহার 
ব্যাকরণ চাই বই কি? ১৭৭৮ খুষ্টাঝে মিষ্টার ভাল্ছেড্‌ প্রথম একথান বা*লাব্যাকরণ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর] তাহা পড়িতে লাগিল। তখন হইতে বাঙ্গল! এক স্বতন্ত্ৰ 
ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার নাম হইল বঙ্গভাষা, আর উহার প্রাকৃত বা পরাকৃত 
নাম রহিল না। তখন বাঙ্গালীর! ভাবিতে লাগিলেন এতকাল আমাদের একট! ভাষা 
ছিল না, সাহিত্য ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, ধৰ্ম্মশান্ত্ৰ ছিল না, তন্ত্রসন্ত্র ছিল না, পুরাণ, 
ইতিহাম ছিল না, কোথাকার কোন্‌ একট! পবভাধা লইয়া আমরা নাচিতে ছিলাম, 
ইষ্টমন্ত্র পর্যন্ত পরভাষায় গ্রহণ করিয়াছি, পরভাষায় মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়াইয়াছি। 
এখন আমাদের পাপ ছাড়িল, আমাদের ভাষা হইয়াছে, আমাদের ব্যাকরণ 
হইয়াছে। 

ক্রমে দেখা গেল সেই ব্যাকরণে কোন কাজ হয় না। ক্রমে »রাঁজা রামমোহন রায়কে 
একথান ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ কর! হয় এবং তাহা প্রণীত হওয়া মাত্র একদিনে 
চৌদ্দশত পুস্তক বিভ্রীত হুইয়া গেল। কারণ যুরোপীয়দের জন্য একখান পূর্ণ ব্যাকরণের 
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তখন এতই অভাব ছিল যে বঙ্গভাষা-শিক্ষধ্থী যুবোপীয়গণ- ও ব্যাকবণের জন্তু উদগ্রীব 
হুইয়াছিলেন এবং উহ! পাইয়া কুতাৰ্থমন্ত হইলেন। কিন্তু তাহার! এত আঁশ! করিয়া 
এত আগ্রহের সহিত যে পুস্তক ক্ৰয় করিলন উহা! পাঠ করিয়! তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইল ন|। এত বড়লোকে যে ব্যাকরণ পিথিপেন তাহাতে ও কাজ হইল ন! দেখিয়া সকলে 
ক্ষুক্ধ ও হতাশ হুইয়া গেলেন। তাহার পর & পুস্তক আর একথানাও বিক্রীত হইল না। 
ইহার কারণ কি? 

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণও কাধ্যকরী হইল না কেন? তাহাব কারণামুসন্ধান 
করিতে যাইয়া দেখিলাম, তিনিও প্র ব্যাকরণ কেবল বাঙ্গলায় যাহা আছে অথচ মংস্কৃতে 
নাই তাহাই দেখা ইয়াছেন মাত্র। আর কি পিখিবেন? সংস্কৃ্ব্যাকরণকে অনুবাদ কবিয়| 
বাঙলাব্যাকবণ আখ্যা প্রদান করিতে তাহার ভাল লাগে নাই, সেইজন্ত পরাকৃতের যে 
সকল বিধিব্যবস্থা সংস্কতে নাই তাহাই দেখাইয়া গিযাছেন, আর সকল নিয়ম ত সংস্কৃত- 
ব্যাকরণেই আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া ফল কি? সংস্কৃত৪ আমাদের বাষলাও 
আমাদের, ইহাদেব একটাওত আমরা ছাড়িতে পারিব না, তবে একেব অনুবাদ করিয়া 
দুইটা ব্যাকরণ করিয়া লওয়া গ্রায়োজন কি? তখন পর্য্যন্ত লক্ষিত ব| অলক্ষিত ভাবে 
এইভাব উক্ত মহাত্মান অন্তরে ক্ৰিয়া করিতেছিল। তখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত যে 
এক ভাষারই সাহিত্যিক এবং কথিতাকার, এইভাব বাঙ্গালীহ্বদয় হইতে এককালে উন্মুলিত 
হইয়া যায় নাই। 

রানা রামমোহনের ব্যাকরণ চলিল ন| । তাহার পব কত লোকে ব্যাকরণ লিখিলেন, 
কিথ, সাহেব একখান ব্যাকরণ লিখিলেন, আমর! যষ্ঠ শ্রেণীতে তাহা! আট পয়সাতে 
কিনিয়| গড়িয়াছি। তাহার পর বড় বড় ব্যাকরণ বাহিব হইতে লাগিল, তাহাদিগকে 
সংস্কৃত ব্যাকবণের অনুবাদ বলিলেই হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ “সমানঃসবৰ্ণে দীৰ্ঘীভবতি 
গরশ্চ লোপং” তাহাব বাঙ্গাল! হইল প্সবর্ণের পর সবর্ণ থাকিলে তাহ! দীর্ঘ হয় এবং 
পরবর্ণ লোপ পায়”। যতই যাহা! হউক, প্রকৃতপক্ষে ণ্বাঙগণাব” ব্যাকরণ হইল না, সহজ 
চেষ্টাতেও হইতেছে না, ইহার কারণ কি? কারণ এই যে কথিতভাষার ব্যাকরণ হয় না 
এবং হইতে পাবে না। কথিত ভাষা মধ্যে এত শত শত গুহা রীতি ও নিয়মাদি আছে 
যে তাহ! সমগ্র উদ্ধার কিয়া লইতে হুইলে ব্যাকরণ এত বৃহদাকার ধাবণ করে যে তাহা 
শিক্ষা কবা| অসম্ভব হয়, আর কতকগুলি একপ নিয়ন আছে যে তাহা লিখিয়া প্রকাশ 
কর! যায় না, কেবল কথিত ভাষ| শুনিয়া শুনিয়া শিঙ্গা করিতে হয়। বাহার! অধুনা 
ব্যাকরণ লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহারা! স্বয়ংই ইহা উপলব্ধি করিবেন। কথিত ভাষা 
প্রত্যেক যোজনে এক এক প্রকার, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য ও ব্যাকরণ হইতে পারে 
না। সাহিত্যের সাৰ্ব্বজনিক ভাষা এক প্রকার এবং প্রাদেশিক বা স্থানীয় বা গ্রাম্যভ বা 
সন্ত প্রকার। সেই সকল প্রাদেশিক বা গ্রাম্যভাষাই কথিতভাষা, তাহা অস্থির, তাহার 
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এক এক স্থানে, এক এক সময়ে, এক এক রূপ হয়। সুতরাং তাঁহাদের ব্যাকরণ হয় না। 
সাহিত্যের ভাষা| স্থির, তাঁহার ব্যাকরণ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। তাহাতে 
কথিত ভাষায় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কবা হয় না এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করিয়া বে 
কয়টা নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, পরবর্ত্তা সাহিত্যেব ভাষা সেই কয়েকটা নিয়মাবলম্বনে এবং 
কথিত ভাষার মপ্রকটিত ব্যবহার দ্বারা অলক্ষিত ভাবে অল্প বা অধিক অনুশাসিত হইয়া 
চলিয়| থাকে। ভাষার আভ্যন্তরিক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সাহিত্যের ব্যাকরণে 
থাকে না এবং সাহিত্য্েব ভাষাতেও থাকে না। 

এখানে প্রশ্ন হইতে পাবে যে, যদি ভাষার সকল নিয়ম ব্যাকরণে বিধিবদ্ধ হইতে ন! 
পারে তবে ব্যাকরণ প্রণয়নে ফল কি? তাহার উত্তর এই যে ব্যাকরণ না হইলে ভাষার 
স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় না 3 কথিত ভাষা চঞ্চল, তাহা কখন এক আকার, কখন অন্ত 
আকার ধাবণ করে। আমাদের পিতা পিতামহ পিতামহী যে প্রকার কথ! বলিতেন 
আমর! মেই প্রকার বলি না । কিন্তু সাহিত্যের ভাষা স্থির হওয়া আবশ্তক, তাহ! ও প্রকার 
অস্থিব থাকিলে এককালের সাহিত্য অন্য কাপে এবং এক প্রদেশের সাহিত্য অন্ত প্রদেশে 
অবোধ্য হইয়| পড়ে! এই জন্তু ব্যাকরণ ভাষাকে একটা বিশিষ্ট আকার প্রদান করে 
(It gives a definite shape to the language )। আক কক" ক্তিস্দ আকৃতি, বি অর্থ 
বিশিষ্টপ্রকার। ভাষাকে বিশিষ্টপ্রকার আকৃতি প্রদান করার নাম ব্যাকরণ, সাহিত্যের 
ভাষ| তাহার নিয়মে চলিয়| স্থায়ী হয়, আর কথিত ভাষাঁও সেই নিয়মের দিকে চাহিয়া 
আপন স্বাভাবিক উচ্ছ্‌্খখতাকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করে। সংস্কৃত আমাদের সাহিত্যের 
ভাষা, বাঙলা তাহার কথিত আকার, অত এব বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা প্রশমিত 
হইতে পাবে এবং তাহ! হইলেই ইঠাব কল্যাণ, আর সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে 
এক পৃথক্‌ ভাষা করিয়া তুলিলে উভয় ভাষাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 

বাজা বামমোহন রায় যে প্রাকৃত ব! বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন তাহ! প্রাচীন 
প্রাকৃত ব্যাকরণাবলম্বন “হে, তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় চিন্তাশক্তিত্তে প্রাকৃতভাষার 
ব্যাকবণ যেবপ হওয়া উচিত মনে করিয়াছিলেন সেই প্রণালীতে উহ! লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে স্থূলতঃ বরকচি ওভৃতির সহিত তাহার প্রণালী মূলতঃ এক প্রকার হইযা 
দীড়াইয়াছিল। ববকচি এবং রাজা রামমোহন এই দুইজন মহাপুকষ সহস্রাধিক বর্ষ 
ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন আপন স্বাধীন বুদ্ধিতে যে দুইখান ব্যাকরণ লিখিলেন 
তাহাদের প্রণালী মূলতঃ এক হইয়া দ্রাড়াইল, ইহাতে কি স্বভাবের ক্রিয়া পরিলক্ষিত 
হইতেছে না? ইহার কারণ এই যে বঙ্গভাষ! সংস্কতের এক প্রকার কথিতাকার, সুতবাং 
তাহার ব্যাকরণে সংস্কৃতে যাহ| নাই তাহা প্রদণিত হইবে। তাহ! সংস্কৃত ব্যাকরণের 
অনুন্‌ঙ্গী হইতে পারে, স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইতে পারে না। 

.ব্যাকবণের ন্যায় অভিধানও সাহিত্যিক ভাষারই হইয়া থাকে। যে সকল শখ 
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মার্জিত ব| সংস্কৃত হয়! সাহিত্যে ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়াছে, সেই মকল শব্দই অভিধানে 
স্থান প্রাপ্ত হয়, আর যে সকল শব্দ মার্জিত হইয়া! সাহিত্যিক আকার প্রাপ্ত হয় নাই 
তাঁহার! অভিধানে স্থান গ্রাপ্ত হয় না। এই কারণে প্রকৃতির ব্যবহৃত অথাৎ কথিতভাষায় 
প্রচণিত অনেক শব্দ অভিধান হইতে বর্জিত রহিয়াছে। যেমন “চীচীকরা” এই শব্দটা 
হইতে স্বর্লবিপৰ্য্যয়ে “চাচীকার”, তাহ! হইতে "চীচ্ক্কীর”, আবার তাহাই আরও একটু 
মাৰ্জিত বা স*স্কৃত হইয়। “চীৎকার* রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই মার্জিত ব| সংস্কৃত রূপটাই 
সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্য অভিধানে উঠিতে পারে, কিন্তু “চীচীকর|”, 
"চীচকার” প্রভৃতি শব্দ অমাজ্ধিভাবস্থায় থাকায় তাহার! সাহিত্যে কিংবা অভিধানে স্থান 
পাওযার যোগ্য নহে। 

উপরোক্ত প্রকারে সাহিত্যে নিগৃহী ত প্রাকৃত শব মধ্যে কোন কোন শব্ধ অতি 
গ্রাটীন। তাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সৃষ্টির পূৰ্ব হইতে কথিত ভাষায় প্রচলিত 
আছে, যেমন নাদ, টিপ, ইত্যাদি। আমাদের মেয়ের টিপ পরে with tip of the. 
20291 হিন্দিতে লাদ বলে তাহার অর্থ ৮০ 1০90, আর লদ অর্থ “০ be loaded, Anglo 
Saxon ‘hladan’ = to load, hlad =a load”, ( Beams’ Comp, Giammar Vol 11. 
},. 61, ) এই সকল শব্দ ভারতবর্ষ এবং যুরোপ উভয় স্থানের আর্য্যভাষাতে প্রচলিত থাকায়, 
জানিতে পার! যায় যে, এদেশ এবং দে দেশের আধ্যগণের একত্রবাঁসের সময় হইতে ওঁ 
সকল শব্দ কথিত ভাষায় চলিতেছে অথচ সংস্কৃতে তাহাদেব ব্যবহার নাই । বাঙ্গল৷ / 
যে নকল শব্দকে আমর! সংস্কতের সহিত মিলাইতে পাবি না, তাঁহার মধ্যে হয়ত অনেক 
এই শ্রেণীর শব্ব-আছে। তাহারা ভাষান্তর হইতে গৃহীত নহে। 

আর কতক শব্ধ আছে তাহারা আনুকরণিক, যেমন ঢেকু ঢেক্‌ শব্দ হইতে 'ঢেকী, কড় 
কড় শব্ধ হইতে কড়৷ গ্রভৃতি। কথিত ভাষায় ব্যবহৃত অথচ সংস্কৃতে উপেক্ষিত শব্দাঁদি 
প্রায় সমস্তই আনুকরণিক, কিন্তু কোন্টী কোন্‌ শব্দের অন্তুকবণে উৎপন্ন তাহা এখন নির্ণয় 
করা কঠিন, অথবা! অসস্তব। শব্যাস্করণ দ্বারাই যে ভাষার পুষ্টি হয়, তাহ! অন্ত প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় । সেই আনুকবণিক শব্দগুলিকে চিনিতে ন! পারিয়!, তাহাদিগকে ভাষান্তর 
হইতে গৃহীত শবা বলিয়া মনে কর! সঙ্গত নহে। খাইতে মুড় মুড় শব্দ হয় তাহা হইতে 
* মুড়ি”, মুড়ি ভাজিতে যে কু'চি দ্বারা আলোড়ন করিতে হয়, দেই আলোড়নে পিম্‌ পিস্‌ 
শব হয়, তাহ! হইতে তাঁহার নাম পূৰ্ব্ববঙ্গে পিছি। ক্ষুদ্ৰাৰ্থে ইকার এবং বৃহদর্থে আকার, 
এই জন্য বৃহত্পিছি যন্বারা গৃহসন্মাৰ্জ্জন কর! যায়, তাহার নাম পূৰ্ব্ববঙ্গে পিছা, পিছির স্যায় 
গঠিত, হয়ত এই জন্য চামরের নাম দপিছিকা”। দেখিতে চামরের ন্তাঁয় “মযুরপিচ্ছ”। 
অতএব মুড়ি, পিছা, পিছি ইত্যাদি আন্ুকরণিক শব্দ সকলকে না চিনিয়া ভাষান্তর হইতে “4 
গৃহীত বলিয়া মনে কর! ভাষার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টজ্ননক। 

বিপদাশঙ্ক। হইলে, অথবা দুরস্থ বন্ধুকে আহ্বান করিতে হইলে পাথীগণ চীচী রব রূরে, 
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» তাহা হইতে চীচীকার চীচ.কার--চীৎকার। এই প্রকারে প্রাকৃত চীচী সংস্কৃত হইয়া এই 
দ্ূপ ধারণ করিয়াছে । আমরা যে চীচী হইতে চীচান বা চেচান বলি, তাহা উক্ত প্রকারে 
মার্জিত ব| সংস্কৃত হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনাৰ্ধ্য ভাষা বা ভাষাস্তর মনে কর! উচিত নহে। 
কবি গানে অত্যুচ্চ স্বরকে বলে “চিতান” তাহারও মুল এই চীচী, কারণ ভাষাতত্বে 
প্রান্তর” শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে ত=চ। এই প্রকার, আদিমাবন্থার কথিত 
ভাষা প্রায় সমস্তই আনুকরণিক, তাঁহার! কতকগুলি মার্জিত হুইয়া সংস্কভাকাঁর প্রাপ্ত 
হইয়াছে, আর কতকগুলি সাহিত্যে নিগৃহীত হইয়া অমার্জিত অবস্থায় এখন পর্য্যত্ত কথিত 
ভাষায় প্রচলিত আছে, সংস্কৃতে নাই। তাহাদিগকে অভিধানে না পাইয়া লোকে অনার্ধ্য 
ভাষার শব্দ মনে করে। 

অনেকের মুখেই এখন শুনিতে পাওয়া যায় যে পরভাঁষা হইতে যত অধিক শব্দ আনিয়| 
ব্যবহার কর! যায় ততই ভাষার উন্নতি। কিন্তু ইহ! অন্ত ভাষার পক্ষে হইতে পারে, 
ংস্কৃত বা তাহার প্ৰাকৃত ভাষার পক্ষে নহে। পর ভাষার শব্দ গ্রহণ করা যদি ভাষার 
উন্নতি হয়, তবে ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিত্যই ভাষাৰ এই প্রকার "উন্নতি* কবিতেছে। 
পুর্বে মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই প্রকার বহু “উন্নতি” হইয়াছিল। জিনিগি, ভোর, হাঁরাস- 
জা, বেকসুর, হব্ৰম ইত্যাদি গতি দশ শব্দে পাচ শব্ই আরবি, পার্শী ছিল। আমর! 
বাল্যকালে তণ্ডজল, তণ্ডভাত ইত্যাদি বলিতাম। গ্রীলোক, বালক, ইতব সাধারণ খোক 
সকলেই তাহা বলিত। কিন্তু কর্তারা গরম জল, গরম ভাত বলিতেন। আদ্র কাল আর 
তপ্ত জল, তপ্ত ভাত কাঁহাকেও বলিতে শুনি না, সকলেই গরম বলে। বালকদ্িগকে 
জিজ্ঞাসা কবিলে বলে, কৈ? তণ্তভাত কে কবে বলিয়া! থাকে ? অতএব এই শব্দটা 
দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল! আর কিছু দিন পরে কেহ তপ্ত জল বলিলে লোকে 
তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিবেক "সংস্কৃত বলিতেছেন!” ইহ! যদি উন্নতি হয় তবে দুৰ্গতি 
কাহাকে বলিব? 
লেখনী, কঠিনী এই ছুইটা সংস্কৃত শব্ধ আছে। আমর! বলি কলম, তাহা মুসলমানী 
শব । এখন জিজ্ঞাসা কৰি মুসলমান রাজত্বেব পুর্বেত আমরা দোয়াত কলম ব্যবহার 
ফরিতাম, তখন আমরা তাহাদিগকে কি বলিতাম? সম্ভবতঃ তখন লেখন বা লেখনী এবং 
কঠিনী বা কাঠী বলিতাম, কিন্ত আমাদের “ভাষোন্নতিতে” মেই সকল শব্দ কথিত ভাষা 
হইতে ভিরোহিত হইয়াছে । এখন যদি কেহ তাহাদের ব্যবহার করিতে চাহে লোকে 
চক্ষু টানিয়া ইঙ্গিত করিবেক, “সংস্কৃত বলিতেছেন ।* 
লোকে মনে করে যত অধিক শব্দ অন্ত ভাষ! হইতে গৃহীত হয়, ততই ভাব প্রকাশেৰ 
সুবিধা হয়। কিন্তু ভাব তাহার ভাষা লইয়াই স্ফুরিত হয়। যখন মনে একটা ভাব 
। আসে, সে তাহার ভাষা লইয়াই আসে; সুতরাং যে ভাব আপনা হইতে অন্তরে উদর হয় 
১ তাহ! প্রকাশ কবিবার অন্ত ভাষ! অন্বেষণ করিতে হয় না । তাহার ভাষা আপনা হইতেই 
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ব্মাসে। আর অন্যের নিকট হইতে কোন একটী তাব অন্ত ভাষাতে শিক্ষা করিয়| তাহা 
স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করিভে চাহিলে তাহাই কঠিন হয়। এই জন্য পুস্তক লেখ অপেক্ষা 
তাঁহার অনুবাদ করা কঠিন। নিজের ভাব নহলে প্রকাশ করা যায়, পরের ভাব প্রকাশ 
কর! কঠিন। এই কারণে পর ভাষ! হইতে ভাব গ্রহণ করিতে হইলেই পর ভাষায় 
শব্দ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। তখন সেই ভাষার শবাই আসিয়া সন্ম,খে দীডায়, এবং 
তাহার ছায়|তে শ্বীয ভাষার শব্দ দেখিতে পাওয়! যার লা। তাহাকে ছাড়াইয়া ভাবটীকে 
(ি্থ করিয়া লইলেই নিজ ভাষা আগিয়! উপস্থিত হয়। ৷ 

অনেক সময় আমর! যে স্বী্ব ভাষাকে অপ্রচুর মনে করি তাহার একমাত্র কারণ পর 
ভাষার অনুবাদ কবায় কাঠিন্ত। ভাব শ্বতঃ উদ্ভুতই হউক, আর মার্জিতই হউক 
সে তাহার ভাষা গঠন করিয়। লইবেক, পরভাষ| হইতে কোন শব্দ গ্রহণ করার কোন 
প্ৰয়োজন রাখে ন|। স্বকীয় হউক ব| পরকীয় হউক, অন্তরে যত ভাব সঞ্চয় হয়, ভাষা 
তাহার সঙ্গে মঙ্গে পরিবদ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকারে ভাষায় যে সংবৃদ্ধি হয় তাহাকেই 
ভাষায় উন্নতি বল! যায়। 

অন্তের নিকট যাহ! শুনি তাহাতে আমার হৃদয়-নিহিত ভাঁবকে উদ্ৰিক্ত করিয়া দেয় 
মাত্ৰ, অন্যের ভাবটী সশরীরে আসিয়া আমার হৃদয়ে বসিতে পারে না। আমার হৃদয়ে 
যে ভাব নাই তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না, যে ভাব আছে তাহার ভাষাও আছে, 
তাঁহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও উদ্রিক্ত হয়। সকল ভাষাই বর্ধনশীল ভাববৃদ্ধি 
হইলেই ভাষার সমৃদ্ধি হয়। কোন জাতি উন্নত-ভাব*সম্পন্ন, অথচ তাহার ভাষা অগ্রচুর 
যা অনুন্নত এরূপ হইতে পারে না। যেজাতি ভাবধনে ধনী তাঁহার ভাষাও ধনী। অত- 
এব পর্ভাষ! হইতে শব্ধ গ্রহণ কর! ভাষার উন্নতি নছে। তাহ! ভাষার বিকুতি। 

পরের দ্রব্য ব্যবহার করা সর্বাপেক্ষা সহজ । নিজস্ব অর্জন কর! আয়াসসাধ্য। উন্নতি 
অনায়াসে হয় না, ইহা কষ্টপাধ্য, আর অবনতি অনায়াসলন্ধ। উন্নতি অবনতির এই 
ক্ষণ প্রত্যেক বিষয়ে গ্রঘুক্ত হয়। অতএর্ব ভাষার উন্নতি বদি অনায়াসে করা যার দেখি 
তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই জানিতে পারিব উহা উন্নতি নহে, উহ! অবনতি। 

প্রণিধান করিলে দেখিতে পাঁওয যায়, কথিত ভাষায় ইতর সাধারণ লোকের মুখে 
নুতন নূতন শব্দ ও প্রত্যয়াদি নিত্য জন্মিতেছে। জল বিশ্ববৎ তাঁহারা যেমন উদ্ভূত হয় 
তেমনি লয় প্রাপ্ত হয়। নেই সকল শব্দাদি সাহিত্যে উপযুক্ত নহে, এই জন্য সাহিত্যে 
গৃহীত হয় ন|। যেমন আমরা বলি ছুপয়সার টিকিট দশ খানা, এক পয়সার টিকিট পাঁচ 
খানা, ইত্যাদি, কিন্তু কোন স্থানে কোন, লোকের মুখে শুনিয়াছি ছুপয়সানে টিকিট এক 
পয়সানে টিকিট । এই শ্রেণীর প্রত্যয় বা শব্দ সাহিত্যে ব্যবহাধ্য নহে। পূৰ্ব্বে বলিয়া 
আসিয়াছি কথিত ভাষার অভিধান, হয়.না॥ কারণ তাহা অস্থারী। সাহিত্যের ভাষা স্থায়ী 


এই জন্ত তাহারই ব্যাকরণাঁদি হইতে পারে। এবং হইয়| থাকে। অতএব কথিত ভাষার. 
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যে সকল শৰ্মাদি সাহিত্যে ব্যবহারের অযোগ্য, সেই সকল শব্দ লঙ্ধলন করিয়া অভিধালেন্স 
কলেবর বৃদ্ধি করা, অথবা মেই সকল শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা ভাষায় উন্নতিমাধফ নহে? 

আমবা স্বীকার করি যে উচ্ছ সাহিত্যে অর্থাৎ সংস্কৃতে ও সকল শব্দাদি গ্রাম্য ভাষ) 
বলিয়| এককালে বৰ্জ্জিত হইলেও নিয়দাহিত্যে অর্থাৎ বাঙ্গলাদি প্রাদেশিক বা গ্রাম্যসাহিত্ে 
ছুই চারিটা গ্রাম্য ব প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়| অস্বাভাবিক বা অমার্জনীয় নহে} 
কিন্তু মার্জনীয় হইলেও ভাহাঁদের ব্যবহার যত অল্প হয় তাহাই বাঞ্চনীয় । কথিত ভাবার 
যে সকল শবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেব দ্বার! বিভিন্নবূপে কথিত হয়, তাহারা 
যে পধ্যন্ত স্থিররূপ ধাবণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার! সাহিত্যে ব্যবহাধ্য নহে। যাহা 
মুখে আমে তাহাই সাহিত্যে ব্যবহার কর! ভাষার উন্নতিজনক নহে। আমাদের বাশলাঁছি 
নিয়সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি উচ্চ সাহিত্যের দিকে, তাহা না হইয| যদি উচ্চমাহিত্য 
অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে আরও সরিয়া যাইতে গ্রাবৃত হয, তবে তাঁছাকেই আগর! বিকৃতি ব! 
অবনতি বলি। Ke 

ভীশীনাথ সেন । 
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প্রচলিত পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ সকলের মধ্যে মহাত্মা বৈষ্ণবন্দীসকর্তৃক সঙ্কলিত পদকল্প- 
তক গ্রন্থই বৃহত্তম বটে। ইহাতে শতাধিক পর্দকত্ত্গণের নামাঙ্কিত পদাবলি সংগৃহীভ 
হইয়াছে । এততিম্ন তাহাতে ভণিতাহীন বহু সংখ্যক পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। অপরাপক 
গ্রন্থের প্রমাণের সাহায্যে ভণিতাহীন পদের রচয়িতৃগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানিভে 
পার! গিয়াছে। 

বৈষ্ণবদাসের এই পদ-সংগ্রহ কিবগ বিস্তৃত ও তাহার অসামান্য অনুসন্ধান ও ক্ষমতার 
পরিচায়ক তাহা সহজেই প্রভীত হইতে পারে। জয়দেব, বিস্তাপতি, ও চণ্ডীদান ব্যতীত 
পদ্কল্পতরুর কবিগণই মহাপ্রভুর সমসাময়িক অথবা পরবর্তী । মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে 
বা ১৪৮৬ খৃঃ অর্ধে আবিভূর্তি হন। বৈষ্ণবদাস সম্ভবতঃ অঠাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
জীবিত ছিলেন। সুতবাঁং বৈষ্ণবদাপ পদাবলীর স্বষ্টি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত 
যে সকল কবি পদ রচন| করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশের পদই সংগ্রহ করিভে পাৰিয়া- 
ছেন। পদ-কল্পতরুর কবিগণের নামের সুদীর্ঘ তালিকা দেখিলে বোধ হয় বৈষ্ব্দাসের 
পূর্বববন্থী ও সমনামরিক প্রায় কোন কবির উল্লেখযোগ্য কোন গদই বৈষ্ণবদাসের বিবাট 
সংগ্রহে পরিত্যক্ত হয় নাই । বলা বাহুল্য ষে, যে কালে মুদ্ৰাধন্ত্ৰের প্রচলন ছিল না!--পদ্ম|- 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


বলী নফল এধানতঃ কেবল মুখে মুখে গীত ভইয়! প্রচারিত হইত--কেবল কদাচিৎ কোন 
সহৃদয় গণ্ডিত ব্যক্তি কিংবা কীর্ভনিয়! তাহা লিখিয়া রাখিতেন, সেই সময়ে বৈষ্ণবদাস তাহার 
এই বিরাট সংগ্রহে প্রবৃত্ত না হইলে--এত দিনে উক্ত পদাবলী মধ্যে অধিকাংশই যে বিস্বৃতি- 
সাগরে বিলীন হইত, তাহাতে অণুমারও সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবদাস নিজেও পদবর্তী 
ছিলেন--কিন্তু তিনি চিরকাল অদ্বিতীয় পদ-মংগ্রহকাঁর বলিয়াই বৈষ্ণবসমাঁজে সমাদৃত। 
পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রস্থ মধ্যে বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতক নানা বিষষে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধি- 
কান কবিয়াছে। 
বৈষ্ণবদানের পূর্ষে শ্রীনিবাস আচার্য্েব পৌত্র শ্রীরাধামোছন ঠাকুর__“পদামুতসমুদ্র” 
নামক গ্রন্থ সঙ্চলন করেন। বৈষ্ণব্দাস পদকল্পতরুব অনুবাদ প্রকর্ণে লিথিয়াছেন-- 
“আচাৰ্য্য প্রভুর বংশ শ্ররাধামোহন। 
কে কহিতে পারে তার গুণের বৰ্ণন। 
# সং # এ 
এছ কৈল! পদামৃতদমুদ্ৰ আখ্যান। 
জন্মিগ আমার গোভ্ তাহা করি গান ॥* 
পদকল্পতকর গদসংগ্ৰহ সম্বন্ধে বৈষ্ণবদ।স লিখিয়াছেন-- 
“নান! পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। 
তাহার যতেক পদ নব তাহ! লৈয়। ॥ 
সেই মুলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। 
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥? 
রাঁধামৌহন ঠাকুরের “পদামৃত-সমুদ্র” পদকল্পত্তর অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্ৰ পদ- 
কর্পতরুর পদ-সংখ্যা ৩১০১।% পদামৃত-সমুদ্রের পদ-সংখ্যা ৭৩৬টি মাত্র। তন্মধ্যে 
রাঁধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত পদ ২২৮টা আছে। পদকল্পতক গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস ২৫টার অধিক 
স্ববচিত পদ সন্নিবিষ্ট করেন নাই। পদামৃতসমুদ্রে মোটে ৩৫ জন কবির পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে; পদকলপতকতে একই নামের বিভিন্ন উপাধিধুক্ত ব্যক্তিগণকে একই ব্যক্তি বলিয়া 
ধরিয়| লইলেও ই 1তে ১১৬ জন বিভিন্ন পদকর্তীর পদ সংগৃহীত হইয়াছে, এতদ্যতীত 
ছুই শতের অধিক ভণিতাহীন পদও আছে, সুতরাং পদাযৃতসমুদ্র হইতে পদক্ুল্লতরুর 
সংগ্রহ যে কত প্রকাণ্ড ও মৃল্যবান্‌ তাহ! সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জন্তই 





* গদবলতকর মুদ্রিত ও হস্তলিগিগ্রস্থসমূহে ৩১০১ পদের স্থলে ৩.২৩ কিংব। তাহার কিঞ্চিৎ ন্যুনাধিক পদ- 
সংখ্যা দৃষ্ট হয। গদকল্পতরুব চতুর্থশাথা'র ৯ম পরবে যে কতকগুলি "বারমামী” পদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার 
প্রত্যেক গদকে ১২টি পদ গণনা করিযাই বৈষ্ণবদ।স ৩১*১ পদ-সংখ্যা নিৰ্দ্দেশ করাষ এই আপাত-বৈষম্য দৃষ্ট 
স্ইতেছে। আমর! বৈষ্ণবদ।সের প্দ।বলি ও ত।হার সংগ্রহ্গ্রস্থ গদকল্পতকর বিস্তৃত সমালোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে 
বিশেষকপে আলোচনা! কবিব। 


সন ১৩১৬] প্রীচীন-পদাবলা ও পদকর্তৃগণ ৮৫ 


বৈষ্ণবদাসের পুর্বে ও পবে আবও অনেক ব্যক্তি অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! 
থাকিলেও পদকরতক গ্ৰন্থই এ বিষয়ে সর্বোত্তম স্থান অধিকাব করিয়াছে। 

হারাধন দন্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নান! পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ কবেন যে 
জ্রানদামেব সহচর বাবা আউল মনোহরদাসই সকলের পূর্বে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 
পঞ্চদশ সহস্র পদপূর্ণ পদ-সমুদ্র নামে একটী অতি বৃহৎ পদ সংগ্রহ করেন। ভক্তিনিধির 
এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আজ কাল অনেকেই প্পদ-সমুদ্রকে» সকল সংগ্রহগ্রন্থ- 
মধ্যে প্রীধান্ত দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু নান! কাঁবণে পদসমুদ্রের প্রামাণিকতার 
উপর আমাদিগের ঘোরতর সন্দেহ জ্ঞগ্মিয়াছে। মনোহবদাস জীনিবায আচার্য্যের সম- 
কালীন ব্যক্তি । তিনি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির সমভিব্যাহারে 
খেতুবীর মহোৎসবে উপস্থিত হুইয়াছিজেন। আশ্চর্যের বিষষ এই যে মনোহ্রদাস কর্তৃক 
এইরূপ বিবাট সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হইয়| থাকিলেও রাধামোহন ঠাকুব, নরহবি (গীত 
চক্রোদয়ের প্রণেতা ) বা বৈষ্ণবদাপ কেহই এই গ্রন্থের বিষয় জানিতেন না। ব্লাধামোহন 
ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রেব প্রারস্তে লিখিয়াছেন__ 

“যেস্থলে প্রাচীন পদকর্তাদিগের গানের পোষকপদ প্রাপ্য হন নাই সেখানে বাধ্য হইয়া 
তাহাকে পদ রচন! করিয়া দিতে হইয়াছে ।” বাধামোঁহন ঠাকুর সহজে স্বকৃতপদ দ্বার! গ্রন্থ 
পরিপূর্ণ করেন নাই । আমরা পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে রাধামোহন ঠাকুর ৩৫ জন কবির মাত্র 
পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন ও তাহার পদ সংখ্যা মাত্র ৭৩৬টা। অথচ ইহাব বহুকাল 
পূৰ্ব্বে মনোহর দাস ১৫ হাজার পদপূর্ণ ( পদকল্পতর গ্রন্থের প্রায় ৫ গুণ বড়) বিরাটগ্রন্থ 
সঙ্কলন কবিয়! গিয়াছেন ইহা! সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় ন|। মনোহবদাস নিজে 
বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন না। তাহার রচিত ৬টী পদ মাত্র পদকল্পতরুতে গৃহীত হইয়াছে! 
এরূপ অবস্থায় তাহার স্বরচিত পদদ্বারা এইরূপ বিরাটগ্রন্থের কলেবর পূৰ্ণ কবাও বড় সম্ভবপর 
নহে। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ পবগুথ গ্রহণে কখনও কুষ্টিত ছিলেন না, তাহার! অতি পুঙ্খান্গ- 
পুঙ্খবূপে প্রাচীন গ্রস্থকারগণের গ্রন্থাদির নাম লিপিবদ্ধ করিয়| গিয়াছেন, একপ অবস্থায় 
তাহারা যে এইরূপ বিরাটগ্রন্থেব বিষয় ঘুণাক্ষবে ও উল্লেখ করেন নাই, ইহ! অল্প আশ্চর্ষে ব 
বিষয় নহে। সুতরাং আমাদের সন্দেহ হয় যে পঞ্চদশ দহস্র পদাত্মক কোন বিরাট গ্রন্থের 
অস্তিত্ব থাকিলে ছাঁহ। কোন পরবর্তী ব্যক্তির সঙ্কলিত ও অকিঞ্চিতকর পদাবলীতে 
পূর্ণ হওয়াই সম্ভব। অতএব অপব বৃহত্তৰ ও উৎকুষ্ঠতর সংগ্রহ-প্রস্থের অভাবে আমরা 
পদকল্পতকতে সংগৃহীত পদাবলী অবলম্বনেই প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তুগণেব সম্বন্ধে আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইব। পদাবলীর অধিকাংশ রচয়িতৃগণেব জীবনীসম্বন্ধে অধিক কিছু জাঁনি- 
বার উপায় নাই। পদকর্তৃগণের মধ্যে যাহার! মহাপ্রভুর সমকালীন ও পার্শ্বচব ছিলেন 
তাহাদিগের নাম “চৈতন্যভাগবত” ও “চৈতন্কচরিতামৃত” প্রভৃতি গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানেৰ পরে গোবিন্দদাল, জ্ঞানদাস, ব্লরামদান, বসস্তরায় 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ পদ কর্তৃগণ আবিভূতি হইয়াছিলেন, প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীনিবাস আচার্ধোর ক 
* শিষ্য ঘনশ্যাম নবহরির “ভক্রিরত্বাকর” ও "নরোত্তমবিলাস” ও নিত্যানন্দ দাসের "প্রেম 
বিলাস” ও কৃষ্ণদাসের "ভৱ মালে” তাহাদ্বিগের উল্লেখ পাওয়! যায়। কিন্তু এই সকল বিবরণ 

এত সামান্ত যে তাহ! হইতে তাহাদ্দিগের জীবনচরিত অতি অল্পই জানা যাইতে পারে। 
পদকল্পতরুব পদকর্তগণ মধ্যে যাহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা 
আকারাদিক্রমে কবিগণের নামের পরে তীাহাদিগের পদসমষ্টি ও পদ সংখ্যার সহিত 
প্রদত্ত হইবে । চু 


(১) 
অজ্ঞাত পদকর্তৃগণ। র 


প্রায় সকল পদকর্তীই প্রাচীন রীতিয় অনুকরণে স্বীয় পদাবলীব শেষভাগে স্বনামাঙ্কিত 
ভণিভাসংযুক্ত করিয়াছন। কদাচিৎ এই প্রথার অন্তথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পদকল্পতক 
গ্রন্থে যে সকল ভণিতাহীন পদ দৃষ্ট হয়, উহাদের রচয়িতৃগণ শ্বেচ্ছাপূৰ্বকই সেইবপ পদ রচনা 
করিয়াছেন অথবা এইসকল পদাবলী পুর্ববকাঁলে- কেবল মুখে মুখে গীত হইত বলিয়! কাল 
সহকারে তাহাদের ভণিত। লুপ্ত হইয়াছে, তাহ! এক্ষণ স্থির করা একরূপ অসম্ভব। পদাবলীর 
অন্যান্য অংশ মনোহর রচনা ও কবিত্বের লন্ত সজীব থাক! যেৰূপ সম্ভবপর, ভণিতাংশ সেইরূপ 
নহে। ইতিহাপ-পরাত্মুখ ভাবগ্রাহী দাধারধ শ্রোতৃগণের নিকট ভণিতার মুল্য অতি 
সামান্য | এইজন্তই দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক প্রাচীনপদ্দের রচয়িতার সম্বন্ধেও অনেক: 
মতভেদ আছে ! প্রাচীন লেখক ও কীর্তনিয়াগণ অনেক সময় জবিধাসত্বেও প্রকৃত রচরিতার 
নাম ধাম জানিবার চেষ্টা না করিয়া “যথাদৃষ্টং তথ! লিখিতং* এই সরলনীতির আশ্রন্ন 
লইয়াছেন। বাহ! হউক পদকল্পতরুর কতকগুলি পদে ভণিত না থাকার বিশিষ্ট কারগ 
আছে। পদকল্পতর প্রস্থ গ্রস্থাস্তব হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ংস্কৃত শ্লেকাবলিকে প্রকৃতপক্ষে পদ বল! যায় না; উহাতে ভণিতা যোগ কর! সুবিধাজনক 
নহে এবং সেইরূপ প্রথাও নাই। দৃষ্টান্তস্থলে জয়দেবকৃত গীতগোবিন্বের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। জয়দেবই সর্বপ্রথমে সংস্কৃতে গীতের আকারে পদ রচন! করিয়াছেন। গীত- 
গোবিন্দের সঙ্গীতাত্মক পদগুণি সর্বত্রই ভণিতাযুক্ত-_কিন্তু শ্লোকাবলীতে কুত্রাপি তণিতা সংযুক্ত 
হষ নাই। সংস্কৃত শ্লোকাবলী প্রকৃত পদ না হইলেও উহা রাগ রাগিণী সহকারে গীত হইতে, 
পাবে। বোধ হয় পূৰ্ব্বে পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এমন কি কাব্যাদি পর্যস্ত সৰ্ব্বত্ৰ সুর-সংযোগে 
পঠিত হইত। আমাদিগের দেশে চঙী প্রভৃতি গ্রন্থ অপ্তাপি সেইরূপে পঠিত হুইয়া থাকে। 
উড়িষ্যাদেশে রঘুবংশাদির মত কাব্যের শ্লোকগুলিও সুরলহকারে পঠিত হয়। পদকল্পতক 
গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক এইজন্য পদবাপে সংগৃহীত হইয়াছে। এইসকল শ্লেকের মধ্যে ষে 
গুলির রচয়িত। আমরা স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহা সেই সেই কবির নামে উল্লিখিত হইবে। 


= 


টির ১ 
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অবশিষ্টগুলি অজ্ঞাত কবিগণের পদাঁবলীর অন্তৰ্গত করা হুইয়াছে। সম্ভবতঃ ওঁসকল শ্লোকও 
কোন না কোন সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রস্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আশা করা যায় 
অনুসন্ধান দ্বারা! লময়ে উহাদেরও রচয়িতা স্থির হইতে পারিবে। 
অধিকাংশ ভণিতাহীন বাঙ্গালাঁপদ সম্বন্ধেই কিন্তু ইহা বল! ঘায় না| এই সফল পদের 
অধিকাংশই কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধত নহে--স্থতরাং তাহাদের রচদ্নিতার নাম ধাম জানিবার 
মহল কোন উপায় নাই। কৃষ্খদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পদ্ব- 
কল্পতরুতে ষে কয়েকটী ভণিতাহীন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আমর! উক্ত কবিরাজের 
"নামাঙ্কিত করিয়াছি। 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে পরবর্তী লেখকগণের প্রমাদবশতঃই এইসকল পর্দাবলীর 
অধিকাংশের ভণিত| পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু পদসংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের সময়েও যে 
অনেকগুলি পদের ভণিতা ছিল না তাহা বৈষ্বদাদ পঞ্চবিংশতি পল্লবের মধ্যতাগে- 
লিখিয়াছেন, যথা 
“অথ শ্রীসংকীর্তনানসারেণ গীতসংগ্রহঃ। 
তত্র দকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি" ইত্যাদি ৯৯৩ পৃষ্ঠা। 
(মৎ সম্পাদিত পদবল্পতরু দ্ৰষ্টব্য ) 
সে যাহ! হউক এইসকল পদের ভণিতা না থাকায় তাহাদের কবিত্ব আস্বাদনের কোন 
ব্যাঘাত হইবে না, সহৃদয় পাঠকগণ জানেন যে অনেক সময়ে অনেক অকিঞ্চিতৎকর পদাবলি-- 
লেখকমহাশয়দিগের অনুগ্রহে-_বিস্তাপতি বা চণ্তীদাসের নামান্ধিত হইয়|-- রসগ্রাহী নির- 
পেক্ষ সমালোচকগণেরও মতি-বিভ্রম ঘটাইয়াছে ; সুতরাং পদাবলির প্রকৃত গুণ-বিচারের 
জন্য বিংশ শতাব্দীর নিরপেক্ষ সমালোচক বোধ হুয় কবিগণের ভণিতাহীন পদাবলি পাঠ 
করাই বাঞ্চনীয় মনে করিবেন। এরূপ অবস্থায় একটু স্বচ্ছন্দ-চিত্তে ভণিতাহীন পদগুলির 
কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বল! অনঙ্গত হইবে নাঁ। বল! বাহুল্য যে দুই শতেয় অধিক 
ভণিতাহীন পদের মধ্যে উত্তম ও অধম নানারূপ কবিতাই দৃষ্ট হয়। উত্তম পদাবলীর মধ্যে 
কতকগুলি বিস্তাপতি চণ্তীদাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। 
"কি কহিব মাধব মুঝই না পারি। 
কিসে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥* (৬২ পূঃ ) 
ইত্যাদি বরঃসদ্ধির পদটি বিদ্তাপতির অনুকরণ বটে, কিন্তু তাহার পক্ষেও অনুপযুক্ত 
নহে। বিগ্তাপতির নামাঙ্কিত হইলে ইহা নিঃসন্দেহ তাঁহার রচিত বলিয়| চলিয়া যাইত। 
৬৯৮ সংখ্যক কবিতাটা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। 
“সুবল মিতাঁহে কি কব সে সব রঙ্গ” (১৯২) রম 
ইত্যাদি রসোদ্গারের পদটা শ্রেষ্ঠ কবিগণের অযোগ্য নহে। ২৭৪1৫১৯/৬০৭/৬৭৪1৭৭৭া 
৭৮৩1৭৯৯1৭৯৪1৮৪৪,৯৩৩1১১৭১১২৯১/১৩৫৭।১৯১৭ সংখ্যক পদওণি সম্বন্ধেও এই কথা বলা 
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যাইতে গারে। ১৫১৯ ও ২৬৬৪ সংখ্যক পদ দুইটি বিদ্বাপতির সমালোচকগণেব বিশেষ 
দ্ৰষ্টবা। পণ্ডিতব্র গ্রিয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত বিগ্ভাপতির মৈথিল পদাবলীর ৩৭ সংখ্যক 
কবিতাটির সহিত এই পদ দুটির সাদৃহ্য স্ুম্পষ্ট। পদকল্পতরুর পদ ছুটি একটি পদেবই বিভিন্ন 
পাঠাস্তর। গ্রথমাংশ উভযেরই এককপ কেবল শেষাংশ বিভিন্ন। ২৬৬৪ সংখ্যক পদে 
“মাধবকেলি বিলাসে” এই পংক্তি হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্পদামৃতসমুদ্রের” পাঠ অবিকল 
গৃহীত হুইয়াছে। গীতচিস্তীমণিতে এই শেষ অংশ প্রায় গ্রিয়ারনন সাহেবের পাঠের 
স্থান যথ|,--- 
সখিহ কেশবকেলিবিলাসে। 
মালতী রমি অলি নাহি আগোবলি, 
পুন রতি রঙ্গক আশে । 
বদন মিলাই ধষল মুখ-মণ্ডল 
চান্দ মিলল অরবিন্দ। 
চকোর ভ্রমর দুহু দুহু আনন্দিত 
পিবি অমিয়া মকরন্দ। 
গী-চি ১৩শ ক্ষণঘ। | 
খিয়ারপন সাহেবের পুস্তকে যথা 
সখিহে মাধব কেলি বিলাসে। 
মালতি রমি অলি নাহি আগোরলি 
পুন রতি রঙ্গক আশে ॥ 
বদন মিলায় ধয়ল সুখ-মণ্ডল ৪ 
কমল বিমল জনি চন্দা | 
ভ্রমর চকোর দুম ও অলসাএল 
পীবি অমিঅ মকরন্দা ॥ ৫৪ পৃঃ 
ইহার পয়ে এইরূপ ভণিতা দেখা যায় যথা 
প্ভণ্‌হি বিগ্যাপতি, শুনহ মধুর পতি, 
বাধ! চরিত অপারে। 
রানা! শিবমিংহ, রূপনারারণ, 
প্রাণবতী কারে ॥* 
গদটার প্রথমাংশ সকল পুস্তকেই এক রূপ। খ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত বিদ্যাপত্তির 
যে কয়েকটা পদাবলীর সহিত বঙ্গদেশের প্রচলিত বিদ্ধাপতির নামাঙ্কিত পদাবলীর সাদৃষ্ঠ 
দেখ! যায়; তন্মধ্যে এই গদ একটী। বিস্তাপতির পদাবলী বৈষ্ণব কবি ও দেখকগণের হন্তে 
পড়িয়া কিবূপ আকার ধারণ করিয়াছে, এই পদটার তুলনা দ্বার আমরা তাহার কতকটা ' 


bd 
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নমুনা পাইতে পারি। সে যাহা হউক, এই পদটী যে বিস্তাপতিকৃত মে বিষয়ে আর সন্দেহ 
নাই। বদদেশপ্রচলিত বিগ্ঠাপতিব অনেক পদ মম্বন্ধেই কিন্তু নিঃসন্দেহে এই কথা বল! 
যায় না। 

অবশিষ্ট ভণিতাহীন পদগুলির সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহ! সংক্ষেপে বণিয়া 
শেষ কবিব। 

পদকল্পতরুর ৩৮০ সংখ্যক পদটা গোঁবিন্দদাঁস-রচিত ৬০৯ সংখ্যক পদেব আংশিক 
পুনকক্তি। ৪৪৫ সংখ্যক পদটী জ্ঞানদাস-রচিত ৫১২ সংখ্যক পদ বলিয়াই প্রতীত হয়। 
৪৯৯ সংখ্যক কবিতাটা পদকল্পলতিকায় অন্তবূপ দৃষ্ট হয়। উক্ত ঢই গ্রন্থে এই পদে 
যথাক্ৰমে বিদ্বাপতি ও গোবিন্দদাদর ভণিতা আছে। উক্ত হুই গ্রন্থের পাঠের কোন 
বৈষম্য নাই। ৮৬৫ সংখ্যক পদটী ৮৫৭ সংখ্যক পদের আংশিক পুনরুক্তি। 

অজ্ঞাত কবিগণের পদসমষ্টি ২১৬ । 
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| (২) 
অনন্ত । 

পদকল্পতকত্ৰছ্থে “অনস্তদাদ” ‘অনন্ত আচাৰ্য্য, ও ‘অনস্তরায়' এই তিন ভণিভার পদই 
দৃষ্ট হয়। ইহাদিগেব রচিত পদসংখ্যা যথ|-- 

অনন্ত আচার্য্য = ২২১৫ সংখ্যক ১টি পদ। 

অনস্তদামের পদমমষ্টি ৩ল। পদ সংখ্য! যথা - 

১২৪।১২৫!১৪৮৷২৬৮।২৯9২৯৭৷২৯৯৷৩০৬[৩২৩৷৩৪৬, ১৫ ৪।৪১- ৫৫৩।৬৪৯।৭ ৭৬|১*২৫| 
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৯৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্যা 


সক, 


৯*৬৫1১৯৬৬/১১৯৮।১১৯৯/১২৬৭১২৭৬/১৩৩৩/১৪৯৩1১৫০৪1১৭৪৬১৯১০)১৯৪৯/১৪৫০।১৯৫২। 3 
১৯৫৩২* ৯৬২১৮ ২২৬৬,২৩৪৯২৩৫১1২৩৭৮২৯১৩। 
অনন্তরায়ের পদ ২টি। পদসংখ্যা_-২২৫৮২২৬৭। বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায্ন প্রায়শই 
মীনতাব্মঞ্জক ‘দাস’ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দচক্রবর্তী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, রাধা- 
মোহন ঠাকুর প্রভৃতি দ্বিজকুলোত্তব পদ কর্তৃগণেব সকলেরই ভণিতায় দাস উপাধি দেখা যায়। 
স্বীর কলোপাধি এইরূপে গুপ্ত রাখায় অনেক সমযেই তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয়ে গোলযোগ 
উপস্থিত হুইয়াছে। পদকর্তা অনস্তের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিধাছে। আমাদের বোধ হয় 
এঅনস্তদাঁন' ও ‘অনন্তরায়’ একই ব্যক্তি। ইহাঁরই অন্ত উপাধি “আচার্য্য” কিনা তাহা ঠিক বল! 
যায় না। কৃষ্ণদান কবিরাজের চৈতন্তচরিতামুতে একজন অনন্ত আচাৰ্য্যের উল্লেখ আছে 
“পণ্ডিত গোপাঞ্জির শিষ্য অনন্ত আচার্ধা। 
কৃষ্চপ্রেমময তনু উদার সর্ব আর্ধ্য ॥ 
তাহাব অনন্ত গুণ কে করে প্রকাঁশ। 
তার প্রিয় শিষ্য ইহে! পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
* # # ক্ষ 
তিহে। বড় কৃপ| করি আজ্ঞা দিল মোরে। 
গৌরাঙ্গের শেষ লীল! বর্ণিবার তরে ॥* ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃত 
আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ 
এস্থলে ‘গণ্ডিত গোপাঞ্ি শব্দের লক্ষ্য মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ গদাধর পণ্ডিত । কৃষ্ণদ]স 
কবিরাজ "অদ্বৈতশাখা-বর্ণন” নামক আদিলীলার ১২শ পরিচ্ছেদে গদাধর পণ্ডিতের শাখা 
গণনায় "অনন্ত আচার্যের” উল্লেখ করিয়াছেন-- 
প্ভীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম। 
তার উপশাখা কে করিবে গণন ॥ 
ঞ্চ * ক্ৰ # 
অনন্ত আচাৰ্য্য কবিদত্ত মিশ্র ও নয়ন।” ইত্যাদি-_ 
গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সমকালীন ব্যক্তি। মহাপ্রভুর তিরোভাব কানে অর্থাৎ 
১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বোধহয় গদাধর পণ্ডিত ও অনন্ত আচার্য্য উভয়েই জীবিত ছিলেন 
কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রণীত “ভক্তমাল* গ্রন্থে এক অনন্ত আচার্য্যকে শ্রীরাধার সখী দেবীর 
আবতার বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে__ 
পন্থদেবী অনন্ত আচার্য্য গৌরাঙ্গ কিঙ্কর ॥* ( ভঃ মাঃ) 
সম্ভবতঃ চৈতত্তচরিতাঁমূতের বর্ণিত অনন্ত আচাৰ্য্য সম্বপ্ধেই ইহা বল! হইয়াছে-- 
কারণ গুর্ধোক গ্রস্থগুলিতে একজন ভিন্ন দুইজন প্ৰনত্ত আঁচার্যের” উল্লেখ পাওয়া 


যায় না) * 
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চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অদ্বৈতাচাধ্য শাখা গণনায় এক অনস্তদামেব উল্লেখ আছে- 
“অনস্তদান কাণুপপ্ডিত দাস নারায়ণ” ( চৈ-চ আদি ১২শ) 
এই অনস্তদাসই পদকৰ্ত্তা৷ অনন্তদাম কিনা নিশ্চিত জানা যায় না। 
অনস্তদাসের পদ রাধামোহন ঠাকুরেব "পদামৃতমমুদ্রেখ উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং অনপ্ত 
ধিনিই হউন না কেন তিনি যে রাধামোহুন ঠাকুরের অপেক্ষ। গ্রাচীন--অন্ততঃ সমকালীন 
ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঁধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্র” বচনার কাল 
আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে । তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে এ বিষয়ের 
আলোচন! করিব। 
মহাপ্রভুর পারিষদ্গণের মধ্যে অনস্তদাঁসের নাম দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ইনি মহা গ্রভূব 
অব্যবহিত পরবর্তী । হুতবাং আনুমানিক ১৫৩৩ খৃষ্টাব্ের পরে তিনি গপ্রাহুতু'ত হন। 
ইহাঁব রচিত একটি গৌরাঙ্গের ষড়ভূজবূপ-বর্ণনা আছে ( ২০৯৬ পদ দ্রষ্টব্য )। অনন্ত সুকবি 
ছিলেন। তিনি একদিকে চণ্ডীদাসের ন্যায় সরল ভাষায় ছুই চারিটি কথায় প্রাণের গভীর 
সরল উচ্ছ্যাসগুলি ব্যক্ত করিতে পারিতেন। অন্যদিকে গোবিন্দদাসের প্যায় ভাবপুণ সুল- 
লিত পদ-বিগ্তাসেও সমৰ্থ ছিলেন। অনস্তেব ‘কি হেরিনু কদন্বতলাতে? (৯২ পৃঃ) ও 
‘সজনি ও কে নাগর তকমুলে' (১০৯ পৃ ) পূর্করাগের এই সুললিত পদ ছুটি প্রথমশ্রেণীর 
কবির অনুপযুক্ত নহে। | 
প্কিশোর বয়ম বেশ 
আর তাহে রদাবেশ 
আর তাছে ভাতিয়। চাহনি। 
হাসিব হিলোলে মোর 
পরাণ পুতলী দোলে 
দিতে চাই যৌবন নিছনি 1” (৯২ পৃঃ) 
এইরূপ সবল ৪ গভীর মৰ্ম্ম-স্পৰ্শা উক্তি দ্বার! কবি নায়িকার মনের ব্যাকুণতা বুবাইয়৷ 
দিতেছেন। | 
“বিকচ সবোজ ভাল মুখমণ্ডল” (১৭৯১ পৃঃ) 
এই পদটী গোবিন্দ ঘাপেব উৎকৃষ্ট ৰূপ বর্ণনার পদের সহিত তুলনীপ্ন। এতদ্বাতীত 
*কানুব লাগিয়া জাগি পোহাষলুণ ইত্যাদি (২৩৫৩ পৃঃ) 
বিপলব্বাবর্ণনটা অতি মনোহর হইয়াছে । তবে ইহ! অবশ্যই স্বীকার কৰিতে হইবে 
যে বিস্তাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞান্দাস, বলবাম দাস কি বসস্তবায়েব তুলনায় অনন্তের ঈদৃশ 
কবিতাব সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আৰ একটা কৌতুকের বিষয় এই অনন্তদাসের 
পূর্বববাগ, ও বৃপবর্ণনাব পদে যে শ্মধুব কবিত্বেব পৰিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাহার 
অন্যবিষয়ক পদে লক্ষিত হয় ন|। নিক্পশেণীর কবিগণ দ্বারাও যে কদাচিৎ উচ্চ 
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শ্রেণীর কবিত| বচিত হইতে পাৰে, ইহা তাহাব একটী দৃষ্টান্ত-স্থল। যাহা হউক, 
অনন্তের পূর্বোক্ত চারিটা পদেব জন্যই যে তিনি চিরকাল বঙ্গ-সাহিত্যে সমাদৃত 
হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । | 
(৩) 
'আগবরোয়ালি--২৭৫০ সংখ্যক পদ । 
ভণিতা দর্শনে ইহঁ।কে ( আক্‌বর আলী ) মুসলমান বলিয়া জানা যাষ। ইহার দেশকাল 
কিছুই জানিবাব উপায় নাই । এই একটা মাত্ৰ পদ পাঠ করিয়! ইহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু 
বল৷ মন্তায--বিস্তু এই একটীমাত্ৰ কবিতাই ইহার বৈষ্ণবতার প্রকট নিদর্শন । শ্রীরাধাকুষ্চের 
ত্রদলালার মাধুধ্য যে এক জন মুসপমান কবির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিমোহিত ও 
প্রীরাধাকুষ্ণের প্রেমেব ভিখাবী কবিয়াছিল - এই কবিতাটা তাহাব সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং ইহাই 
এই কবিতাৰ বিশেষত্ব। 
) ৷ (৪) 
আত্মারাম দাদ_-পদসমষ্ট্ি ৪ | 
পদ্সংখা|--৬৩৫।২২২৪৷২২৩৫৷১৯৫১৷ 
আত্মাৰাম সম্বন্ধে কিছুই জানা যায ন|। "ইহাৰ বচিত পদাঁধলী “পদামৃভ-সমুদ্রেপ 
উদ্ধৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাধামোহন ঠাকুরের পরবন্তী। ইহার ৪টী পদের মধ্যে 
৩টা পদই নিত্যানন্দ-বিষয়ক | ইহার রচনায় বিশেষ কোন ভাব-বৈচিত্র্য দেখ! যায় না, তবে 
পদ্দগুলি বচধিতাব ভক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
এই ভক্তি-ভাঁবটী বিগ্ঠাপতি ও চণ্ডীদাঁসের পববস্তী বৈষ্ণব কবিগণের সাধারণ সম্পত্তি, 
তাভাদিগেব পদাবলীতে আব কিছু থাকুক ব! নু! থাকুক এই ভক্কিভাবটী প্রায় সর্বতই 
বিশেষবপে পরিস্ফুট হুইয়াছে। 
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(৫) 
আনন্দ 
আনন্দ টাদ-_ ২৩৬৩ সংখ্যক পদ। 
আনন্দদান--পদ সমষ্টি ২। পদসংখ্য৷--২৭১৩৷২৭৯১ । 
আমাদিগের বিবেচনায় আনন্দচাদ ও আনন্দদাস অভিন্ন। আনন্দটাদদের রচিত 
শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ রূপ-বর্ণনটী ২৭৯১ সংখ্যক পদের শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনার সহিত তুলনা 
কবিণেই ইং! প্রতীত হইবে। আনন্দটাদ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ইনি যে সুমধুর 
পদবিন্তাসে পটু ছিলেন--তাহার কৃত শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ সৰ্ব্বাবয়ব বূপ-বৰ্ণনাই সে বিষয়ে 
সাক্ষ্য দান করিবে। ইহার এই পদটী গোবিন্দদাদ অথবা বলবাম দাসের এই শ্রেণীর রূপ 
বনাব সহিত সৰ্ব্বণ] তুলিত হইবার যোগ্য } 
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() 
উদ্ধব দাস 
পদদমষ্টি --৯৭। পদ-সংখ্য--৩২৷৩৩:৩৪৷৪১৮। ৪১৯1৫২৫ ৫৬৪/৫৭০৷৫৮ ৬৫৮৮৫৮৯1৬৪৪ 
৮১৯৮৫১১০৭২/৯০৮৩1১১০১।১১৩২।১১৯৩৫।১১৩৬।১১৩৪৯১১৪০/১১৪২/১১৯৪।১৯১ ৭১২২৩। 
১২৩২১২৫৩১২৫৪1১২৫% ১২৮৫।১৩৪৪/১৩৪৬১৪ ৮১৪৩৩ ১৪৩৪1১৫৪০৩1১৪৪৩/১৪৫২১৪৫৪। 
১৪৬৭/১৪৬৮1১৪৬৯।১৪৭৭।১৪৯৯1১৫৫৭।১৫৬১1১৫৯২।১৭০০1১৭০৬/১৭৪৪1১৭৪৮১৯৬৬৩]২০০২। 
২৩০৫ ২৩৮২২৪২৩1১৯ ৫৩৭-২৫৪৬২৫৪৮1২৫৫৮২৫৬১।২৫৯১।২৬৭৩1/২৭৮৩1২৭ ৫৭---২৭৬%। 
২৭৭৬1২৮২৬--২৮৩১৯৩০১৪, 
উদ্ধবদাস অনেকগুলি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইচ1র সম্বন্ধে নিশ্চিত 
কিছু দান! যায় না1* ৩০১৪ সংখ্যক পদে ইনি পূর্ববর্তী বৈষ্ণব আচাধ্যগণেব বর্ণনা করিয়া- 
ছেন--তাঁহাতে লিখিত হুইয়াছে__ 
“শ্ৰঠাকুর মহাশয়, তাব যত শাখা হয়, 
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ। 
বামকৃষ্ণ আচাৰ্য্য খ্যাতি, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, 
ভক্কিমূৰ্ত্তি গামিলা নিবান। 
রূপ রাঁধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান, 
ভক্তিমান শ্লীউদ্ধব দাস ॥” 
সর্বশেষে এইরূপ ভণিতা আছে 
প্গ্রীরাধামোহন পদ, যাব ধন সম্পদ, 
নাম পার এ উদ্ধবদাস ৷৷” 
ইহ! দ্বার! অনুমান করা! যাইতে পাবে ষে উদ্ধব দাস সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তম 
ঠাকুরের শাখাহুক্ত এবং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি শ্রীনিবাদ আচার্য্যেব 
পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরেব মন্ত্ৰ শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এইবূপ হইলে রাঁধামোহন ঠাকুরের 
পদ্বামৃত-সমুদ্ৰে যে ঈহার বনু-সংখ/ক পদাবলী হইতে ২৪টী পদণও উদ্ধৃত হন নাই, ইহা 
ভল্ল আঁশ্চার্ধ্যর বিষয় নহে। এই বিরোধ পরিহার জন্য দ্বিতীয় উদ্ধব দাসের অস্তিত্ব অথব| 
উদ্ধব দাসের পদ বচনাৰ পূর্বেই প্পদামুত,যুদ্রর” সংগ্রহ ও সমাপ্তির কল্পনা করা যাইতে 
পারে । আমাদিগের কিন্তু সন্দেহ হয় যে পদ বর্ণিত “ভক্তিমান উদ্ধবদাঁস” ও এই পদকর্থা 
উদ্ধব এক ব্যক্তি নহেন। 





* শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুব “বঙ্ঈভ।ষ। ও সাহিত্য” গ্রন্থে লিখত আছে, উদ্ধবদাস--অপৱর নাম কৃষ্ণকান্ত, ইনি 
পদকল্পংরুব নহ্বলয়িত! বৈষবদাসের বন্ধু ছিলেন। বাড়ী টেঞা ( বৈদ্যপুর ), দুঃখের বিষয় দীনেশ বাবু তাঁহার 
এই উক্তির পোবক বান প্রমাণের উল্লেখ কষেন নাই । 
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বিনগ্কের আদর্শ প্রাচীন বৈষ্ণব কবির পক্ষে নিজকে “ভক্তিমান” বলিয়| পরিচয় দেওয়া 
সম্ভবপর বোধ হয় না। ভণিতার অর্থ দ্বারাও এরূপ নিশ্চিত বুঝায় না যে পদকণ্ডা 
র্লাধামোহনের মন্ত্রশিষ ছিলেন। পৱরবল্তা কবির পক্ষেও ভক্তিবশতঃ এইবপ উক্তি 
অসম্ভব নহে । সুতরাং আমাদিগেব বিবেচনায় পদামুত-সমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুরের 
পরবর্তী সময়ে উদ্ধব দাম আবিভূতি হইয়াছিলেন। এবপ অবস্থায় নরোত্তম ঠাকুরের 


শাধাভুক্ত ভক্তিমান উদ্ধবদাস কোন পদ রচন! করিয়। থাকিলে তাহ! অপর উদ্ধব্দাসের , 


পদ হইতে পৃথক্‌ করা একরূপ অনস্তভব। এই পদ দর্শনে বোধ হয় যে “ভক্তিমান” উদ্ধব 
নরোভম ঠাকুব ও সম-সামগ্রিক শ্রীনিবাস আচার্যের সমকালীন অথবা কিঞ্চিৎ পরবর্তী 
ছিলেন। এবপ অবস্থায় তিনি পদ্‌ রচন! করিয়। থাকিলে রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রনে 
অবশ্যই তাহা স্থান পাইত। সুতরাং বিবেচনা হয় যে এই উদ্ধব তাহার ' ভক্তিময় জীবনের 
জন্য যেন্পপ বিখ্যাত ছিলেন পদকর্তী বলিয়া সেইরূপ ছিলেন না। পক্ষান্তরে পদক উদ্ধব 
দাস যে সুকবি ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। উদ্ধবদাসের পদাঁবলীর কবিত্ব সম্বন্ধে 
কোন কথা বলার পূৰ্ব্বে ইহাও বল! উচিত যে তাহার নামীয় পদগুলি প্রণিধান সহকারে 
পাঠ করিলে তাহা একবাক্তির রচন! বলিয়াই গ্রতীতি হয়। 

উদ্ধবদান-_পূর্ববরাগ, মান, আক্ষেপান্থরাগ, বাল্যলীগা, গোঁ, রাসলীলা, দানলীলা, 
হোরি, বুলন, মাথুর, বিরহ, রূপবর্ণন প্রভৃতি নানাবিষয়ের গছ রচনা করিয়াছেন। কবিত্ব 
বিষয়ে বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের পালা ছাড়িয়| দিয়া গোবিন্দধাস, বলরামদান, রায়শেখর, 
বসম্তরায় প্রভৃতি কবিগণের পরেই ইহার স্থান নিৰ্দ্দেশ করিতে হয়। উদ্ধবদাপ, বিশুদ্ধ 
বাঙ্গাল! ও ব্রদবুলি মিশ্রিত ছুইরকম পদই রচন! করিয়াছেন। ইহার র'চত প্রাঞ্জল ও 
সুললিত লঘুত্রিপদী ছন্দের “কদম্বের বনে থাকে কোন জনে” (২৯ পৃঃ) ইত্যাদি পদগুলি 
ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ যে অনেক 
সময়ে প্রচলিত ভাষ! পরিত্যাগ করিয়া ব্রঙ্গবুলিতে পদ রচন! করিয়াছেন__উদ্ধবের ব্রজবুলির 
পদ পাঠে তাহাও প্রতীত হইবে । পাঠকগগ ৩২--৩৫ প্রভৃতি পদে উদ্ধবের সুললিত 
অবিদিশ্র রচনা, ৪১৮৪১৯ প্রভৃতি পদে উত্তম ব্ৰজবুণি--"দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্তাম” €(১৫- 
৫৭ পদ ) ও “নব গোরোচুন জিনিযা বরণ” (১৭৪৯ পৃঃ) ইত্যাদি পদে তাহার রচনা ও 
কবিত্বশক্তির পরিচয় লইবেন । নানাবিষয়ক রচনায় অতি অন্পসখ্যক কবিই দক্ষতা দেখা" 
ইতে পারেন ; এরূপ অবস্থায় উদ্ধবের নান। বিষয়িণী পদাবলী পাঠ করিয়! তাহার কবিত্বের 
প্রশংসা! না করিয়া পারা যায ন|। প্রাচীন মহাজনদিগের বর্ণন! সম্বলিত উদ্ধবের ২৩০৩-- 
২৩% ও ৩০১৪ সংখ্যক পদুলি এ্রতিহাসিকের নিকট অনাদৃ হইবে না। আমাদের 
এই ইতিহাসহীন দেশে অনেকস্থলেই এইবপ' বিদ্দিপ্তড বিব্রণসমূহের সংগ্রহ ব্যতীত 
প্রাচীন মহাজনগূণের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ধারাবাহিক বৃত্তান্ত জানিবার সন্তাবন) 
অল্পই আছে। 


ঢ় 


/ 
fF 
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(৭) 
কবিরঞ্জন। 
পদসমষ্টি--৭। পদসংখ্যা--২১২।২৫৬,৬৭৯।৯৬১/১০৭৫1১১*০1১৭৫৭। 
কবিরঞ্ন যে কোন ব্যক্তির উপাধি নাম নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পদ কল্পতক 
গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পল্পবে বিস্তাপতি চণ্তীদীসের যে মিলন বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে নিম্নপিখিত 
পংক্তিগুলি দৃষ্ট ভয়, যথ!-- 
“চণ্ডীদাস কবিরপ্রনে মিলল 
বটভলে সুরধুনী তীর ৷৷” 
“পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে 
গুনতহি রূপনারায়ণ ॥ 
কহ বিস্তাপতি ইহ রস কারণ 
লছিম! পদ করি ধ্যান ॥* 
ইহা হার! স্পষ্টই গ্রাতীত হয় যে এই পদের রচয়িতা বিদ্যাঁগতি ও কবিরঞ্জনকে অভিন্ন 
ব্যক্তি বলিয! জানিতেন। 
কবিরঞ্জনেব ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিস্তাগতির পদের সহিত তুলনা করিলে তাহা এক 


১৮২ ব্যক্তির রচিত বলিয়াই বোধ হ্য। 


> অ 


“কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।* (৬৭৯ পদ) 
এই সুবিখ্যাত পদটি পদকল্পতক্লু ও পদামূতলমুদ্রে কবিরপ্রনের নামে এবং পদকল্ললতি- 
কায় কবিশেখরের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরপ্রনের অন্তান্য পদগুণিও বিস্তাপ,তর 
উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলিত হইবার অযোগ্য নহে। 


(৮) 
কানুবাম। 
পদসমতি--১২। পদসংখ্যা, ৩১১1৩৩২।৩৩৪।৬৬১।১৯৬৫।১৯৭৭।১৯৭৮1২৯৪৬।২১৭৩/২১৯৪। 

২২৫১২২৫৭ । টৈতন্তচরিতামুত গ্রন্থে নিত্যানন্দেষ্ব শাখা গণনার কানুঠাকুরের উল্লেখ 
আছে যথা, 

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। 

শ্রীপুরুষোভম দাস তাহার তনয় ॥ 

আদন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। 

নিরন্তর বাল্যলীল। করে কৃষ্ণসনে ॥ 

‘তার পুত্র মহাশয় শ্রীকান্ঠাকুর। 

যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ গেমামৃত পুর ॥* ( চৈ-চ আদি ১১শ ) 


৯৬ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


সম্ভবতঃ এই কানুঠাকুরই পদকর্তী কান্গুরাম হইবেন। ইনি নিত্যানন্দের সহচর ১- 
পুর্লুষোত্তমদাসের পুত্র । উক্ত গ্রন্থে অৈতাঁচার্যের শাখা গণনায় আর এক কান্নপণ্ডিতের 
উল্লেখ আছে যথা, 

‘অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ।" (চৈশ্চ-নাদি ১২শ) 

উক্ত কানুঠাকুব ও পণ্ডিত কানু একই ব্যক্তি বলিয়! বোধ হয়। 

কামুরাম বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলি দুটরকম পদই রচনা করিয়াছেন। ৩১১।৩৩৪।১৯৭৭। 
১৯৭৮ প্রভৃতি পদে ইহার বিশুদ্ধ ও প্ৰাঞ্জল রচনা এবং ৩৩২৷৬৬১৷ প্রভৃতি পদে ইহার ব্ৰজ- 
বুজি রচনার পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। ইহার বচিত বাঙ্গালা পদগুলি কবিত্বাংশে মন্দ নহে। 
ইনি সবল ভাষায় কথ! ব্যক্ত করিতে চেষ্টা কবিয়াছেন। 

(৯) 
কৃষ্ণকান্ত। 

পদসমষ্টি ২৯। পদসংখ্যা ২৭৯৫--২৮২৩। কৃষ্ণকান্তের জীবনী সম্পূৰ্ণ অপরিজ্ঞাত। 
তাহার রচিত পদগুলি ঘ্বাত্রিংশৎ পল্পবের শেষভাগে একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইনি 
সুললিত ব্র্বুলিব পদ রচনায় পটু ছিলেন, ইহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি মিশ্রিত । 
বহিঃগ্রকৃতির মনোহারিত্ব ইহার রচনায় স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়াছে। ঢৃষ্টান্তস্থলে “সহজেই 
ভূধর পরম মনোহর” ( ২৮১* ) প্রভৃতি পদের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ভাবের গভীরতা 
ইহার রচনায় বিরল! di 

(১৯) 
কৃষ্ণদাস । 7 

কৃষ্ণদান_-পদসমষ্টি ২৩। পদমংখ্য। ১০৮২৷১১১২৷১১১৩৷১২৩৭৷১২৩৮৷১৪৬ ০) ১ ৫৬৬৷ 
১৫৭২১৭৪০।১৯৪৮২০১৯২২৭৩২২৮৮--২২৯৪1২৭৬৬1২৭৭৮---২৭৮০২৯৯৯২৯১০।২৯২৪। 
৩৪০৬। 

কৃষ্ণদাস (কবিরাজ )-- পদসমষ্টি ৫1 পদসংখা! ১১১৮।১৫৪১1১৬৩০।১৬৪৯1২৯৫ ৯ । 

কুষ্ণতক্তদিগের নিকট কুঞ্চদাস নামটি বড়ই প্রিয় ; তাই ঠচৈতন্তচরিতামৃত, ঢৈতন্ত- 
ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকগুলি কৃষ্চদাণের উল্লেখ পাওয়| যায় যথা ;-_ 

১মশ্াদাক্ষিণাত্য ভ্ৰমণে মহা গ্রভূর সহচর কুলীন ব্ৰাহ্মণ “কৃষ্ণদাস” 

“কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্ৰাহ্মণ। 
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণগমন ॥” (চৈ চ আদি ১০ পরিচ্ছেদ) 
ইনি অতি সরল-স্বভাঁব ছিলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে ভট্টমারীগণ ইহাকে 
প্রলুন্ধ করিয়া লইয়! যায় ( চৈ-চ-মধ্য ৯ম )। ভট্টমারীগণের নিকট হইতে ইহাকে উদ্ধার / 
করিয়। নানাদেশ পর্যযাটনান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহাকে যথা ইচ্ছা যাইবার 
আদেশ করেন। কিন্তু যখন কৃষ্থদাস প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়। রোদন 


Ue 
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করিতে লাগিলেন, তখন অগত্য। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ জগদানন্দ প্রভৃতির অনুৰোধে ইহার 
ছার| গৌড়ে অদ্বৈতাচাখ্যাদিব নিকট সম্বাদ দিয়! পাঠান ( চৈ-চ-মধ্য ১৭ম )। ইহার পৰে 
এই কৃষ্ণদাসেব আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বদেশে গৌরাগ্গভক্তিতে ইহাঁব 
অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হুইয়া থাকিবে । fl 
২য়--নিত্যানন্দের শ্বশুর স্বর্য্যদাস সরখেলের ভ্ৰাতা কৃষ্ণদাস । 
শ্হ্ূৰ্্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস। 
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাদ ॥" ( চৈ-চ-আছি ১১শ ) 
ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায ন! । 
৩য়--অকিঞ্চন কষ্দাস। 
*অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম।” ( চৈ-চ আদি ১*ম) 
“অকিঞ্চন কৃষ্তদাস চলিল| শ্রীধর।? (চৈ-তা শেষ ৭ম ) 
৪র্ঘ--কৃষ্ণদাস ( বৈদ্য ) 
“কৃষ্ণদাস বৈত্ত আর পণ্ডিত শেখর ।” (চৈ-চ পল) 
৫ম--রাঁতদেশবাসী কালিয়! কৃষ্ণদাস ;-- 
প্রাদেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর । 
শ্রীনিত্যানন্দের তিহেঁ! পরম কিঙ্কর ॥ 
কাল! কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান । 
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা কিছু নাহি দান ॥” ( চৈ-চ আদি ১১শ ) 
‘রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাঁস। 
নিত্যানন্দ পারিষদ যহাব বিলাস ॥ 
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ নাম ত্ৰিভুবনে। 
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে ॥* ( চৈ-ভা শেষ ৫ম) 
মহাপ্রভুর আঁজ্ঞায় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দেব ভক্তি প্রচারার্থ গৌড়দেশে গমনপ্রসঙ্গে 
চৈতন্ত-ভাগবতে ষে কৃষ্ণদান পণ্ডিতের কথ! লেখা আছে বোধ হয় সেই কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ও 
কালিয়া সৃষ্ণদাণ অভিন্ন ব্যক্তি। এই কৃষ্দান নিত্যানন্দের ভক্তগণ মধ্যে অতি প্রধান 
ছিলেন, সময়ে সময়ে ইহাব ব্রজগোপালের ভাবাঁবেশ হইত-- 
শকৃষ্ণদান পরমেশ্বর দাম ছুইজন। 
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ ॥* ( চৈ-ভ| শেষ ৫ম ) 
৬ষ্ঠ। নারায়ণ, মনোহর ও দেবানন্দদের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস। এই নারায়ণ সন্বদ্ধেই সম্ভবতঃ 
বল! হইয়াছে. 


প্নাবাঁয়ণ পণ্ডিতশাথা এ বড় উদার 1» (চ-চ আদি ১ম) 
এই কৃষ্ণদাঁস সম্বন্ধে অধিক কিছু জান! যায় না; নিত্যানন্দ প্রভূর পারিষদ্গণের নাম 
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প্রসঙ্গে এই চারিভ্রাতার উল্লেখ পাওয়| যায়। চৈতন্তভাগবতেও একত্র কৃষ্ণদাঁস ও দেবানন্দের “২ 
উল্লেখ আছে 


ৰ প্কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই গুদ্ধমতি।” ( চৈ-ভা শেষ ৫ম ) 
এম। বড়গাঁছী নিবাসী কৃষ্ণদাস। রঃ 
প্বড়গাছী নিবাসী স্থকৃতি কৃষ্ণদাস । 
যাহার গ্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাঁদ॥৮ (প্র) 
৬ম। কৃষ্ণদাস--অদ্বৈত আচাধ্যের শাখাভুক্ত ছিলেন (চৈ আদি ১২শ ) 
৯ম। উড়িষ্যাদেশীয় অগন্নাথদেবেব সুবর্ণ বেত্রবাহক কৃষ্দাস। 
পকৃষ্দাস নাম এই সুবর্ণবেত্রধারী।» (চৈ-চ মধ্য ১১শ ) 
১০ম। দুখী ওবফে শ্তামানন্দ ওবফে কৃষ্ণদাস। খনগ্তাম ওবফে নরহুবি চক্রবর্তীর 
স্নটিত ভক্তি-রন্থাকর গ্রন্থে এই কৃষ্ণদ।সের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে । এই কৃষ্ণদাস দণ্ডেশ্বর 
গ্রামবাসী এক ময়েগাপের পুত্র বাল্যকালে সকলে ইহাকে দুখী বলিয়া ডাকিত। ইহ 
দীক্ষাগুকব নাম হৃদয়চৈতন্ত। বুন্দাবনবাসকালে দুখী কষ্ণদাস শ্তামানন্দ নামে পবিচিভ 
হন। ইহার শেষদীবন উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম এচাবে অতিবাহিত হয়। ইনি খৃষ্টীয় ষোডশ 
শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। 
৯১শ। চৈতন্ত-চরিভামৃত গ্রন্থের প্রণেতা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাদ কবিরাজ। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে 
বর্ধমান জেলার ঝামটপুব গ্রামে বৈদ্যবংশে ইহীব জন্ম হয়। কৃষ্ণদাস দাঁরপবিগ্রহ করেন নাই। 
নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন এবং তথায় রূপ, সনাতন, জীব, 
রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপালভষ্ট এই সুপ্রসিদ্ধ ষটগোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত 
সকল অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ কবেন। ইনি শ্রীবাধাকষ্ণের নিত্যলীলা 
বিষয়ক “গোবিন্বলীলা মৃত” গ্রস্থ ও বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর কৃত প্কৃষ্ণ কর্ণামুতেব” টীকা বচন! করিয়া 
৭৬ বৎসর বয়সে “চৈতন্কচরিতাঁমৃত* বচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ-বচন! বিষয়ে মুরারিগুপ্ত 
ও স্বৰূপদামোদৱরেব কড়চা, রঘুনাথ দান গোস্বামী মহাশয়েব নিকট শ্ৰুত ও তাহার সাক্ষাৎ দৃষ্ট 
মহাগ্রভুব বিবরণ এবং বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত*ই তাহার মূল অবলম্বন ছিল। এতত্তিয় 
মহাপ্রভুব ভক্ত শিবানন্দদেনের পুত্র কবিকর্ণপূরের রচিত “চৈতন্তচন্দ্রোদয়” নামক সংস্কৃত 
নাটক ও বপগোম্বামীব কড়চা হইতেও তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । চৈতন্তচরিতা- 
মৃতেব বচন! নয়বত্সবে সমাপ্ত হুইয়াছিল। 
উপবে যে ১১ জন কৃষ্ণদাসের নাম লিখিত হইল এতদ্বাতীত তাহাদিগেরই প্রায় সম- 
সাময়িক আবও ২1৪ জন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদামের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। তাহারা সকলেই 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লোক । কৃষ্দাস বাঁবাজির বচিত “ভক্তমাল” গ্রন্থে ইহঁ।দিগের ২১ 
জনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত বল্পভাচারী সম্প্রদায়ের আদি গুক মহাপ্রভুর সম- 
সাময়িক বন্তুভাচার্ঘ্যেব শিষ্য কৃষ্ণদাম পরআাহারীই সর্বাপেক্ষা গ্রদিত্ধ। ইনি ভ্রজভাষায় 


০4৫ 
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কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বছুসংখাক পদ রচনা! করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে কৃষ্ণলীলাত্মক পদ 
রচনাধিষয়ে তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেব অদ্বিতীয কবি সুরদাসের প্রতিদ্বন্থী ছিলেন। আগর- 
দাস ইহার অন্ততম প্রধান শিষ্য ছিলেন। আগরদাসের শিষ্য নাভাঁজি ব্রজভাষায় দোহা 
ছন্দে “ভক্তমাল” গ্রন্থ রচন| করেন *। এই কুষ্ণদাস বা ভন্নামধারী অপর মহাত্মগণ ফে 
বাঙ্গালাভীষায় অথবা তথাকথিত ব্রলবুলি ভাষায় পদ রচন! করিয়াছেন ইহ! সম্ভবপর নহে 8 
সুতরাং ইহাঁদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে প্ৰধানতঃ ১১ জন কৃষ্ণদামের 
উল্লেখ পাই। এরূপ অবস্থায় “ৰঞ্ণদাসের” ভণিতাষুক্ত পদগুলি যে কোন্টি কাহাৰ রচিত 
তাহার মীমাংসা কর! একবপ অমাধ্য হইয়। পড়িযাছে। 

ভনিতায় কেবল “কৃষ্ণদাস” নাম পাওয়| গেলেও আমরা এই পর্দাবলির মধ্যে ৫টি পদঃ 
কনৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চিহ্নিত করিয়াছি। এইরূপ কবার কারণ এই যে এই পদগুলি 
*চৈতত্তচরিতামৃত* গ্রন্থে অবিকল দৃষ্ট হয়। রচনা বা বিষয় দৃষ্টে এই পদগুলি যে উক্ত গ্রন্থে 
গ্রস্থান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে একপ সন্দেহ হইতে পারে ন| এমন কি ছুই তিনটি পদের 
পূর্বে "পদকল্পতকণ” গ্ৰন্থে *তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে” এইরূপ পদকর্তার নির্দেশ আছে & 
অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটির ভণিতায় “কৃষ্ণদাস” নামে পুর্বে ‘দুঃখী’ এই বিশেষণটি 
সংযুক্ত দেখা যায় (১১১২, ১১১৩ ও ১৯৪৮ পদ ), এই ৰূপ বিশেষণ দর্শনেই কেহ কেহ এই 
পদগুলিকে নিঃসন্দেহে ছুংখা কৃষ্ণদান ওরফে শ্যামানন্দের রচিত বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, 
কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথমত:--বৈষুব কবিগণ ভণিতা 
নিজ নিজ নামের পূৰ্ব্বে যে অনেক স্থলেই দীনতাব্যগ্রক অনেক বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন 
তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতে পাবে। কৃষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত পদেও অনেক স্থলে 
গ্রীন” (১০৮২১ ১৪৬০, ২০১৯ ও ২২৮৮ পদ দ্ৰষ্টব্য) ও ফোন কোন স্থলে "দীন হীন” 
(২২৮৯, ২২৯০ পদ দ্ৰষ্টব্য ) বিশেষণ দেওয| হইয়াছে। আমাদিগেব বোধ হয, "দুঃখী 
শবটিও উপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়| থাকিবে । নতুবা কষ্টকল্পনাঁয় “দীন” ও “দীনহীন” 
শব্দের “ছুঃঘী” অর্থ ধবিয়! এ পদগুলি সমস্তই দুঃখী কৃষ্ণদীসেরই রচিত বলিয়া স্থিব কর! 
যায় না কি? পূর্বেই বলিষাছি যে দীক্ষান্তে দুঃখী কৃষ্ণদাস “শ্যামানন্দ'” নামে বৈষ্ণব-জগতে 
গ্রদিদ্ধ হুইয়।ছিলেন। শ্তামানন্দের ভণিতাযুক্ত কষেকটি পদও পদকল্পতকতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । আমরা একাধিক পদকর্ত! শ্তামানন্দের বিষয় অবগত নহি । এক ব্যক্তিব ছুই 
নামে পদ রচন! করাও সম্ভব বোধ হয় না। 

আমাদিগেব বর্ণিত কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে এক উভিষ্যাবানী কৃষ্ণদাসকে ছাড়িযা দিলে 
অবশিষ্ট সকলেরই পদব্চনাব সম্ভাবনা আছে। সুভবাং এরূপ অবস্থায় বিশেষ গ্রমাণের 
অভাবে আম? কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে প্রস্তুত নছি। এই পদগুপির অধি- 





* শ্রিযার্দন সাহেব কৃত The Modein Vernaculat ],006180016 of Hundusthan নামক সুএনিক্ক 
গ্রহেব ২১ পৃঃ ভষ্টব্য । 
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কাংশই গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বর্ণনা এবং গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক । তন্মধ্যে 
১৫৭২ সংখ্যক পদে অম্বিকানগরবামী গৌবীদাপ পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যাননের 
অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ৰূপ ২২৮৮-২২৯০ পদে উক্ত গৌরীদাসের স্বপ্ন ও তাহার 
গৃহে শ্ীচৈতন্ত ও নিত্যাননোব অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলির গ্রতিহাসিক 
মূল্য সাষান্ত নহে। এই সকল পদেব রচধিত কৃষ্ণা কবিরাজ হইলে তাহা অন্ততঃ 
সুত্ররূপেও তাঁহাব গ্রন্থে স্থান না পাওয়া আশ্চর্যের বিষয় বটে। পবিশেষে সত্যের অন্তু“ 
রোধে ইহাও ব্যক্তব্য ষে অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটীর রচন!-গ্রণালীর সহিত 
কৃষ্ণৰাস কবিরাজের পদাবলীর যথেষ্ট সাদৃঙ্য আছে। ২২৭৩ সংখ্যক পদটি কৃষ্ণদাম 
কবিরাঁজেব নিঃসন্দিগ্ধ পদগুলির সহিত তুলন| করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। 

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পাণঙিত্য ও কবিত্ব 
সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক। গৌৰবাঙ্গ-ভক্ত বৈষ্ণব-জগতে ভক্তিশাস্ত্ৰে অপামান্ত 
পাণ্ডিত্যের জন্ত যে সকল মহাত্মা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কষ্ণদাস কবিরাজ তাহাদিগেকর 
সধ্যে একজন । এ বিষয়ে তাহাকে কূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও রামানন্দ রায়ের সমকক্ষ 
বলিলেগ বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে ন| ত্তাহার “চৈতন্ত-চৰিতামৃত” বঙ্গীয় বৈষ্ণব-জগতে 
দ্বিতীয় ভাগবতরূপে পূজিত হইতেছে । বস্তুতঃ তীহাব গভীর পাণ্ডিত্য, উদাবতা, অপূৰ্ব্ব 
সত্যনিষ্ঠা, সম্বদয়ত৷, ও ভগবস্তপ্কিব প্রশংস| কবিয়! শেষ করা যায় না; এই সকল গুণে 
সাহার "চৈতন্ত-চবিতামৃত” চৈতত্ত-ভাগবতাদ্দির পরবর্তী হইলেও মহাপ্রভুর প্রচারিত ধৰ্ম্ম ও 
তাহাৰ জীবনচরিত সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার কবিয়াছে। কবি” 
রাজ গোস্বামীর পদ।বলীই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাহাব দার্শনিক অন্ত্ৃষ্ঠি ও 
পাণ্ডিত্য যেবপ গ্রশংপাষোগ্য কবিত্ব সেইরূপ নহে। পদাবলীর কবিত্ব উপলঘ্ম করিয়াই 
এই কথা বলিতেছি--নতুব1 ঘটনাঁবলীর বর্ণনায় তিনি যে অপূৰ্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় দিযাছেন, 
বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার তুলনা-স্থল অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাহার বর্ণিত মহাপ্রভুর অস্ৃতায়- 
মান চরিত্রের আব্বাদনে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত ন! হইয়া পারে না। গোস্বামীর 
রটিত সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর পদাবলী কালে বিলুপ্ত হইতে পারে--কিন্তু ভীহার ্চৈতন্ত- 
চরিতামৃত” তাহাকে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিকে। 


(১১) 
কৃষ্ণদাস। 
পদসমষ্টি ২। পদসংখ্যা ২৪৩৯৪১। পদামৃত-মমুদ্ৰকাব রাধামোহন ঠাকুরের গ্রন্থের 
গ্রারস্ডে নিগ্নলিখিত শ্লোক দুইটি দৃষ্ট হয়, যথা 
“বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতগ্তদায়কং 
বীতবেদার্থবিস্তাবে প্রব্বত্তো বড কৃপাশিয়| |) 


পন ১৩১৬ ] প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০১ 


গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকষ্তাথ্যং সৰ্ব্বসিদ্ধিদং। 
প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেহহং ককণাণবম্‌ 8? 
এই শ্লোক ও বাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত টাক! পাঠে জান! যায়, কৃষ্ণগ্রসাদ রাঁধা- 
মোহনের গুক জগদানন্দ ঠাকুরের পিতা ছিলেন । এই জগদানন্দ মহাপ্রভুর অসামান্ত প্রেম 
পাত্র ও সহচর জগদানন্দ পণ্ডিতের অনেক পরবত্তী। রাধামোহন ঠাকুরের গিতামহ 
শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য মহাপ্রভুর পববন্তী ছিলেন--একপ অবস্থায় বাধামোহন ঠাকুরের সম- 
সাময়িক জগদানন্দ যে মহাগ্রভুব অনেক পরবর্তী হইবে তাহাতে আব সন্দেহ কি? 
বাধামোহন ঠাকুরের জন্মকালের আনুমানিক অন্যুন বিংশতি বৎসর পুর্বে অথবা 
শ্রীনিবাদ আচাধ্যেব জন্মের বিংশতি বৎসব পরে এই কৃষ্ণপ্ৰসাদের কাল স্থির কর! 
যাইতে পারে। পদামৃত-সমুদ্রের এই একটি উক্তি ব্যতীত ইহার জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই 
জানা যায় না। 
কৃষ্ণপ্ৰসাদের দুইটি মাত্র পদ পদকল্পকতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটি মাত্র পদেই 
তাহাব কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়! যায়। ইনি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসেব আদর্শে পদ 
রচন| কবিয়াছেন। তাহার পদ ছুটি সরল ও স্বাভাবিক বৰ্ণনা কৌশলে উক্ত সুপ্রসিদ্ধ 
কবিগণের শিষ্যের অনুপযুক্ত হয় নাই। 


(১২) 
গতিগোবিন্দ 
২২৪৮ সংখ্যক পদ। 


উক্ত পদের ভথিতা এইরূপ যথা, 
প্মনের আনন্দে, শ্রীনিবাসঙ্ৃত, 
গতিগোঁবিন্দ চিত ভোররে ॥* 
রাধামোহন ঠাকুরেব কৃত পদসৃত-সমুদ্রের টীকায় লিখিত হইয়াছে 
“প্রীমদাচাৰ্য্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিনগতিসংজ্ঞকং ।” 

ইহ! দ্বারা জানা যায় যে শ্রীনিবাস আচার্যেব এক পুত্রের নাম গতিগোবিন্দ ছিল। এই 
নাম অপর কোন ব্যক্তির ছিল বলিয়া জান যায় নাই ; সুতরাং ইনিই যে পদকর্তী গতি, 
গোবিন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে খেতুবীর মহোৎসবে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন ; তখন তাহার জোঁট বয়ন সুতরাং গতিগোবিন্দ ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন এইরূপ অনুমান কয়| 
অসন্গত হইবে ন!। সম্ভবতঃ তিনি পদকর্তা বণিয়া খ্যাত ছিলেন। পদামৃতসমুদ্ৰে ইহাব রচিত 
কোন পদ দুষ্ট হয না। তবে তিনি গোবিন্দদাষ নামে পরিচয় দিয়া কোন পদ রচনা 
করিয়। থাকিলে তাহা সুগ্রণিন্ধ গোবিন্দদাদ কবিরাজের সহিত মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। 


১০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য 


কিন্তু তিনি যে “গতিগোবিন্দ" ও পগোবিন্দদাস” এই উভয় নামেই পদ রচনা করিয়াছেন 
তাহাব কোন প্রমাণ নাই। 
(১৩) 
গুণ্তদাস 
পদ সমষ্টি ১। পদ-সংখ্যা ১৬৯৭৷২২৪৯৷ 


গ্ঞ্পুদাস” শব্দটি যে উপাধিস্থচক তাহা সহজেই প্রতীত হয়। ‘গুপ্ত’ উপাধিধারী পদ- 
কর্তৃগণ মধ্যে মুবাবিগুপ্ত সৰ্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 'মুবারিগুপ্ত ভণিতার দুইটি পদ পদকল্পতরুতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মুবারিগুপ্ত নিজকে “গুপ্তদাস” বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন কিনা 
বলা ষাষ না। বৈগ্যবংশীয় ব্যক্তিগণ সকলেই প্দাঁগপ্ত” বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকেন । 
এরূপ অবস্থায, অপর কোন বৈঘ্তকুলোস্তৰ ব্যক্তির পক্ষেও এইবপ পরিচয় দান অসম্ভব 
নহে। শিবানন্দ, বল্লভ প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয় অনেক পদকর্তার পদ পদ্কল্পতরুতে সংগৃহীভ 
হইয়াছে । গুপ্তদাসের পদ ছুইটিতে কোন বিশেষত্ব নাই। 


(১৪) 
গোকুল ।৷ 
পদসংখ্য|--২৮৯৩ । গোকুলানন্দ। পদসংখ্যা--২২৮৯। 
গোকুলদাস ও গোঁকুলাঁনন্দের নামে ছুইটি মাত্র পদ আছে; গোকুল গোকুলানন্দেরই 
ংচ্ষেপ কি না নিশ্চয় করিয়! বল! যায় ন!। চৈতন্তচরিতামৃত্গ্ৰন্থে নিত্যানন্দ শাখা 
বর্ণনায় এক গোকুলদাঁসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে-- 
শ্্রীমস্ত গোঁকুলদাপ হরিহরানন্দ।” ( চৈ-চ আছি ১১শ ) 

ইহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জান! যায় ন। ইনি মহাপ্রভুর সমসাঁমধিক এবং 
নিত্যানন্বগ্রভূর একজন পাবিষদ ছিলেন। 

এতস্ডিন্ন নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্লাকবে? একজন কীৰ্ত্তনিয়া গোকুলদানের উল্লেখ 
আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী খেতুরীর মহোৎসবে ইহাব মুখে গোবিন্দ- 
দামের পদাবলীর গান শ্রবণে মোহিত হুইয়া__ 

ন "গ্ৰীগোবিন্দ কবিবাজের ছুটি কর ধরি। 
কহে তুয়! কাব্যের বালাই লৈয়া মবি ॥” (ভ-র) 

গোকুলদাসের বচিত কৃষ্ণের স্তোত্রে (২৮৯৩ পদ ) অনুপ্রাসের আধিক্য দৃষ্ট হয়, 
বোধ হয় এইবূপ পদই পববর্তী সময়ে গোবিন্দ কৰিবাজের অপূৰ্ব্ব অনুপ্ৰাসময় পদগুলির 
আদর্শ হুইয়াছিল। বল৷ বাহুল্য যে নলোদধকার কালিদাসের নিকট ঘটকর্পরের 
নায় কবিরা গোবিন্দদাসের নিবট অন্থপ্রাসপথের পথিক পদকর্তৃগণ দকলেই সম্পূর্ণ 
পরাভূভ হইযাছেন। 


দন ১৩১৬ ] প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৩ 


এটা (১৫) 
গোপাল । 
পদসংখ্যা ১৮০ । গোপালদাস--পদপমষ্ঠি ৪। পদসংখ্য| ৩৯৪|১২৫৫৷২৮৮৪৷২৯৭২ । 
গোপালভট্ট-_পদনংখ্য| ২৭৫২ । 
চৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বৃন্দাবনবাদী স্ুগ্রপিদ্ধ গোস্বামী গোপালভট্ট ও অন্তিন্ন 
আরও কয়েকজন গোপালের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 
প্রথমতঃ। গোপালভট্ট। ইনি স্থপ্রমিদ্ধ ছয জন আদি গোস্বামীর মধ্যে একজন। 
ইনি চৈতন্যচরিতামূতকার কৃষ্ণদাস কবিরাণের অন্যতম শিক্ষাগুক ছিলেন যথা 
প্শ্রীৰপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুক যে আমার । 
ডী সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥* ( চৈ-চ'আদি ১ম পরিচ্ছেদ ) 
কথিত আছে যে “চৈতন্তচরিতামৃত” বচনাকালে গোস্বামী গোপালভট্ট কৃষ্ণদাঁস 
কবিরাঁজকে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে নিষেধ করেন। ভট্ট গোস্বামীৰ একান্ত 
যশোনিংস্পৃহাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। মে যাহা হউক 
কষ্ণদামরচিত “ভক্তমালণ গ্রন্থে ( ২য় মালায় ) এই রঘুনাথ ভট্টের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে ; 
০ তাহা হইতে কতিপয় ছত্ৰ নিয়ে উদ্ধত হইতেছে-- 
“মহাপ্ৰভু যবে তীৰ্থ ভ্ৰমিবাবে গেল! । 
ভট্টমারী গ্রামে চাতুৰ্ম্মান্ত৷ স্থিতি হৈলা ॥ 
গ্রীমান বেন্ধট নামে ভট্ট মহাশয় । 
তীাহার গৃহেতে রহে হইয়| সদয় ॥ 
তাহার নন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট নাম । 
সদাই করয়ে সে এভুর সেবাকাম ॥ 
প্রভু তারে কৃপা করি শক্তি সঞ্চাবিল। 
হরিনাম মহামন্ত্ৰ কৰ্ণেতে অৰ্পিল ॥ 
শি সম এ * 
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিল 
শ্রীবাধাবমণ রূপে বড কৃপা কৈল ॥” 

৪ শেষ পংক্তির ব্যাখ্যায় উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, গোগানভ একটি শালগ্রামচক্রের 
উপাসক ছিলেন। একদা কোন ধনিভক্ত তাহাৰ বিগ্রহেব জন্ত অলঙ্কার বস্ত্রাদি আনিয়| 
দেন। গোপালভট্ট শালগ্রামকে শ্রীমুদ্তির যোগ্য বস্তালঙ্কার পরাইতে ন! পাৰিযা অত্যন্ত 

ত মনঃক্ষুণ হইয়া রাত্রিযাপন করেন। কথিত আছে যে প্রভাতে দেখা গেল শালগ্ামচক্ৰ 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ৰিকা [ ২য় সংখ্যা 


ত্রিভঙ্প-ভঙ্গিম মুরলীবদন কৃষ্ণকপ ধারণ করিয়াছেন। গোপালভট্ট সম্বন্ধে অপর কোন 
বৃত্তান্ত জান। যায় না। ইনি দাক্ষিণাত্যবানী হইয়াও ষে বঙ্গীয় বৈষ্ণব 'মাচা্য্যগণগ মধ্যে 
অতি প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিলেন, এতদ্বাবাই তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভক্তির বিশিষ্ট 
পরিচয় পাঁওয়! যায়! এই সময়ে ব্রদ্ধামে বল্ল ভাচার্ধ্য, বিঠঠলনাথ, কৃষ্ণদাস পয়আহারী 
প্রভৃতি সুপ্রনিদ্ধ বৈষ্ণবাচাধ্যগণ জীবিত থাকিলেও বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে গোপালভট্টই 
সমধিক পূজিত ছিলেন। ইহাব অসাধারণ গৌরাক্গভক্তিই তাহার প্রদান কারণ। 
হয়--গোপাল দাস। মহাপ্রভুর শাখাগণনায ইহার উল্লেখ দেখা যায়-- 
“রামচন্দ্র কবিচন্ত্র শ্রীগোপালদাল |” ( চৈ-চ আদি ১*ম) 
ওয় গোপাল আচাধ্য। মহাপ্রভুর শাখাগণনায ইহার নাম লিখিত হুইয়াছে। 
“গোপাল আচার্য্য আর বিপ্ৰ বাণীনাথ। ( চৈ-চ আদি ১০ম ) 

গর্ঘ-_কাশীর গোপাল ভট্টাচার্য্য । ইনি মায়াবাদী বৈদান্তিকপণ্তিত গোপালাচার্য্যের ছাত্র, 
নীলাঁচলে মহাপ্রভুর সহচর ভগবান্‌ ভট্টাচার্যের ভ্ৰাতা ছিলেন। গোপালের মুখে মায়াবাদ 
শ্রবণে ধৰ্ম্মনষ্ট হইবে বলিয়া ভগবান্‌ ভট্টাচার্য্য ইহাকে নীলাচল হইতে দেশে পাঠাইয়! 
দেন। (চৈ-চ অন্তা ২য় পরিচ্ছেদ ) 

€ম-_নিত্যানন্দের সহচর গোপাল 

্নৰ্ভুক গোপাল রামভদ্র গৌরদাস।* ( চৈ-চ-আদি ১১শ ) 

এই সকল গোপালের মধ্যে গোপালভট্টেব পদের সহিত কাঁহারও গদ মিশিবার 
সম্ভাবন| নাই । গোপাণলভট্ট খাঁটি ব্ৰজভাষায়' ( তথাকথিত ব্ৰজবুলি নহে) পদবচন| 
করিয়াছেন। যদিও কালক্রমে লেখকগণেব হস্তে বিগ্যাপতির মৈথিলপদাঁবলীর ব্তায় 
ব্ৰজভাষাব পদগুলিও বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণ বিকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহা 
বাঙ্গালা ও তথাকথিত ব্রজবুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ জিনিব। গোপাল ভট্টের ভণিতাযুক্ত 
পদটি বাঙ্গাল! ও ব্ৰজবুলি পদের সহিত তুলনা! করিলেই ইহ! বুঝা যাইবে । এই ব্রজভাষা 
ও তথাকথিত ব্রজবুলি সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচন! করার ইচ্ছা আছে। 
ভাষাগত প্রমাণ দর্শনে “গোপালদাদ” ভণিতার ২৮৮৪ সংখ্যক পদটিও গোপালভট্রের রচিত 
বলিয়া প্রতীতি হয়। ভাষার বিশেষত্ব ভিন্ন গোপালভট্টের পদে আর কিছু বিশেষত্ব নাই। 
“গোপাল” ও “গোপালদাস* ভণিভাুক্ত অবশিষ্ট পদগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এক 
মায়াবাদী গোপালের কথ! ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট ‘গোপাল’গণ্‌ সকলেই তুল্যভাবে এই সকল 
পদের কৃতিত্বের দাবি করিতে গাঁবেন। বিশেষ প্রমাণের অভাবে এই সকল পদের রচয়িতা 
সম্বন্ধে কিছুই স্থিব কবিতে পারা যায় না। গোপালদাসের পদ *“পদামুতসমুদ্রে” উদ্ধত 
হইয়াছে, স্নুতরাং পদকর্তা গোপালদান যে রাধামোহন ঠাকুরের পূর্ববর্তী সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। রচনাদর্শনে ১৮০৩৯৪/১২৫৫ সংখ্যক প্দগুলি একজনের রচিত হওয়াই সম্ভব 
বোধ হয়। পদগুপি কবিত্বাংশে মন্দ নহে। 


~~ 


গমৰ 


সন ১৩১৬ ] প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৫ 


(১৬) 
গোপী। 
২৪৯৩ সংখ্যক পদ । গোপীকান্ত--পদ্যমষ্টি ৪। পদসংখ্য।--৫৯৫।৫৯৬।২৩১০২৯৪৯। 
গোগীরমণ--১৬০৫ সংখ্যক পদ । 
“চৈতন্তচরিতামৃতে ' নবন্বীপবাসী গৌরাঞ্গতক্তগণের মধ্যে গোপীকান্তের উল্লেখ 
দেখা যায়-- ১ 
*জ্রীনিধি মিশ্ৰ গোপীকাস্ত মিশ্র ভগবান্‌ ৷” ( চৈণচ-আদি ১*ম ) 
গোপীকান্তের ভণিভাযুক্ত পদগুলির আলোচন! দ্বারা “গোপীকাস্ত” নামধারী দুইজন 
গোপীকাত্তের অন্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চৈতন্তচরিতামৃতের বর্ণিত গোপীকাস্ত যে মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক উক্ত গ্রন্থপাঁঠে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে ন!। পক্ষান্তরে ২৩১* সংখাক্‌ 
পদের রচয়িতা গোপীকাস্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচাৰ্্য জীনিবান আঁচার্য্যেব ভগবস্তুক্তি ও ভক্তিগ্রন্থ 
প্রচারের গুণকীৰ্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর অনেক পরবর্তী । সুতবাং 
পূৰ্ববোক্ত পদের রচয়িত| গোপীকান্ত চৈতন্তচরিতামৃতত্ব বৰ্ধিত গোপীকান্ত হইতে বিভিন্ন 
ব্যক্তি। গোপীকান্তের ভণিতাঁযুক্ত সমস্ত পদই এই গোঁগীকান্তের রচিত কি না 
ততসন্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পাবে যে--৫৯৫।৫৯৬ সংখ্যক পদের রচনা হইতে অবশিষ্ট 
পদ ছুটির রচনা বিভিন্ন প্রকুতির। বিষয়ভেদে ভাষা ও ভাবের এইরূপ বৈষম্য হওয়াও 
বিচিত্র নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন কথ| বল! যায় না। শ্রীনিবাস আঁচার্যের পরে 
ও বৈষ্ণবদামের পূৰ্ব্বে ইহার কাল নির্ণীত হইতেছে, সুভরাঁং ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। 
গোগীরমণ সন্ধন্ধে আমরা কিছু জানি ন| ইহার পদটি কবিত্বাংশে উত্তম। 
গোপী--এই নামটি গোগীকান্ত। গোগীরমণ বা গোপীনাথ ইত্যাদি কোন্‌ নামের 
সংক্ষেপ তাহ! ঠিক বলা যায় না। চৈতন্যচরিতামুতের আঁদিলীলার ১*ম পবিচ্ছেদে দুইজন 
গোঁপীনাথের উল্লেখ আছে। গোপী নামাঙ্কিত পদটি এই সকলেব মধ্যে কোন ব্যক্তি বা 
অন্ত কাহার৪ রচিত কি না তাঁহা বলিবার উপায় নাই। 
(১৭) 
গোবদ্ধন । 
পদসমষ্টি--১৬। 
পদ্সংখা।--১২৩৫।১৪৩৯1১৪৫০1১৪৫১1১৪৫৩1১৪ ৫৫-১৪৫৭1১৪৭০-১৪৭৬।১৫৬৯ । 
গোঁব্ধন দাস স্থকবি ছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় না। 
“পদামৃতসমুদ্রে” ইহার কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাঁধামোহন ঠাকুরের 
পরবর্তী ছিলেন ॥ ইনি বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! ও ব্রজবুণি এই উভয়বিধ পদ্ধই বচন! করিয়াছেন 
১১৩৫।১৪৫০/১৪৭৪/১৫৬৯ সংখ্যক পদগুলি বাঙ্গাল! বচনার ও অবশিষ্ট পদগুলি ভীাহাৰ 
ব্ৰজবুলি রচনার দৃষ্টান্তন্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে গারে। ইহার উভয়বিধ পদই সুললিত 
৯৪ 
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পগৌর বরণ, হিরণ কিবণ, 
অকণ বদন তাষ। 
রাত| উৎপল, নয়ন যুগল, 
প্রেম ধারা বহি যায়” 
এসং প্বিহৰে শ্যাম, নবীন কাম, 
নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম y 
সঙ্গে নবীন, নাগরীগণ, 


নব খতুপতি বাতিয়া” 

ইত্যাদি পদগুণি রচন ও বর্ণনার মাধুর্যে বৈষ্ণব কবিগণের উৎকৃষ্ট পদ মধ্যে গণনীয়। 

যেসকল বৈষ্ণব কবি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি এই উভয়বিধ পদ-রচন!য় সমান 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তীহাদ্িগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গোবর্ধনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

(১৮) 
গোবিন্দ ঘে।ষ। 
পদ সমষ্টি ৬। 
পদমংখযা-_-১*২৬।১৫৯৪/১৬৯৩/১৬১৯।২০৫৭২০৭৫। = 

গোবিন্দ ঘোষ মাধব ও বাঙ্দদেব নামক ভ্রাতৃদ্বয় সহ মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাহার 
একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইহার বাঁসস্থান কোথায় ছিল তাহাব কোন উল্লেখ পাওয়া 
যায় ন। পুরাতত্বামুসন্ধিংস্ন কোন কোন ব্যক্তি ইহ? দ্িগের জম্ম-স্থান কুলীনগ্রাম ও কেহ 
নবদ্বীপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন--কিস্ত চৈতন্য-ভাগবত, চৈতম্তচবিভামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে 
কুত্রাপি ইহদিগের নাম কুলীনগ্রামবাসিগণের গণনায় উল্লিখিত হয় নাই। ইহশা্দিগের 
নিবাস যে নবদ্বীপে ছিল একপ স্পষ্ট উদ্লেখও আমবা কোন স্থলে প্রাথ হই নাই। যাহা 
হউক মহাপ্রভু সন্যাসগ্রহণের পর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
তাঁহাব দেশভ্রমণের সহচর কৃষ্ণদাম দ্বারা নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীব নিকট সংবাদ পাঠাঁইলে 
নেই বৎসর ভাহার শ্রীচরণ দর্শন উপলক্ষে যে নকল ভক্ত নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন -- 
তন্মধ্যে আমর! এই তিন ভ্রাতার উল্লেখ পাই। গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য ইহাঁদিগকে দেখাইয়া! 
রাজ! প্রতাপকদ্ৰকে বগিয়াছিলেন,-- 

“গোবিন্দ মাধব ঘোষ এই বাস্থ ঘোষ। 
তিন ভাইর কীৰ্ত্তনে প্ৰভু পায়েন সন্তোষ ॥* 

ইহ! দ্বারা বোধ হয় যে, ইহার! নবদ্বীপে আদি-লীলার সময়েও মহাপ্রভুর সহচর 
ছিলেন। পূর্ব-বর্ণিত ভক্তমণ্ডলী নইয়! মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের রথের সন্মঘখ যে উদ্দাম 
নৃত্য করেন তৎসময়ে এই গোবিন্দ ঘোষ-_চারিটি প্রধান কীর্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটার 
দলপতি হইয়াছিলেন,্তাহার ভ্ৰাতৃদ্বয্বও এ সমপ্রদায়ে গান কবেন। 


দা প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৭ 


“গোবিন্দ দাম প্রধান হৈল আর সম্প্রদায় ॥ 
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাহা গায় ॥ 
মাধব বাস্থদেব ঘোষ তুই সহোদর । 
নৃত্য কবেন তাহ! পণ্ডিত বক্রেশ্টব ॥৮ ( চৈ-চ মধ্য ১৩শ ) 
এই স্থলে বর্ণিত আছে যে পূৰ্ব্মোক্ত চারিটি প্রধান কীৰ্ত্তন সম্প্রদায় ভিন্ন কুলীনগ্রামবাসট 
ভক্তগণ ও শ্রীথগবাদী ভক্তগণ দার! অন্ত দুইটি কীর্তন শশ্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর তৃতীয় বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নীলাচলে গমন 
কবিলে-_রথনর্শনাস্তে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গৌড়ে প্রত্যাবৃন্ত হন। এই সময়ে মাধব ও 
বানুদেব ঘোষ তাহার সহচর ছিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকটই অবস্থান করেন,। 
- "প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়েতে চলিলা ৷ 
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভু আল্তায় আইলা ॥ 
জীবামদান মাধব বাসুদেব ঘোষ ৷ 
এভু সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়! সন্তোষ ॥* (চৈ-চ আদি ১০ পরিচ্ছেদ) 
গোবিন্দ ঘোষ “গোবিন্দ দাস” ভণিতায় কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে, তাহা 
গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে পৃথক্‌ করা এক একাব অনাধ্য। সম্ভবতঃ “গোবিন্দ ঘোষ” 
ভণিতার পদগুলি ইহারই রচনা । গোবিন্দ ঘোষের সকল পদই গৌরাক্ষবিষয়ক ও 
বিশুদ্ধ বাঙ্গাল৷ ভাষায় রচিত, উহাদিগের কবিত্ব যেরূপেই হউক--গৌরাদতক্ত ও পুরাঁতত্বা- 
নুমদ্ধিতস বাক্তিগণের নিকট এই পদগুলি অমূল্য। মহাগ্রতৃব বঞ্ধভাষায় জীবন-চবিত- 
লেখকগণ কেহই তাহার মমনাময়িক নছেন , তীহাদিগের বর্ণিত বৃত্তান্তের সত্যতার জন্ত 
জন্তু তাহাদিগকে সমসাময়িক ব্যক্তিগণেব লিখিত ও মৌখিক ৰুত্তাস্তের উপর নির্ভব করিতে 
হইয়াছে । গোবিন্দ ঘোষের পদগুলি মেকপ নহে। গোবিন্দ ঘোষের পদাবলীতে মহা” 
প্রভুন্ন জীবনের যে কয়েকটি ঘটন| বর্ণিত হইয়াছে গোবিন্দ ঘোষ সে সকল নিজ চক্ষে 
বেখিয়াছেন, এবপ বিশ্বাস করাব যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বাহাবা মহাপ্রভুর জীবন- 
চরিতের প্ৰতিহামিকতার নমালোচন। করিবেন তাঁহার্দিগের পক্ষে গোবিন্দানন্য, বাসুদেব, 
মাধব, রামানন্দ বন প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তিগণের বর্ণিত বিবরণ নহ গোবিন্দ 
ঘোঁষের পদাবলী যত্বের সহিত আলোচ্য বটে। 
(১৯) 
গোবিন্দ দাস 
গোবিন্দ নামধাঁবী কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি যে এই ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন তাহ} 
নিশ্চিতবপে বল৷ কঠিন৷ পদাবলী-সাহিত্যে গোবিন্দ নাধপারী কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির 
বিবরণ জানা বায়। এ স্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করা লানক। 
"১ম | গোবিন্দানন্দ চক্রবন্তা } 
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ইনি নবহ্বীপবাসী ও মহাপ্রভুর আদি-লীগার সহচর ও পরমভক্ত ছিলেন। আদিলীলাগ 
প্রীবাসমন্দিরে গ্রুতি রজনীতে সঙ্কীর্ত্তন এসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে;-- 
গ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশার কীৰ্ত্তন। 
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥ 
সঃ ক গচ রা 
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই ॥৮ ( চৈ-ভা-মধ্য ৮ম ) 
“প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।” ( চৈ-ট আদি ১) 
মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণাস্তে নীলাচলে অবস্থিতি করিলে ইনি গ্রভুব আজ্ঞায় প্রতি বৎসর 
অন্তান্ত ভক্তগণমহ নীলাচলে প্রভু দর্শনার্থ গমন করিতেন। 
“খর আজ্ঞায় প্রতি বংসরে বৎসরে । 
সবে আইলেন রথ যাত্রা দেখিবারে ॥ 
কাক ০ Ld 
চলিল গোবিন্দানন প্রেমেতে বিহ্বণ। 
| দশ দিক্‌ হয় যার স্বরণে নিৰ্ম্মল ॥” ( চৈ-ভা শেষ ষষ্ঠ) 
ইনি সুকবি ছিলেন। ‘“গোবিন্দদাস’” ভণিতাযুক্ত ইহ'ব চারি পদ রাধামোহন ঠাকুর 
পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় “শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তিঠকুর কৃত” বণিয়া লিখিয়াছেন। 
বাধামোহন ঠাকুর ইহাঁর অনেক পববর্তী-তাহার সময়ে যে গোবিন্দ চক্রবর্তীর অনেক- 
গুলি পদ “গোবিন্দদাসেব’” ভণিতায় মিশিয়| গিয়াছিল তাহা সহজেই বোধ ভয়, কারণ উক্ত 
গ্রন্থে চারিটা পদ ভিন্ন আর কুত্রাপি গোবিন্দ চক্রবর্তীর নাম নির্দিষ্ট হয় নাই। লে যাহা 
হউক রাধামোহন ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে পদকল্পতরুর ১৩৩৷২৬৭৷২৭৭৷১৮৮৬ সংখ্যক 
গদগুণলি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। 
চক্রবন্তী ঠাকুরের পদ গুণি বিশুদ্ধ বাদালায় রচিত। পদগুণির ভাব ও কবিত্ব বড়ই মধুর--- 
গোবিন্দদাস কবিরাঁজের উৎকৃষ্ট ভাব প্রধান পদাবলী হইতে এগুলি বাছিয়| লওয়! ছুঃসাধ্য। 
২য়। গোবিন্দদত্ত। ইহার নিবাদ নবদীপ। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন ;--নৰদ্বীপে 
ধীবাসমন্দিরে মহাপ্রভুর সক্ধীর্ভনকালে ইনি গান করিতেন ;-_ 
“প্রভুর কীর্তনিয়। আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত 1" € চৈ-চ- আদি ১*ম) 
ইনি কোন পদ রচনা! করিয়াছেন কিন! জানা যায় না, করিয়া থাকিলে তাহা! সম্ভবতঃ 
গোবিন্দদাসেব পদের সহিত মিশিয়! গিয়াছে। 
ওয়। ইশ্বর পুবীর শিষ্য গোবিন্দ। ইনি গুকব আজ্ঞায় তাহার দেহত্যাগ হইলে 
নীলাচলে অ’সিয়া মহাপ্রভুর পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হন। 
"ঈশ্বরপুবীব শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বব। 
ভীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অমুচর ॥ 


চল 


সন ১৩১৬ ] প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৯ 


তাঁর সিদ্ধিকালে দ্রোহ তাব আজ্ঞা পাইয়!। 
নীলাচলে এভুর স্থানে মিলিল! আসিয়া ৷” ( চৈ-চ-আদি ১০ম) 
এই গোবিন্দে বিবরণ চৈতন্তচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডে অনেকন্থলে পাওয়া যায়, বাহুল্য- 
ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। এই গোবিন্দ যে কোন পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন এরূপ 
জান| যায় না। 
৪র্থ। বৰ্ণিত কাশীশ্বর ব্ৰহ্মচাবীর শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাই । ইনি বৃন্দাবনবাসী ছিলেন। 
কৃষ্ণদাস কবিরানকে চৈতন্তচরিতামৃত প্রণয়ন করিতে যে সকল বাক্তি উৎসাহিত কৰেন 
ইনি তাঁহাপ্িগের মধ্যে অন্ততম। ( চৈ-চ-আদি ৮ম পরিচ্ছেদ) ইনি কোন পদরচনা 
করিয়াছেন কিনা জান! যায় না। 
৫ম। ব্রদবাসী স্থ প্ৰসিদ্ধ বল্লভাচাৰ্যোর পুত্র বিঠঠলনাথের শিষ্য গোবিনদাস। ইহার 
অলৌকিক বৃত্তান্ত কৃষ্ণদাসের “ভক্তমাল” গ্রন্থের এক্বিংশতি মালায় - বর্ণিত হুইয়াছে। 
ইনি রূপ সনাতন ও জীবগোম্বামীর সমসাময়িক ব্যক্তি। সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গাল! ব্ৰজবুলি বা 
ভাষায় কোন পদ রচনা করেন নাই। 
৬ষ্ঠ। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর ও কড়চা লেখক-গোধিন্দ কৰ্ম্মকার। “বঙ্গ 
ভাষা ও সাহিত্য” নামক পুস্তকে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যথেষ্ট সন্বদয়তার 
সহিত গোবিন্দের কড়চার বিস্তৃত সমালোচন। করিয়াছেন । ইনি কোন পদ রচনা! করিয়!- 
ছিলেন কিন জানা যায় না, করিয়া থাকিলে তাহা ‘গোবিন্দ দাস” ভণিতাধুক্ত পদাবলীর 
সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ৰ (ক্রমশঃ ) 


শ্রীদতীশচন্দ্র রায় । 


প্রথম কুমারগুণ্ডের হ’খানি খোদিতলিপি 


উপরি উক্ত ছু'খানি খোদিতলিপির একখানি শিলাফলক ও অপরথানি তাম্ৰফলক ৷ 
যেখাঁনি শিলাফলক সেখানি একখানি আটকোণ| পাথর ও তাহার উপর একটী শিবলিঙ্গ 
অধিষ্টিত।* পাথরথানি ধুমরবর্ণের বালুকা প্রস্তরের সগোব্র। ইহা ফয়জাবাদ জেলার 
ভরডি ডিহ নামক গ্রামের সৃম্পত্তি। অধুন| কিন্তু ইহা লক্ষৌএর যাদুঘরে আনিয়া রাখ! 
হইয়াছে। আমি যখন লক্ষৌ যাদুঘরে শিলাসমবায়েব তালিকা! প্রস্তুত করি, তখন ইহ! 
আমার নয়নগোচর হয়। ইহার একট! নংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংবাঞ্জি ১৯০৭-০৮ সালে ডাক্তার 
ভোগেল সাহেব তাহার বাৎসরিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। 

লিপিখানি আটকোণ! পাথরের পাঁচদিকের মুখে খোদিত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে । প্রতি- 
মুখে এগার করিয়া পংক্তি আছে। প্রতি পংক্তি মোটামুটি এক ফুটু ছয় ইঞ্চি করিয়! 
লম্বা। অক্ষরগুলি দৈর্ঘ্যে ১341 লিপিতে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লেখ 
আছে এবং কথায় একশত দততর এই মংবৎ দেওয়া! আছে এবং কার্তিক মাসের দশ তারিখে 
ইহ! উৎকীর্ণ হইল বলা আছে। এই ১১৭ নংবৎ গুপ্তসংবৎ, সুতরাং ইহ! খুঠীয় 
৪৩৫-৩৬ অব্দেব। 

এ লিপিখানির উদ্দেশ্য শৈলেশ্বর নামক মহাদেবের পদ প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীশ্বর 
মহাদেবের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ দান। এক মহাদেবের পদপ্রান্তে আর এক মহাদেবের স্থাপন 
কথাটা বেশ একটু নুতন। 

লিপিখানিব শেষ অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যতদুর আছে তাহাতে দাতার নাম ও বংশাবলী 
পাওয়া যায়। বংশাবলীটাতে বেশ একটী আবগ্তকীর সন্ধান পাওয়া যায়। দাতা একজন 
ব্ৰাহ্মণ, নাম পৃথিবীসেন। ইনি প্রথমে প্রথম কুমাবগুপ্তেব মন্ত্রী ও কুমাবামাত্য থাকেন, 
তৎপরে প্রধান সেনাপতি হন। ইহার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তেব মন্ত্রী ছিলেন ৷ এই খবরে 
ইহা বেশ বুঝ! যায় যে গুপ্তদিগের রাজত্বকালে তাহাদেব কোন কোন রাজকীয় কাধ্যে 
কর্মচারিগণ বংশপবম্পরায় নিযুক্ত হইতেন। আমাদের দেশে এ রীতি গুপ্তদিগের পরেও 
দেখা যায়। বাঙ্গালার পালেরা ও কনৌজের গহুড়বাড়ের তাহাদের কর্ম্মচারীদিগের পৈতৃক 
দাওয়! মান্য করিয়া চলিতন। 

অত বড়পদে অধিষ্ঠিত পৃথিবীসেন ও তাঁহার পিতা শিখরস্বামীর নাম গুপ্তদিগের অপর 
কোন ধোদ্দিতলিপিতে পাওয়া যায় নাই। 

এ লিপিখ/নির ভাষা ম'্কৃত ও গণ্তে লিখিত । খোদাই কার্ধ্যটা বড় অযত্বে হইয়াছিল, 
যেহেতু ইহাতে সংখ্যাতীত ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। [ 


মন ১৩১৬] প্রথম কুমারগুণ্ডের ছু'খানি খোঁদিতলিপি ১১১ 


মূল 

(১) নমো মহাদেবায় মহারাজাধিরাজ শ্রী'চন্দ্রাগুপ্ত [ পাদা ] 

(২) নুধ্যাতিস্য চতুরুদধিসলিলাস্বাদিতয [ শসে! মহারাজা ] 

(৩) ধিরাজশ্রীকুমারগুপ্তস্ত বিজয়রাঁজ্য সংবৎসরশতসপ্তদশোত্ত[র] 

(৪) কাঁতিকমাসদশমদিবসে স্থান্দিবসপূৰ্বাযাং ন()ন্দগাচৰ্য্যাশ্ববাজি 

(৫) সগোত্র কুরমরঙ য়ভট্টস্ত পুত্রে| বিষ্ণুপালিতভট্টস্তস্তা পূত্ৰ মহর! 

(৬) জধিজাজ জীচন্দ্গুপ্তা মন্ত্ৰী কুমারামাত্য শিখরস্বাম্যভুৎ 
তস্য পুত্ৰঃ 

(৭) পৃথিবিসেনো মহারাজাধিরাজঞ্ৰীকুমারগুপ্তস্য মন্ত্রী কুমারা- 
মাত্যো ন ্ 
(৮) স্তরং চ মহাঁবলাঁধিকৃতঃ ভগবতো৷ মহাঁদেবস্ত পৃথিবীশ্বরঃ 
ইত্যেবং সমাখ্যাতস্ত 

(৯) শ্বৈবষথা কর্তব্য ধাৰ্ম্মিককৰ্ম্মণ| পাদশুশ্ৰুষণায় ভগবচ্ছৈ 

(১০) লেশ্বরস্বামি মহাদেবপাঁদমুূলে আযোধ্যকনানাগোত্রচরণত্রপঃ() 

(১১) স্বাধা*****স''তভেষে-****'পারগত*****'দেবদো গা 

অনুবাদ 

মহাঁদেবকে নমক্ষার। মহাবাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের শ্রীচরণানুধ্যানকাবী 
চভুঃসমুদ্রসলিলাস্বাদ্দিতযশা মহাবাজাধিবাজ শ্ত্রীকুমাবগুপ্তে শুভ রাজ্যকালে 
একশত সতব সংবতেব কার্তিকমাসের দশ তারিখে এ দিনে মহারাজাধিরাঁজ 
শ্রীকুমাবগুপ্তের মন্ত্ৰী কুমাঁবামাত্য এবং তদনস্তর প্রধান সেনাপতি পৃথিবীসেন ধাহাব 
পিতা বিষ্ণুপালিত ভট্টের পুত্র কুর্মরঙ্গ ভট্টেব পৌত্র শিখবস্বামী মহারাজাধিবাঁজ 
চন্দ্রগুপ্তেব মন্ত্রীও কুমারামাত্য ছিলেন তিনি ভগবান্‌ শৈলেশ্বরস্বামি মহাদেবের 
পাঁদমূলে (প্ৰতিষ্ঠাপিত ) পৃথিবীশ্বব নামধেয় ভগবান্‌ মহাঁদেবেব পাদবন্দনাৰ 
জন্য যথাবিহিত ধৰ্ম্মানুমোদিত কৰ্ম্মামুসারে SP EE HS OS TI PEE OEE #0 ৷ 

তাঁঅফলক 

এ খানি জেল! বাজ্মাহীর মহকুমা নাটোরের অন্তর্গত বরৈগ্রাম থানাব অধীন ধনৈদহ 
গ্রামের নিকটে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রামেব জমীদার নাটোবনিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী 
ইশাদ আলি খান চৌধুরীর নিকট হইতে রালসাহী আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু 


১১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


আগয়কুমার মৈত্ৰেয় মহাশয় সংগ্রহ করেন এবং ১৯০৬-*৭ সালে কলিকাতা দেশীয় শিল্প- 
প্রদর্শনীর জয়া সাহিত্য-পরিষদের অধ্যক্ষের অনুবোধে তিনি ইহ! বলীয়-সাহিত্য-পরিষদে 
প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীর অস্তে পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ 
মুস্তফী ইহাঁব পাঠরোদ্ধারের জন্য আমায় দেন। 

এ খানি একখানি অতি জীৰ্ণ তাম্‌ফলক | উপরকারু দিকের দক্ষিণাংশের এবং লীচেকানস 
বামাংশের অনেকখানি নষ্ট হুইয়া গিয়াছে । ইহার পরিমাণ ৫৯৮১৫ ৫8 ইহাতে ১৭টা 
পংক্তি আছে। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও অধিকাংশই গদ্যে লিখিত, শেষে কয়েকটী পত্ত 
আছে। এ খানি সনতারিখ যুক্ত, ইহাব সন ১১৩ ( গুপ্তসংবতসর ) সুতরাং এ খানি খৃষ্টীয় 
৪৩১-৩২ অব্দের, অতএব ইহা প্রথম কুমারগুণ্ডের রাজ্যকালের। এ ষাবৎ যত তাঅরফলক 
আবিষ্কৃত হইয়াছে সেসব হইতে এ খানি বরসে প্রাচীন, সুতরাং ইহ! একখানি নূতন 
আবিষ্কার । অবশ্য আমি ভুম্িদানবিষয়ক তাত্রফলক শধবন্ধেই বলিতেছি। এই ফলকথানি 
যখন প্রদর্শনীতে দেওয়! হয় তখন ইহাতে “কুমার” এ পদবী দেখিয়াছিলাম পরে সে অংশ 
ভাগিয়! গিয়াছে। 


(১) ‘ত [কুমারগুপ্তরাজস' ন্বৎসরশতত্রয়োদশৃভার] 


(২) ‘ত'ত [অন্তা]ন্দিবসপুর্ববায়াং পরম দৈবতপরাম],***** 
(৩) +৮০০০ ক্ষদ্রাক নিবাসিনঃ] ব্রাহ্মণ শিবশৰ্ম্ম ন৷গশৰ্ম্ম মহু****** 
(8) ‘ত [দে]বকীন্তিক্ষমবন্তগোষ্ঠক বগ্র্থপাল পিঙ্গল শু() 
স্কুককাল 5৮০৯৪৪ 

(৫) cee *** বীষ্যদেবশৰ্ম্ম বিষ্যভদ্ৰ খুষক রুমকগোপাল'***** 
(1:5৮ শিভদ্রমপহরণভ্যা গ্রামাঈস্থকুলাধিকরণ**:*** 

- (৭) চরণ'**বিজ্ঞাপিত******মহাখুযাপারবিষয়ে নিবততমর্ধ্যাদাস্থিতি'"* 
(৮) '‘‘ নীবীধর্মক্ষয়ালভ্যা""*** “রত খমাসাদ্যমনুবক্রলেনবা"*'*** 


(৯) -** পলে($) ত্যভিহিতা সৰ্ব্বলংব- “কর ডিতিলতিছহ সতি 


(১০) ""* পরিত্যক্তেন ত যতস্ত[য] জতি- 
প্রতিপাদ্য... 

_ (১১) বরনাঁলকসদ (?) বি‘‘‘ছ্য''‘‘‘‘‘‘‘‘কুত্যবসলক (৫) -দত্ত ততঃ 
সুযুক্তক'**** 


ঘন ১৩১৬] প্রথম কুমারগুপ্তের ছু'খাঁনি খোঁদিতলিপি ১১৩ 
(১২) ‘ত ভূ (?) কটক বন্তেভ্য €) ছান্দশ ব্ৰাহ্মণ বরাহস্বামিনে 


(১৩) ‘ত, ভূম্যাদানক্ষপ (?) চ শুণু (?) গুণমনুচিন্ত্য শরীরকল্যা (?) 


(১৪) শ উক্তঞ্চ ভগবতাদৈপাঁষনেন। স্বদত্তাং পরদত্ান্বা..'...**. 
(১৫) *** তৃভিঃ সহ পচ্যতি ষদ্টিং] বর্ষসহজ্মাণি স্বগৃর্গে মোঁদতি 


ভূমিদ[ঃ] ‘'''‘' 
(১৬) *** পুর্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্য যত্রাত্রক্ষ যুধিষ্ঠিরমহী[ং],‘‘'''‘‘' 
(১৭) +" [ও] যং শ্রীভদ্রেণ উৎকীর্ন স্বপ্নেশ্বর দাসোন]...* 


ইহার অনুবাদ সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্যস্থ বলা যাইতে পারে যে ক্ষুদ্রক গ্রামবাসী 
শিবশৰ্ম্ম ও নাগশ্ম্মম নামক ব্ৰাহ্মণদ্বয়কে মহাখুষাপাব বিষয়ান্তর্গত কোন গ্রাম বা ভূমি 
ঙাদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিষ্যদে বর্মন ( বিশ্বদেবশন্মন্‌) ও বিষা ( বিশ্ব ভদ্র নামক 
ব্যক্তিদ্বয় ও আটঠী গ্রামের অধ্যক্ষের (গ্রামাষ্টকুণাধিকরণণ ) নাম উল্লেখ আছে। লীবীধর্ম, 
ক্ষষমলভা ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রদত্ত ভূমি বা গ্রাম পূৰ্ব্ব কোন ব্ৰাহ্মণকে প্রদত্ত 
হইযাছিল বা কোন ব্ৰাহ্মণেব অধিকাঁবে ছিল এবং তাহার মালিকান স্বত্ব রহিত কব|ইয়! 
উপরোক্ত ব্রা্গণণ্বয়কে দান কবিতে হইয়াছে । এবপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে অতীব 
বিবল। নীবীধৰ্ম্মের কথ! পূর্বে মহারাঁ শিবরাজের তাত্রশাসনে প্রকাশ কবিয়াছি। 
খোদ্িতলিপিব শেষভাগে বরাহস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায় । প্ববাহ- 
স্বামিনে দত্তং” ইত্যাদি বাক্যের দ্বাবা অনুমান হয় ইহা পূৰ্ব্বে ববাহপ্বামীকেই দেওয়া! 
হইয়াছিল । ব্বাহস্বামী ছান্দম (সামবেদীষ) ব্ৰাহ্মণ ছিলেন । খোদ্দিতলিপির শেষ 
পংক্তিতে বল! "মাছে যে ইহা স্বপ্রেশ্বব দাসকর্তৃক খোদিত হুইয়াছে। এতদ্্যতীত এই 
খোঁদিতলিপি হইতে আঁর কিছু বলিবাঁর যোগ্য কথা নাই। 


" শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১৫ 


১৩১৫ সালৈর বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ 


বৎসরের মণ্ধ্য যত বাঙ্গাল|-পুস্তক প্রকাশিত হয়, বৎসরেব শেষে “বঙগীয়-সাহিত্য- 
পরিষদ’, ১৩০৯ সাল হইতে তাহাব একট! বিববণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। ১৩১১ সাল 
পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপব এই কাঁধ্যের ভার ছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দ 
হইতে এই বিবৰণ প্রস্তুতের ভার, আমার উপর অৰ্পিত হয়। তদনুসারে আমি অন্য ১৩১৫ 
সালে গ্তকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের বিববণ লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই 
বিবরণে অসম্পূর্ণতা-ক্রুটি ষণেষ্টই পরিলক্ষিত হুইবাব সম্ভাবনা । তজ্জন্ত পূর্বেই একটা 
কৈফিয়ৎ দিয় বাঁথিতেছি। বাঙ্গালাদেশে কোথায় কথন্‌ কি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তাহা 
জাঁনিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই। অলিতে গলিতে মুদ্ৰাযন্ত্ৰ । কত বই ছাপ! হই- 
'তেছে, তাঁহার সংবাদ কে রাখে? অবশ্য নরকারী আফিল সাধারণতঃ, প্রত্যেক মুদ্রিত 
গ্ৰন্থেৰ একখণ্ড যুদ্রাকর-কর্তৃক প্ৰেৰিত হইয়া থাকে । বেঙ্গল লাইব্রেবিতে যে সমস্ত মুদ্রিত 
পুস্তকাঁদি গ্রেবিত হয়, তিন মাস অন্তর তাহাদেব একটা সরকারী তালিক! প্রকাশিত হইয়া 
থাকে; কিন্ত দুংখের বিষয়--এই তাঁপিকাঁটী অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে নিতান্ত অ-সময়ে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । বিগত ৮ই মে পৰ্য্যন্ত মোটে ছয় মাসের তালিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
বাকী ছয মাসের তালিকা পাইবার উপায় নাই। এ অবস্থায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 
দৈনিক পত্রের সমালোচন। ও বিজ্ঞাপন হইতে, পুস্তকালযের গ্রন্থ-তালিকা হইতে গতম্বৎসরে 
প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হুইবে। পত্র লিখিয়া ফল হয় না_-কাজেই মফঃ- 
শ্বলের ন! হউক,অন্ততঃ কলিকাঁতার ছাঁপাখানাতে ঘুবিয়! থুবিয়| নূতন পুস্তকের সন্ধান লইতে 
হইবে। এইরূপে ৪ নানা প্রকারে পুস্তক ও তালিকাদি সংগ্রহ করিতে যাওয়ায় সংগ্রহকার্ষ্যে 
ক্রুটি হওয়াবই সম্ভাবনা । তজ্জন্ত সকলের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কবিতেছি। 

“পরিষদ” সাহিত্যের পঞ্জী-রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত কবিতেছেন--বৎসরের মধ্যে যত 
বাঙ্গাণ গ্রন্থ, প্রকাশিত হয়-_তাহার শ্রেণীবিভাগধহ তালিকা প্রস্তুত করিয়! বৎসবাস্তে নাহি- 
ত্যের গতি ও পরিপুষ্টির আলোচিনা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু, বঙ্গভাষায় 
প্রকাশিত গ্রস্থের প্রত্যেক সুদ্রীকব, প্রকাশক বা গ্রন্থকারের সাহায্য ব্যতীত এই কাৰ্য্য, 
সম্পন্ন হওয়া অসস্ভব। এজন্য পরিষদ, গ্রতিবৎসবই ভাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও সাহুনয় 
প্রার্থন৷ জানাইযা আঁদিতেছেন। এরূপ স্থলে তীহাব! যদি তাহাদের এক এক খণ্ড বই 
সাহিত্য-পবিষদে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয! দেন, তাহ! হইলে সাহিত্য-পরিষদের পাঠাগারে 
সেগুলি সযাত রক্ষিত হইবে এবং বৎসরান্তে আলোচনাৰ সময়ে বহু লাহিত্য-সেবীদের নিকট 
সেগুপিব নাম ও পরিচয় দেওয়া যাঁইবে। 

বঙ্গন।হিত্যের বিবরণ দিবার পূৰ্ব্বে একটা কথা বলিয়া বাথা উচিত, মনে করিতেছি। 


সপন 


/ 
রা 


/ 


নন ১৩১৬] ১৩১৫ সালের বঙ্গ-মাহিত্যের বিবরণ ১১৫ 


পবিষদেব নিয়মামুলারে, আপাততঃ সুমঙ্গত কারণে, পবিষদ্‌, কোন গ্রন্থের সমালোচনার 
ব্যবস্থা বাখেন নাই | কাঁজেই আমাদের এই বিবরণীতে কোন পুশ্তকেব সমালোচনা থাকিবে 
ন|। তবে এই দাহিত্য-বিবরণের মধ্যে সাহিত্যেব বিভিন্ন-বিভাগ-সন্বন্ধে গতি লক্ষ্য করিয়া 
যা"ছুই চাবি কথ! বলা হয়, তাঁহারও একটা পরোক্ষ ফল, সাহিত্যেব উপব ফলে। বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহার একটু আভাস দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সে চেষ্টায় কেহ যদিক্রটি 
দেখেন, তাহা! আমার ক্রট বলিয়! বুঝিবেন - পরিষদের নয়। 

আলোচ্যবর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত অন্যুন ৬৪৩ খানি নূতন বাঙ্গালা পুস্তক গ্রকাশিভ 
হইয়াছে। কিন্তু গতবর্ষেব মুদ্রিত বাঙ্গালা-পুক্তকেব সংখ্যা ৮৭৪। তন্মধ্যে যে নকল পুস্তকের 
নুতনসংস্কবণ হইয়াছে, তাহাদেব সংখা] ২৩১1 এগুলির সংখ্যা, তাঁলিকা-ভূক্ত হয় নাই 
ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙাল! ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৬১৬ থানি পুস্তকের বিষয়ভেছে 
শ্রেণীবিভাগ কবিলে, দেখ! যায-- 


আলোচ্য বর্ষে” 


কলাবিগ্ঠায় ১৬ 
জীবনীতে ২৯ 
নাটকাদিতে ৪৬ 
উপন্তাসে ৮৪ 
উতিহাস-ভুগোলে ১৮ 
সাহিত্যে ৩৯ 
আইনে ৩ 
চিকিৎসায় ৪ 
দৰ্শনে - 8 
কাব্য ও কবিতায় ৪২ 
ধৰ্ম্ম-বিষয়ে ১৯০ 
ভ্রমণ-বিববণে ৯ = 
বিজ্ঞানে ১৭ 
বিবিধ বিষয়ে ৮৯ 


মোট ৬১৬ খানি পুস্তক প্রকাশত হইয়াছে। 


১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৫ পর্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকেব সংখ্যা তুলনা করিলে, দেখা যায় 


১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


শ্ৰেণী ১৩০৯ ১৩১০ ১৩১১ ১৩১২ ১৩১৩ ১৩১৪ ১৩১৫ 
১। কলাবিষ্যাষ ৪ ৬ ৫ ৪ ৫ ৭ ১৬ 
২1 জীবনীতে ১৫ ১৭ ২১ ১৮ ১৪ ১৬ ২৯ 
৩ । নাটকাদিতে ৩৭ ৪৩ ৩৬ ৫২ ৪২ ৩৮ ৪৬ 
৪ 1 উপপ্তানে ৫১ ৪৮ ৭৫ ড৪ ৫৩ ৫০ ৮৪ 
৫ । ইতিহাস-ভূগে।লে ১৫ ১৬ ২১ ২০ ১৭ ২. ১৮ 
ও। সাহিত্যে ৯৮ ১০৬ ১১১ ১২৫ ১২২ ১৪৩ ৩৯ 
প। আইনে ৪ ৬ ৫ ৫ ৪ ২ তি 
৮। চিকিৎসায় ৩৭ ২৮ ৩৩ ৪৯ ২৭ ৩০ ৪৫ 
১ } দৰ্শনে ৫ ৭ ৭ ৪ ৭ ৮ ৪ 
১০। কাব্যে ও কবিতায় ৭৩ ৯৯ ১০২ ৮২ ৮৭ ১১০ ৪২ 
১১। ধৰ্ম্মবিষষে ৬০ ৫২ ৮২ ৮৪ ৭৫ ৭. ১৯২ 
১২ । বিজ্ঞানে ৩০ ৪৫ ৪৮ ৫৩ ৩৫ ২৫ ,- ১৭ 
১৩ | বিধিধবিষষে ১২৫ ১১৩ ১০৩ ১৫০ ১৬৩ ২৭৯ ১.৭ 
১৪। ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তে ৫ ৬ ৮ ৪ ৫ ৩ ১ 

নোট ৫৫৯ ৫৯২ ৬৫৭ ৭০৫ ৬৬ ৭৯৫ ৬৪৩ 


১৩১৫ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকেব তালিক| । 


নুতন গ্রন্থ 
বিষিয --_"-""-- Pp 

প্রথম সংস্কৰ! নূতন সংক্কবণ পুরমুদ্রণ অনুবাদ মোট  স্কুলপাঁঠ্য সাধারণপাঠ্য মোট 

পুস্তক সাঁমধিকপত্র পুস্তক পুস্তক সীর্সধিকগত্র ত 
> 1 কলাবিদ্যাষ ১৬ ১১ ৩ ১৯ ১১ ১৫ ১৫ ৪০ 
=} জীবনীতে ১৯ ১০ ২৯ ৩৯ ৩৯ 
ও 1 নাটকাদিতে ৪৬ ৪ ৫০ ৫০ ৫৯ 
৪ [উপন্যাসে ৮৪ ৩৫ ৩ ৫ ১১৯ ১১৯ ১১৯ 
₹। ইতিহাঁদ-ভূগোলে ১৮ ৮ ১২ ৩০ ৮ ১৫ ২৩ ৩৮ 
৬। সাহিত্যে ৩৯ ৫১ গ ৩ ১৪ ৮১ ৯ _ ৯৮ 
প। আইনে ৩ ১ ৪ ৪ 1). ৪ 
৮} চিকিৎসা ৪৫ ৩৫ ১৮ ড৩ ৩৪ av ৯৮ 
=! ধিবিধ ধিষষে ১০১ ৪9৬ 8৯ > ৫ ১৫০ ৪৪৬ ১২ ৫৮৪ ৯৯৬ 
5০ 1! দৰ্শনে 8 টু ৪ ৪ 8 
531 কাব্য ও কথিত।ৰ ৪২ ড ৪৮ ৫ ৪৩ ৪৮ 
১২ ] ধৰ্ম্মবিষষে ১৯২ ৪৬ ১৫ ১০ হ৮ ২০৭ ৪৬ ৩ ২৫০ ১৫৩ 
১৩ } বিজ্ঞানে ১৭ ২৬ ৪৬ ৩৬ ৭ ৪৩ 
২৪ ॥ জ্ৰমণ্জে 3 5 ১ 3 
১৪ । সকাক্নীতিব্ষিয়ে ৬ 3 ৰ ৰ ৭ 

বলিছে ৰ তিতির ৰি ভীতি 


সোট ৬৪৩ ৫৭৬ ২৩5১ ২১ ৪১ ৮৭৪ ৫৪৬ ১৬% ১২৪৩ ১6৪২০ 


ৰজ 


দন ১৩১৬ } ১৩১৫ সালের বঙ্গ-মাহিত্যের বিবরণ ১৯৭ 


খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ ধৰ্ম্মপুল্তিক গুলি, এবারও পূৰ্ব্ব পূৰ্ব বর্ষের স্তায় তালিকা মধ্যে ধর! 
হয় নাই। 

পূৰ্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে-_ 

ইতিতাম ও ভূগোলের ১৮ খানির মধ্যে--১৫ খানি 


সাহিত্যেৰ ৩৯ ১, 5১ ৩০ 52 
কাবা ও কবিতার ৪২ ১, 7১ -- ৫ ৯) 
বিজ্ঞানবিষয়ক ১৭ $১ ,,--৭ 5১ 
বিবিধ বিষয়ক ৮২ ,, ১, 77১২ ১ 


মোট ৬৯ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য 


(ক) কলাবিগ্া-এ বিভাগের ১৬ খানি পুস্তাকর মধ্যে ৪ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য । 
১। ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি-কাঙ্গাণীচরণ সেন। 

২। চিত্ৰবিদ্ধা-শিক্ষ৷ (১ম ভাগ) 
৩। চিত্ৰবিদ্ধা-শিঙ্ষ৷ (২য ভাগ) 
৪। শিল্প রত্বাবলী (১ম খণ্ড )--মনোমোহন দাম ও অমুলারতন পাল। 


] ব্রজেন্ত্রকুমার গুছ 


কনাবিগ্ভাবিভাগে এবারেও আমর! আশানুৰূপ ফল পাই নাই। কোন একটা কলা, 
রীতিমত শিক্ষ। দিবার অভিগ্রাধে তাহার বপিরিচষ হইতে আরম্ভ কবিয়া, উপব স্তব পর্য্যন্ত 
শিক্ষা দিবার জন্য ক্রেমবিন্তস্ত পাঠ্যপুস্তক লিখিতে, কাহাবও চেষ্টা দেখি ন । ফটোগ্রাফি, 
চিত্রবিদ্য।, বর্ণবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসরে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে দুই এক খানি ভাল বই যে না আছে, তাহা নয়; কিন্তু বীতি-বিশুদ্ধ প্রণাঁলীতে 
এ সকল বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে, কেহ আজিও প্রবৃত্ত হন নাই। সঙ্গী হ-কলাসম্বন্ধে নানাবিধ 
বাজনাব বোল্‌, নানাবূপ রাগ-বাগিণীব গৎ, নানাবিধ ওস্তাদী আলাপ এবং বহুবিধ গান- 
সংগ্রহের বহু প্রকাব পুস্তক বাহির হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত-শান্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণ, 
সঙ্গীত-বিজ্ঞানেব সম্বন্ধে গ্রন্থ-লিখিতে প্রলুন্ধ হন ন।! এ সদদ্বে দুই এক খানা বই যে ন! 
আছে, এমনও নয, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ নিষষে কেহ লাগিয়া পড়িযা উঠেন নাই। এই 
কলিকাতা সহরেই ভারতনঙ্গীতনমাজ আছ, তাহাদের 'সঙ্গীত-গ্রকাশিক1” আছে; অথচ 
আমাদিগকে বৎসর বৎসর এইবপ আক্ষেপ কবিতে হয়। প্পঙ্গীত-গ্রকাশিকায়” প্রতি 
মাগে নূতন পুরাতন গানের স্ববলিপি ভিন্ন আর কিছু থাকে না। সঙ্গীত-সমাজ, নাট্যকলান্র 
অনুরাগী, কিন্ত সঙ্গীত-গ্রকাঁশিকায় ভাবতের নাট্যশান্ত্রের একটা ধাবাবাহিক অনুবাদ ও 
যদি প্রকাশিত হইত, তাহ! হইলেও, আমাদের একটা খেদ মিটিত। 

“শিল্পবত্বাবলীতে" সাবান, তেল, গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণাঁলীগুলি, সাধারণ 
ভাবে আলোচিত হইয়ীছে। অন্তান্ত শিল্প-সম্পর্কে এ-বাবে ভাল বই প্রকাশিত না হইলেও, 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


বাঙ্গাল! মাসিক পত্রগুলি শিল্পগ্রন্থের অভাব কতক পরিমাণে দুব কবিয়াছে। এ গুলির আলো- * -১ 
চনা করিলে, বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, ভারতের মৃত শিল্পেব-পুনঃ-সঞ্তীবন কবিবার উদ্দেশ্যে 
বাঙ্গালীর প্রাণ কাদিয়াছে। বাঙ্গালী যথা-সমযে সুযোগ ছাড়ে নাই। এ সময শিল্পগ্রন্থের 
যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং সে সকল গ্রন্থ, যাহাতে সহজ-বোধ্য হয়, তদ্বিষয়ে মকলেরই 
চেষ্টাবান্‌ হওয়া উচিত । ছুই খানি সঙ্গীত-গ্রহ্থ বা পাঁচ খানি পাকপ্রণালী, প্রকাশিত 
হইলেই,কল!বিদ্যাব আলোচন! হইতেছে,বলিয়| সন্তুষ্ট থাকিলে, চলিবে ন! । শিল্প কল1-বিষয়ক 
যুরোগীয় গ্রস্থাদি, দবল বাঞ্গাণায় সাব-সম্কগন করিলেও, চলিতে পারে। যাহা হউক, গত 
বর্ষে এ বিষয়ে যে একটু আধটু চেষ্টা হইয়াছে-_তাহাই যথেষ্ট । 

(খ) জীবনী--এই বিভাঁগেব ২৯ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ১২ খানি পুস্তক 
উল্লেখ-যোগা। যথা 

১। দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবুত্ত--শিশিরকুমাব ঘোধাল। 

২। মহ্ষি দেবেন্্রনাথ--যোগেন্নাথ সরকার। 

৩। সিদ্ধ-জীবনী--ব্ৰহ্মানন্দ ভাবতী। 

৪। কৃষ্ণচন্দ্রপাঁল-_মথুরাঁনাথ নাথ। 

৫ । আৰ্য্য-নারী (১ম ভাগ )--কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও দক্ষিণারগ্রন মিত্রমজুমদার। 

৬ । বালগঙ্গাধর তিলক--নিতাইটাদ মুখোপাধ্যায়। 

৭ | বুদ্ধদেব.চরিত-_কাঁলী প্রসন্ন বিস্তারত্ন | 

৮ । বিদ্ধাসাগব--যষোগীন্দ্ৰনাথ সবকার। 

৯। হজবং মহন্মদের জীবনী ( মাসলেম পঁতক! )--ডাক্তাব সৈয়দ আবুল হোসেন। 

১*। সাহিত্য-সেবক--শিবরতন মিত্র। 

১১। নবীনবাবু-- 

১২ । রাজনারায়ণ বসু-- 

এতস্বিয় নান৷ মানিক পত্রে আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি কৰ্ম্মবীর, ধৰ্ম্মবীর ও জ্ঞানবীৱের 
জীবনী, প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহা একটী স্ুলক্ষণ--সন্দেহ নাই। গত বংসবে প্বদীয় 
সাহিত্য-সেবকে” শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়, স্বকীয় পরিশ্রমেব যথেষ্ট পরিচয় দিযাছেন। 
জীযুক্ত মথুবনাথ নাথ, বাঙ্গালাদেশেব আদি খৃষ্টান ৰৃষ্ণচন্দ্ৰ পালেব লীবন-বৃত্তান্তে অনেক 
প্রয়োজনীয় কথার আভাস দিয়াছেন। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের অসামান্য জ্ঞানী দয়ানন্দ 
সবন্বতীব জীবনী, বাঙ্গালায় প্রকাশ--আনন্দেব বিষয়, তাহাতে মন্দেহ নাই। বালগন্গাধর 
তিলকের জীবনীখাঁনি, এরূপ ক্ষীণ-কলেবর না হইলেই, যেন ভাল হইত । যাহা হউক, দেখা « 
যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে জীবনী-পুস্তকগুলি; মোটেব উপর মন্দ হয় নাই আমাব মনে 
হয়, প্রতি বর্ষে অনেকগুলি করিয়া জীবনচরিত প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । 
পুর্বে ষেমুন পুরাণপাঠ,' কথকতা ইত্যাদির বহুল গ্রচাব ও আদর ছিল--তাহার উদ্দেশ ও 


৮ 
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পরিণাম, জীবনীপাঠেরই তুল্য । আমাদেব বর্তমান সমাজে যাহাতে জীবনীগ্রন্থ, সেইরূপ হয়, 
তাহার ব্যবস্থা হওযা উচিত। আমবা মহতের আদর করিতে যতই শিখিব, আমাদের 


দেশে জীবনীগ্রস্থের সংখ্যা, ততই বৃদ্ধি পাইবে। 
(গ) নাটকাদি--এই শ্ৰেণীৰ ৪৬ খানি পুস্তকেব মধ্যে ২১ খানি উল্লেখ-যোগ্য ;--- 


১। অশোক-ক্ষীবোদ প্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ। 


২। বকণা-_- 
৩। বামন্তী-- 
৪1 শারদোত্সব-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ন 


€ | হিন্দাহাফেঞ্--'অতুলকৃষ্ণ মিত্ৰ । 
৬। দেলেব|--ননীলাল স্নর। 
৭। মাতৃপুজ। ব! স্বৰ্গোদ্ধার--কুঞ্জবিহাবী গাঙ্গুলি । 
৮{ উষা--মহেন্দ্ৰনাথ তালুকদার 1 
৯। স্বপ্ন-মিলন গীতি-নাট্য--কামাখ্যাপ্রসাদ সেন। 
১*। দলিত।-ফণিনী__অমবেন্দ্রনাথ দত্ত। 
১১। গ্রহদন-_ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব। 
১২1 প্রতাপপিংহ--শশিভূষণ মজুমদার | 
১৬। অদৃষ্ট__হুরিচরণ সেনগুপ্ত । ৃ 
১৪। গ্রীমতীব বন্দে মাতবম্‌ বা মহিল|-মিলন--শ্যামাপদ্‌ নাগ। 
১৫। মেবার-পতন-_ দ্বিজেন্দ্রলাল রাষ। 
১৬। শাপ্তি-কি-শান্তি--গিৱিশচন্দ্ৰ ঘোষ। 
১৭। শোরাব-ক্ম্তাম-_দ্বিজেগ্রলাল বায়। 
১৮। বীর-পুজা--হুবনাঁথ বসু । 
১৯। কংস-বধ-_-অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
২০। রণজিতের জীবন-যজ্ঞ 
২১। জয়দ্রথ-বধ গীতাভিনয়--কাঁলীকিস্কব সেন। 
গত ও গত পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎমরও নাটক-শ্রেণীতে কয়েক খানি,উত্তম পুস্তক 
বাহির হইযাছে। তাহার মধ্যে এঁতিহাসিক নাটকগুলিই, প্রধান ও সংখ্যা অধিক। দেখ! 
যাইতেছে, নাট্যকারের! গত দুই বৎসর বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস লইয়া উঠিয়া 
গড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলে আমর! কয়েকথানি পাঠোপ- 
যোগী নাটক গাইয়াছি। গীত-নাট্যে কল্পনাগ্রস্থত কয়েকখানি নাটকও প্রকাশিত হইয়াছে। 
গত বৎসর সামাজিক নাটক ৫ খানি বই প্রকাশিত হয় নাই। প্রীতিহাসিক নাটক যাহাবা 
লেখেন, তাহাদের অনেকে ইতিহাসের দন্মানটা মলাটে মাত্র বঙ্গায় বাখেন। কেহ এক- 


১২০ সাঁহিত্য-পরিষতৎ-পত্তিকা [ ২য় সংখ্যা 


খানি মাত্র ইতিহাস, কেহ পাচখান। ইতিহাসের পাচ নায়গা দেখিয়া, এ্রতিহীসিক নাটক 
লিখিবা থাকেন। ফলে, ও সকল নাটকে ইতিহাসের ‘স্যাজা মুড়ে” খুজিয়া পাওয়। যায় না। 
এই সকল ওঁতিহাসিক নাট্য কবি, পিতাব বিনবণ পুত্রের ঘাড়ে, বধূর ব্যাপার শীশুড়ীর 
স্কন্ধে, রাজার মুখে বাঁধার ভাষা, বাদশাহের সভায় “গেঁয়েো” সভ্য-পদ চাপাইয়| দিতে, ক্রুটি 
করেন না। কবিবা নিরস্কুশ আমবা মানি; কিন্তু সাহিত্যের গণ্ডীর ভিতবে ইতিহাস, ছন্দঃ, 
অলঙ্কার, ব্যাকবণ, অভিধান মানিয়া না চলিলে, তাহাবা কবিত্বের দাবী কবিবেন কিসে? 
ভগবানের সষ্ট হাতী ঘোড়া ক্ষেপিলে, গুলি করিয়া মারিবার.একট। প্রথা, আছে। সাহিত্যের 
আদালতে এই সকল মদ-মন্ত নিরঙ্কুশ কবিবা, কিরূপ দণ্ড পছন্দ করেন, জানিতে পাবিলে, 
আমর! সুখী হইব। যাত্রায় অভিনীত পুস্তকগুলির মধ্যে পুষ্ব-বিজয় বা সহত্র-স্কন্ধ রাবণ- 
বধ, “বিজয়বসন্ত গীতাভিনয়” প্রভৃতি কয়েক খানি গ্ৰন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রহসন, 
এবার অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘তুফানি,, পৌরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের প্বৎকিঞ্চিং এবং বিহাবিলাল দত্তেব “মজা কি সাজা”*ই উল্লেখযোগ্য । 
‘তুফানি’ 81019:5 এব 1” 70০10? অবলম্বনে লিখিত। "যৎকিঞ্চিৎ” বালিকাদিগেব উচ্চ 
শিক্ষাৰ চুড়ান্ত নমুন|। 

(ঘ) উপন্তাস_-এই বিভাগের ৮৪ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৬ থানি উল্লেখযোগ্য ;-- 

১। হেমেন্দ্রলাল--ভবানীচবণ ঘোষ । 

২। জড়-ভরত-_দীনেশচন্ত্র সেন। 

৩। বত্ব-হান- ছূর্গীদাস লাহিড়ী । 

৪। লক্ষ টাক! উপন্যাস 

৫। সুহামিনী ও ঠিকে ভুল } পাঁচকড়ি বে। 


৬। নীরদ। _সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 

৭। ভৈরবী 

৮ পদত | সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য্য । 

৯। স্বল|--উষাগ্রমোদিনী। 

৯০। ভবের খেলা|--ভুবনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়। 

১৬১ ৷ অভিশাপ--হবিহর শেঠ। 

১২ । নাগ-পাশ--হেমেন্ত্ৰপ্রৰসাঁদ ঘোষ। 

১৩ । অমরাবতী, মুরল1--নবকুমার দত্ত ৷ 

১৫। সাবিত্রী-8. P. Sen, 

১৬। ইতিকথা-_নিখিলনাথ রায়। 

(গ) গত বৎসরের ন্যায় এবারেও ভাল উপন্যাসের সংখ্য। বড় অল্প। এবার ছোট 
গল্পের সংগ্রহ্-গরন্থ ও ডিটেক্‌টিভ গল্প, বেশী প্রকাশিত হইয়াছে। ভবানীবাবুর 'হেমেন্দ্র লাল” 
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এবার উপসন্ত।স-বিভাগের শ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। হেমেন্তবাবুর “নাগপাশ” অনেক 
পাঠকেরই সুবিজ্ঞাত। এই উপন্তাস-বিভাগেও আমাদের সেই পূৰ্ব আক্ষেপ বিস্যমান 
রহিয়াছে । তবে একটা কথা। এক বৎসব এইরূপ সাহিত্য-বিবরণে বলিয়াছিলাম যে, 
ছোট গল্পের প্রভাবে বাঙ্গালায় আঁর ভাল উপন্তানন বড় জন্মিতেছে না, ছোট গল্পগুলি 
হবি ভাল হয়, সে অভাবের জন্ত আমরা দুঃখ কবি না। আমাদের সে কথা, এবৎদর 
ফলিয়াছে। এ বৎশর কতকগুলি ভাল ছোট গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক ছাপ! হইযাছে ১-- নিখিল 
বাবুর “ইতি কথা-নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মানিক গঞ্জেও অনেক- 
গুলি ছোট গল্প বাহির হুইযাছে। আমব। একবার আক্ষেপ ককিয়াছিলাম---বাঙ্গালায় 
উপন্তাস, সংখ্যায় অনেক হয়, কিন্তু গল্পে নুতন হয় ন!। যদি বাঙ্গালী নূতন গল লিখিতে 
ন! পারেন, তবে উপন্তাপ-লেখ! বন্ধ ককন। আমাদের সে নিবেদন এবার সফল হইয়াছে। 
এ বৎসর আমাদের ফর্দে এতগুলি উপন্তাদের নাম থাকিলেও ভিটেক্টিভের গল্প এবং ছোট 
গল্পগুলি বাদ দিলে, উপন্যাসের সংখ্যা ভীতিজনক হইবে না। ইহাতেই বুঝিতেছি, বাঙ্গালী 
আর প্রেমিক-প্রেমিকা র প্রণয়-লীলাব মধ্যে বিপদ, বিচ্ছেদ মরণ ঘটাইয়। এমনই ভাবের 
শত সহস্ৰ গল্প লিখিয়া, পরিশ্রম নষ্ট কবিতে প্রস্তুত নন। এখন বাঙ্গালার উপন্তান- 
লেখকেবা, সংযত হইয়া, বাঙ্গালী-জীবনে উপন্তাষের উপযুক্ত কি উপাদান আছে, তাহাই 
খুঁজিতেছেন, আঁর সেই জন্যই বোধ হয়, ছোট গল্লেব সংখ্যা বাড়িয়া! যাইতেছে। 
ইতিহাস-ভূগোল-গ্রন্থ-_এই শ্রেণীর ১৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ২ খানি উল্লেখযোগ্য, 

১। বাঙ্গাপার সামাজিক ইতিহাস (১ম খণ্ড )-_দুর্গাচরণ সান্যাল। 

২। নবীন জাঁপান--রনিকলাল গুপ্ত । 

এ বৎসর “বঙ্গের পুবাবৃত্তত বা “জালিয়াৎ ক্লাইবের* ন্যায় গ্রন্থ বাহির হয় নাই। “বাঙ্গালীর 
সামাজিক ইতিহাস’ ও “নবীন জাপান” এ বিভাগের মুখ বক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এক দিক্‌ 
দিযা দেখিলে, বধিতে হইবে যে, এ বৎসরের মত পূৰ্ব্বে কখনও এত অধিক এ্রতিহামিক 
চৰ্চ্চ| হয় নাই। মানিক পত্রগুলি, এতিহাদিক আলোঁচন।-পর্ণ। সুখের বিষয়--এবার 
অন্ত দিক্‌ দিয়া, ইতিহাসের আলোচন! হইযাছে। 

(চ)--এই শ্রেণীর ৪৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৬ থানির নাম উল্লেখযোগ্য 

১। স্বায়ত্-চিকিৎসা-_-শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 

২। পশু-চিকিৎসা--তাবাপদ শর্মা । 

৩। পশু-চিকিৎসা--কাশীগ্রসন্ন বিদ্বারত্ত। 

৪। ভৈষজ্য-লক্ষণ-সংগ্রহ (১ম খণ্ড )--মহেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য কোম্পানি। 

৫। (২য় খণ্ড) ঠি 

৬। সংক্ষিপ্ত গাৰ্হস্থয-চিকিৎস|--গণনাথ মেন বিভ্যানিধি কবিভুষণ । 


এই শ্রেণীতে তৃণ্ডি দিতে পারে, এমন কোন পুস্তক, এ বৎসর প্রকাশিত হয় নাই। এই 
১৬ রি 
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বিভাগে গ্রন্থদংখ্য! পুষ্টির অন্ত আমরা যুরোগীয় ভাষায় লিখিত বিবিধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
গ্রন্থের আলোঁচনাঁধূলক গ্রন্থ অথবা! কেবল ভাষাস্তরিত গ্রন্থের আশ! করিয়! থাকি। এ সহরে 
গণিতে গলিতে ডাক্কাব কবিরাজ বর্থমান। অনেকে গ্ৰন্থও লিখিয়া থাকেন; কিন্ত কেহই 
আমাদের আশা পূর্ণ করিতে অগ্রণর হন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথ|। মীঁসিকপত্রের প্রব- 
দ্ধের উল্লেখ-স্থানে আমর দেখাইব--একটীমাত্র কবিবাজ, যুবাগীয় শারীরশান্ত্রের একা 
অনৈক্য দেখাইযা, প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রস্তুত হুইয়া আছেন। এইবূপ অন্থান্ত বিষয় লইয়৷ 
অন্তান্য ভিষক্‌, যদি লিখিতে আরম্ভ করেন, আমাদের কতক ক্ষোভ মেটে । হোমিওপ্যাথী, 
এলোপ্যাথা, কবিরাজী, হাকিমী, এ দেশের এই চারিবিধ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটা! 
শ্রধাঁন বিষয় আমাদের লক্ষ্যভূত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথী মতে ছুইটা বিভিন্ন ওঁষধের 
সংযোগে ওধধের গুগ-ব্যত্যয় ব| শক্িবৃদ্ধির কথ! স্বীকৃত হয় না। অপর তিন প্রথায় তদ্যতীত 
চিকিৎস। করা চলে না। কবিরাঁগী এবং হাঁকিমী__যে দুটা দেশের অস্থি-মজ্জাগত, 
তাহাতে আবাব অন্থপান-সংযোগে 'উধধ-সেবনের ব্যবস্থা, আবও ফলদাক্ষিনী বলিয়! বিবেচিত 
হয়। এই দুই বিভিন্নমতের সামঞ্জস্য; অবশ্যই আছে। নতুবা উভয়প্রথাতেই রোগ প্রশমিত 
হয় কেন? মে সামঞ্জন্ত কোথায়--তাহ প্রচারিত করিতে, বিভিন্নমতের চিকিৎসকের! চেষ্টা 
করেন ন! কেন, তাহ! বুঝিতে পারি না । ইহ! প্রকাশিত হইলে টিকিৎস-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
পষ্থার তর্ক মিটিয়া যায়। তাহাতে ওঁষধ-প্রয়োগের মুল সুত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

বিবিধ ধৰ্ম্মসমীত--প্রসন্নকুমার সেন। 

নৃতন মাণিক--- 

১। ছাত্রসখা--মম্মথমোহন বহু । 

২। বান্যসখ!--- 

৩। প্রকৃতি-- ন 

৪। জুগ্রভাত--কুমুদিলী মিত্র। 

৫1 শিবপুর কালেক্সপত্রিকাতুলনীদাঁপ ফয় এম্‌, এ, 


৬। তারা-- 

৭। পত্নীচিত্ৰ-- 

৮। কমল! (পুনঃএক(শিত )-- 
৯ । বঁগভান্কয়-- 

১৪। পথিক 

১১। চিস্তা- 


১২। শ্ৃহলক্ষমী--শাঁত্তিমযী সেন। 
দৈনিক--সোণার বাঙ্গদ|। সাপ্ড|হিক-নাঘ্ক। 
ছে) দৰ্শন--এই বিভডাগের ৪ খানি পুত্তকই উল্লেখযোগ্য। 


পন ১৩১৬ ] ১৩১৫ সালের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ ১২৬ 


১। উপনিষদের উপদেশ (কণ্ঠ ও মস্তক) ২য় ৭ও--কোকিনেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিস্ধারত্ত। 

২। হারামণির অন্বেষণ-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

৩ । প্রততত্ব_নুরেক্রমোহন ভট্টাচাৰ্য্য 

৪({ পরলোকতত্ব--কালীবর বেদাস্তবাগীশ ? 

এ বিভাগে এবার ৪ খানি অতি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । দুই বৎসর পূৰ্ব্ব 
হীরেন্দ্রঝাবুর “গীতায় ঈশ্বরবাদ* বাঙ্গালীর মুখ যেরূপ উজ্জল করিয়াছিল, তাহার প্রভ! এখ- 
নও মলিন হয় নাই। ইতোমধ্যেই আমরা চারিখানি উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ পাইয়াছি। সংখ্যায় কম 
হইলেও, এই গ্রন্থচতুষ্টয় অনেক দার্শনিক তত্বের পৰিচয় দিয়াছে। 

(জ ) সাহিত্য--এই শ্রেণীর ৩৯ খানির মধ্যে নিয়লিখিত ছুই খালি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ।; 

১1 কাব্যকথা--স্থরেশচন্দ্র সেন; এম্‌ এ 

২। কাণিদান--রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ধাভূষণ। 

এ শ্রেণীর সমস্তই প্রায় স্কুলপাঠ্য । অবশিষ্ট যে কয়খানি, মাহিত্য-নামধারী__তাহার মধ্যে 
উল্লিখিত কয়খানি ভিন্ন কোন খানিই উল্লেখযোগ্য নয় । এই বই কযখানি সাহিত্যের আদর, 
গৌরব ও সন্মান বক্ষা করিয়াছে। ব্যোমকেশ বাবু ১৩১* সালের সাহিত্যের বিবরণে 
বলিয়াছেন, ‘যে দেশের লেখক পাঠক সকলেই--মহাবিজ্ঞ সমালোচক, সে দেশে যে, প্রকৃত 
প্রস্তাবে একখাঁনিও সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় লা, ইহ! বিস্ময়ের কথা বটে! পূর্ণবাবুর 
‘কাব্যস্থন্দরী’, গিরিদাবাবুর তিন খণ্ড "বন্ধিমচন্দ্ৰ), বীরেশ্বর বাবুর “উনবিংশ শতাব্দীর মহা- 
ভারত,” যোগীন্দ্র তর্কচুড়ামণির মেঘনাদ বধ প্রবন্ধ” ব্যতীত নাম করিবার মত সমালোচ- 
নার গ্রন্থ আঁর নাই বলিলেই চলে। গিনীশবাবু,বাঞ্জকৃষ্ণবাবু প্রভৃতির নাটক-কাব্য,রবীন্দ্রনাথ, 
৬হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য ও কবিতা, দামোদৰ বাবু, বমেশবাবু প্রভৃতির উপন্তাসাবলীর 
সমালোচনা-গ্রন্থ কেন যে প্রকাশিত হয় না, তাহা বুঝিতে পার। যায় ন| । এই সমস্ত মনীষী 
লেখকের রচনার সমালোচনা হইলে, সাহিত্যে পুষ্টি ব্যতীত মার্জনাও হইতে পানে ॥ 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের পসাঁহিত্য-মঙ্গল” মত প্রবদ্ধপুস্তকও আর প্রকাশিত হইতেছে ন 
ইহ! অপেক্ষ। আক্ষেপের বিষষ, আর কি হইতে পারে?” 

(ঝ) আইন--এই শ্রেণীর ৩ খানি গ্রস্থেব মধ্যে ১ খানি গ্ৰন্থ উল্লেখ্য! 

১। প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়ত গাইড--জ্ঞানদা নন্দ চক্রবর্তী, 

(এ) ধৰ্ম্ম--এই বিভাগের ১৯০ খানি পুস্তকের মধ্যে নিয়ুলিখিত ৩ খানি গ্রন্থ 

উল্লেখযোগ্য-- 

১! দ্ীীশ্বরভক্তি --অমরনাথ সিংহ বি, এল, 

২। নিবেদন--নগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মিত্ৰ এম্‌, এ 

৩। শ্রীশ্রীরা মকুষ্ণকথামুত--(৩ষ ভাগ) মহেন্দ্ৰনাথ গুণ । 

বড়ই গোভের বিষয়, দিন দিন ধর্মাবিষয়ক গ্রন্থেব সংখ্যা কমিয়া যাইতোছ। যে ছুই এক 


৪ 


# 
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খানি গ্রন্থ বাহির হইতেছে, সেগুলিকে ও ঠিক্‌ ধর্মগ্রন্থ বল! যায় না। আলোচ্যবর্ষে এতদ _ 
বিভাগীব গ্রন্থের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের “গীপ্ৰীৱামৰ্বষ্ণকথামুত” বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
(ট ) বিজ্ঞান--এই শ্ৰেণীৰ ১৭ খানি গ্ৰন্থেৰ মধ্যে ২ খানি গ্ৰন্থ উল্লেখযোগ্য । 
১। শঙ্কু-নিৰ্ম্মাণ--যোগেশচন্ৰ্ৰ বায়। | 
২। পরিমাপপদ্ধতি-__শশিভ্ষণ বিশ্বাস। 
(£) ভ্রমণ__এই বিভাগের ১ খানি পুস্তকের মধ্যে ১ খানিই উল্লেখযোগ্য । 
এই বিভাগদ্ধয়ে যে ১৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় কেবল ক্কুলপাঠা, 
তবে মাসিকপত্ৰাদির মধ্যে এই এই বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার 
তালিকা দিয়াছি। বড়ই পবিতাপের বিষয়, বর্তমান বর্ষে আমাদের ভ্রমণ ও বিজ্ঞান বিষয়ে 
এক প্শন্থু-নির্থীগ” ব্যতীত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ভাবতীয় বিজ্ঞানের বিছ্যুৎ- 
চমকে একদিন সমুদয় সভাসমাজেব জ্ঞানচক্ষুঃ প্রক্ষটিত হইযাছিল। চাষার গান, খুমপাড়ান 
ছড়ায় পর্য্যন্ত তখন বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া বাইত। সেই ভাবতে এখন দুই এক খানা 
বিজ্ঞান গ্রন্থ গ্রকাঁশিত হইলেই আনন্দিত হইতে হয! বাঙ্গলাভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ নাই বণিলেই 
কোনই হানি হয় না। অথচ তাই বণিয়া বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বড় কম নক্স { এখনকার 
দিনে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংখ্য! বৃদ্ধি নিতান্তই প্রার্থনীয়। 
(ড) বিবিধ বিষয়ের ৮২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১২ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ । বাকী ৭০ খানি - 
গ্রন্থের মধ্যে ১৯ খানি উল্লেখযোগ্য 
১ সমাজ ও তাহার আদর্শ_-দেবেন্্রবিজয় বস । 
২! দেঁবসমিতি বা স্নরলোকে স্বদেশকথ|--অধিকাচবণ গুপ্ত । 
৩ ৷ নারীশ্ধর্ম_--গিবিজীন্ছন্দর চক্রবর্তী । 
৪1 এস্লামের জয়--মীর মসররফ হোসেন। 
৪ । সমাজ--রবীন্ত্ৰনাথ ঠাকুর 
৬} সমুহ » ৰি 
৭1 স্বদেশ-" * রী ৮ 
৮) বঙ্গে ম্যালেগিয়া-- রাজকৃষ্ণ মণ্ডল! 
৯1 উপসৰ্গ ( বৰ্ত্তমান যুগেব )--উমেশচন্ত্ৰ বন্ধু । 
১০। রাজা প্রজা__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ৰ 
১১ । বিপিনবাবুৰ বক্ষ তা--উমেশচন্ত্ৰ চৌধুবী। | *_ = 
এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাবুব “বনমাজ,” ‘সমূহ’ স্বদেশ? ‘বাজি প্রজা,” দেবেন বিজয় 
বাবুর "সমাদর ও তাহাৰ আদর্শ,” এবং ‘বিপিনবাবুব বন্তুংগা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
এবার বিবিধবিষয়ে অনেকগুলি আজগুবী বই বাহির হইযাছে। গ্ৰন্থে সারবত্তা না 


৮ 
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থাকিলেও নাম মাহাত্ম্যর খাতিরে নিম্নোক্ত বহিখানির নাম কবা গেল-স্বদেশী কেতাব 
শকোরম। থাবু* ? ১ম ভাগ ( কালীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় )। বর্তমাঁনকালে এমন পুস্তকেরও 
প্রচার হয়! 

আধ্ানীতিবিজ্ঞান-_গিবিশচন্দ্র দত্ত । 

চে) কাব্য ও কবিতা-_-এই শ্রেণীর ৪২ খানির মধ্যে ৪ থানিব নাম উল্লেখের উপযুক্ত । 

| হত ] আবুমহম্মদ ইস্মাইল হোসেন। 

৩। কুন্দ-্-কালিদাস বায়! 

৪। কথা ও কাহিনী-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

কাব্যের ভিতর দ্বিয়! প্রতি বংসরই বাঁগলা-সাহিত্যে অনেক আবৰ্জ্জন|র স্ঠি হয়,এবারও 
ষে--হয় নাই, তাহা নয়। তবে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব বৎসর অপেক্ষা কম। গত বৎসর “জুলিয়াস সিজার” 
ও “মেঘদুত’ এই গ্রন্থদ্বয়ের পদ্যান্থুবাদ বাহির হুইয়াছিল। এবার কোন ভাষান্তরের নাম 
শোনা যায় ন। 

আলোচ্যবর্ষে বেশী জাতিতত্বের গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হয় নাই। মাত্র দুই খানি উল্লেখযোগ্য । 

১। কারছজাতিবিজ্ঞান, ১ম খণ্ড। --বঙ্গীয়ব্রাঙ্গণ সভ1। 

২। কায়স্থকুন্মমাঞ্জলি_-কালী প্রসন্ন সর চার। 

বঙ্গনাহিত্যের সকল বিভাগেই অল্পবিস্তর কাঁধ্য হইয়াছে, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য 
স্রীপাঠ্য গ্রন্থ আলোচাবার্ষ প্রকাশিত হয নাই। স্ত্রী ও পুকষেব স্বাতন্ত্য বজায় রাখিস! 
যাহাতে স্ত্রীজাতির শিক্ষা হয় এবং তছুপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কাহারও কাহা* 
রও দৃষ্টি 'রাখিলে তাল হ্য। 

গতবর্ষে মোট ৫৪৬ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিয়লিখিত কয়খানি 
উল্লেখযোগ্য । ( কলাবিদ্ধাসম্বন্ধে ) সঙ্গীত-প্রকাশিক1 ({ ১৩০৮ ) 

চিকিৎস।-সংক্রান্ত £-- 

ভিষক্দর্পণ (১৮৯০), চিকিৎস1-গ্রকাশ (১৩১৫), সরল হোমিওপ্যাথি (১৯০০), 
হোমিওপ্যাথি প্রচার (১৩১৪ )। 

বিবিধবিষয়ে £--- 

অবসব (১৩১০), আধ্যভূমি (১৩১৪), আলোচন! (১৩০৩), ইসলাম-প্রচাবক (১৩০৭), 
উদ্বোধন (১৩০৫), উপাসনা! (১৩১০), কমল! (১৯০৫), গৃহলক্ষ্মী (১৩১৪), জন্মভূমি (১২৯৯), 
জাহ্নবী ১৩১১), নব্যভারত (১২৮৯), পথিক (১৩১৪), পন্থা (১৩০৩), পুণিমা (১২৯৯), প্রকৃতি 
(১৩১৪), প্রবাসী (১৩১৭), ভারতমহিলা (১৩১১), ভাবতী (১২৮৩), মহাজন-বন্ধু (১৩১৫), 
মহাশক্তি (১৩০৯), মহিল! (১৩০৯), মুকুণ (১৩০১),হবক (১৩৯৮), রদপুর শাখা মাহিত্য- 


' পঁরিষৎ-পাঁত্রক1 (১৩১৪), বন্ধ! (১৩৯৭), দাহিত্য (১২৯৬), সাহিত্য-পরিষং*পত্রিকা (১৩*১), 


১২৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


সাহিত্য-সংহিত৷| (১৩১০), স্ন প্ৰভাত (১৩১৪), সুমতি (১৩১২), শ্বদেশী, (১৩১১), হিন্দু-মখ| 
(১৩১৫), খৃষ্টীয়-বান্ধব (১৮৭৮),তত্্ববোধিনী (পত্রিকা), ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম (১৩*৭), নববিধান (১২৯১), 
বেদাত্তদর্পণ (১৩১৪), সত্যগ্রকাশ (১৩১৫), বাল্য-সথা (১৩১৫), ভক্তি (১৩১৪), ভাণ্ডার 
(১৩১১), জগজ্জ্যোতিঃ (১2১৫), কৃষক (১৩৯৬), শক্তি (১৩১৫), সৰ্ব্বজন-সুহৃদ্‌ (১৩১৪), 
শিবপুর-কালেজ-পত্রিক1 (১৩১৪), তাম্বলী-সমাজ (১৩*৬), তার! (১৩১৪), বঙ্গ-দৰ্শন (১৩০৭), 
বন্থুধা (১৩০৮), বামাবোধিনীপত্ৰিক৷ (১২৭৫), আৰ্য্যধৰ্ম্ম (১৩১৫, । 
মাসিকের মধ্যে তত্ববোধিনী পত্রিক! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । ১৭৬৫ খৃষ্টান ইহা সৰ্ব্বগথমে 

প্রচাবিত হয়। এক্ষণে ইহা আদি ব্ৰাহ্মসমাজের মুখপত্র । ১৮০* শকে তত্বকৌমুদী প্রচারিত 
হয়। বর্ধমান সাময়িক পত্রিকার মধ্যে যেগুলি দশ বৎসরের অধিককাল পরিচালিত 
হইয়াছে, নিয়ে তাহাদের নাম ও প্রথম প্রকাশের সময় লিখিত হইল £-_ 

তত্বখোধিনী পত্রিক।--১৭৬৫ শাক। 

তত্বকৌমুদী--১৮০০ শাক। 

বামাবোধিনী পত্রিকা--১২৭০ সাল, ভাদ্ৰ । 

ভারতী--১২৮৩ বৈশাখ । 

পরিচারিকা--১২৮৫, জোর্ঠ। 

নব্যভারত--১২৯০, বৈশাখ। 

জন্মভূমি--১২৯৭, পৌষ । 

সাহিত্য--১২৯৭, বৈশাখ । 

ভিষক্দৰ্পণ--১৮৯০ জানুযাঁরি | 

পুৰ্ণিম|--"১৩*%০%, বৈশাখ | 

হিন্দুপত্ৰিক--১৩*%১, বৈশাখ । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!--১৩০১, শ্ৰাবণ ? 

মহিন1--১৩০২, আবণ। 

প্রদীপ--১৩০৪, পৌষ। 

রঙ্গ পুর-দিক্‌প্রকাশ--১২৬৬1 

ঢাকাপ্রকাশ--১২৬৮ 

ধর্মতত্ব--১২৭২ স্‌ 

হিন্দুরঞ্জি ক|--১২৭৪ ) 

বঞ্ধমান-নঞ্জীবনী--১২৮৪ ৷ 

সঞ্জীবনী---১২৮৯ 

পরিদর্শক--১৮৮৭ 

বঙ্গবামী--১২৮৮ 
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সময়--_-১২৮৭ন৭ 

হিতবাদী--১২৯৮ 

বরিশাল-হিটৈষী-_-১২৯৯ 

চাকমিছির---১৩০ * 

বস্থুমতী--৯৩*৩ 

১৩১৫ মালের সাহিত্য-বিবরণ, যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহ! উপস্থাপিত হইল। 

বাৰ্ষিক সাহিত্য-বিবরণ বলিতে যাহা বুঝি, তাহার কিছুই ইহাতে দিতে পার! গেল না। 
যে সকল পুস্তক উল্লেখযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলাম, সেগুলি কেন যে উল্লেখযোগা, 
তাহাও প্রকাশ করিতে পাঁরিলাঁ না । এ বৎসরে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত 
হুইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও আমাদের বিবেচনায় যে সকল ক্রি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারও বিবৃতি 
করিতে পারিলাম না। তথাপি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখে আমার যাহা বক্তব্য, 
তাহা অতি সংক্ষেপে যতটুকু বলিয়াছি, সাঁছিত্যিকগণ, সহৃদয়তার সহিত যদি পাঠ করেন 
এবং তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি অবহিত হন, তাহা হইলেও, এই অসম্পূর্ণ ক্রটি-বিশিষ্ট বার্ষিক 
সাহিত্য-বিবরণ লেখার সাঁমান্ত পরিশ্রমও, সাৰ্থক হইতে পারে। আমাদের বাশলাসাহিতো 
যে কয়টা বিভাগে আজকাল সাহিত্যিকের! লেখনী ধারণ করিতেছেন, দেই কয়টী ছাড়া আর 
কোন নূতন বিভাগে কাহাঁকেও হস্তাৰ্পণ করিতে দেখিভেছি ন|। তবে এইরূপ যে, কেবল 
যোগ্য ব্যক্তির অভাঁববশতঃই হইয়াছে, তাহ! বলিতে পারি ন1। বঙ্গভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাই 
ইহার মুলীভূত কারণ। আমার এবিষয়ে আর বলিবার অধিক কিছু লাই। পরিষদ 
বহুকালাবধি কৃতবিগ্ মহাশয়গণকে আবাহন করিয়। আমিতেছেন ; আজিও পুনরায় আব1- 
হন করিতেছেন। বঙ্গের কৃতী সম্তানগণ বঙ্গ-ভাষার সেবার জন্য অগ্রসর হউন। আগামী 
বর্ষে সাহিত্য-বিবরণী উপস্থিত করিবার সময়ে তাঁহাদের নাম কীর্তন করিয়া যেন ধন্য 
হইতে পারি। ত 


ক্রীঅমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। 


চু 


উহ সাও 


রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর-লিপি 


(শিলাফলকের ছবিসহ ) 


কটকনেলার পল্পপুর গরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণাপুর গ্রামে চাটেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত । 
&ঁ মন্দিরগাত্রে প্রধন্ধোল্লিখিত শিলালিপি খানি উৎকীর্ণ ছিল। কটক নগর হইতে ১২ মাইল 
উত্তরপূৰ্ব্বে গমন করিলে কটক টাদমারী রাস্তার ২ মাইল উত্তরে এই মন্দির দেখিতে 
পাওয়া যায়। মন্মিবটী তৎপার্খদয়ে স্থাপিত কৃষ্ণরাধিকা ও পার্বতীমন্দির অপেক্ষা কিছু বর্ধি- 
তায়তন এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। উক্ত মনন্দিরদ্বয়েব স্থাপত্যনিদৰ্শনই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। 
খৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে যে শ্রেণীর মন্দিরসমূহ স্থাপিত হয়, এই 
চাটেশ্বর মন্দির স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে ও সৌমাদৃশ্যে তাহাবই অনুবূপ এবং তত্মমকালে বিনিৰ্ম্মিত 
ৰলিয়া পরিগুহীত | 

সমগ্র মন্দিরটী বউলমাল! পাথরে গঠিত। ইহাতে শিল্পীর শিল্পবিগ্ার পরিচায়ক চিত্র- 
শিল্পের পরাকাঠাপূৰ্ণ নিদর্শন নাই ; এক কথায় গডনটা সাদামাটা বলিলেও চলে। তবে 
ইহাতে পূৰ্ব্মৌন্দধ্যেব সমৃদ্ধিজ্ঞাপক যাহা কিছু পরিলক্ষিত হইতেছে, কালে জলবাযুর 
প্রকোপে ও জীর্সংস্কারে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আদিতেছে। 

এই সুবৃহৎ মন্দিরের অভ্যস্তর ভাগ গাঢ় অদ্ধকারপূর্ণণ অলোক প্রবেশের লন্ত একটা 
সামান্ত আওয়াঁজী মাত্ৰও নাই। ভক্তগণ এখন আব এই মন্দিরে পুজা দিতে আনমন৷। 
তাহাদের ওদাসীন্তবশতঃই এই নিৰ্জন পরিত্যক্ত মন্দির এক্ষণে বাদুঙকুলের নিরাপদ বাস" 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে একটা সুগভীর গর্ভ মধ্যে লিঙ্গমূত্তি নিরন্তর 
জলমগ্ন আছেন ; কেবলমাত্র উৎসবের সময় জল ছে চিয়া ফেলা হইলে, চাঁটেশ্বরলিঙ্গ সাধাব- 
ণের দৃষ্টিপথে পতিত হন । 

বৰ্ত্তমান সময়ে, কৃষ্ণাপুবগ্রামে ষে মুষ্টিমেয় লোকের বসতি আছে, তাহারা দেবদেৰ 
চাটেশ্বরের ভক্ত ও পূজক, এই কারণে “ভোপা” নামে পরিচিত । পুর্বে চাটেশবর-মন্দিরের 
ব্যয়তারবহনৌপযোগী অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। দেবমেবকগণ উহার অধিকাংশ 
সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া জওযায় বা নষ্ট করায়, মন্দিরের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং 
সেই কারণেই আয় পুর্ব মমারোহে দেবপুজ! ও উৎমবাদি সম্পন্ন হয়না। এক্ষণে 
দেবমন্দিরের পৃজানির্ববাহেব জন্য বৎসরে ৩** “ভবণ” ধান্য নির্দিষ্ট আছে; এতদতিবিত্ত 
দেবদম্পত্তির মধ্যে যে একহালার বিঘা মাত্র ভূমি বিদ্যমান আছে। তাহাঁব রাদন্য হইভেই 
বৎসরের সকল ব্যয়াদি নির্বাহিত হয়। শিবরাত্রি পর্বে এবং কার্তিকী চতুর্দশীতে এখানে 
দুইটী মেলা হয়, ও মেলার সমধে বহু তীর্ঘঘাত্রী এখানে দেবদর্শনে আসিয়| থাকেন । তাহা- 


" দের উপহারাদি হইতেও দেবপুজীদির অনেক সাহায্য হইয়া থাকে | 


১৭ 


১৩5 সৃহিত্য-পরিষত-গন্রিকা [৩য় সংখ্যা 


চটেখব লিঙ্গের উৎপত্তি ও মন্দিব গ্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে নিয়োক্ত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, 
যেখানে এখন দেব্সন্দিব বিরাজমান, এওঁ স্থানে একসময়ে একটা দীর্ঘিকা ছিল, উহা- 
ই পার্খদেশে একজন গ্রাম্য গুৰুমহাখযেব ক্ষুদ্র চাটশালা ছিল, প্র খানে বলিয়। তিনি 
গঢ় যাদিগকে শিক্ষাদান কৰ্যিতিন। প্রবাদ, স্বয়ং মহাদেন বিদ্যা অণয়নমানসে ও চাট. 
পালার চাট ( বালক ) কূপে আসিয়া সমুপস্থিত হন । তিনি বালকৰ্বান্দৰ মহিত্র একযোগে 
বিগ্াভ্যাস করিতেন । চাত্রণ্ণ সাধারণতঃ দবিত্র ছিল, গুকমহাশয পুনঃ পুনঃ বেতনের 
জন্য ছাত্ৰদিগকে পীড়ন" করিতেন, কখন কখন তিনি তাহাদের পিতামাতার নিকট বেতন- 
প্রাপ্তিব অন্ত্ঘাগ কবিয়া পাঠাইতেন ; কিছুই তিনি অময়মত বেতন গ্রাণ্ড হইতেন 
না। কিন্ত চাটবপী মহাদেব গুরুমহাশয়েব চাহিবাব পূর্বেই স্বীয বেতন পৰিশোধ কবিয়া 
দিতেন। তিনি গুকম্হাঁশয় কতৃক আদিষ্ট হইলেও কখন স্বীয় পিতামাতাব পৰিচয় 
দিতেন না। বাণক কেন স্বীয় পিতামাতার পরিচয় প্রদান কবিতে কুষ্ঠিত এবং কিরু- 
পেই বা সে সকলের পুর্বে স্বীয় বেতন পৰিশোধ করিতে সমর্থ, এ বিষয় জানিতে কুতুহলী 
হইয়া একদিন গুরুমহাশয় সন্ধ্যাকালে পাঠশালা হইতে গৃভাভিমুখে প্রতিনিবৃদ্ত ও বালকের 
পশ্চাদন্থদরণ কবেন। গুরুমহাশয় দেখিশেন, বালক ক্রমশঃই ওঁ দীর্ঘিকাতটে উপস্থিত 
হইল এবং অকস্মাৎ লক্ষ গদান কবিয়! উক্ত তডাগের গভীব জাল নিমগ্ন হইয়া গেল। তিনি 
বিস্ময় বিহ্বগনোত্র বালকের এই অলৌকিক ব্যাপাব সন্দৰ্শন করিয়া কিছুক্ালের অন্য তথায় 
কিংকর্তবাবিমৃণ্টর ন্যায় দণ্ডায়মান বহিলন। পরে তিনি এই নৈসৰ্গিক ব্যাপারেৰ গূঢ় 
কহন্ত উদঘাউনচিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইয়] ধীবে ধীবে স্বীয় চাটশালায় ফিরিয়া মাসিলেন। এ 
গজনীপ্তই গুকমছাশয় সমর দেখিলেন, স্বয়ং মঙ্গাদৰ উহার সমক্ষে আসিয়! বলিতেছেন, 
প্আমি আমাব মহত্ব প্রকাশার্থ এতদিন তোমাব নিকট পচ,য়! (চাট) ছিলাম, এক্ষণে তুমি 
জগদ্বাসীব নিকট আমাব নাম ঘোষণা কৰব । অন্য হইতে আমি জগতে চাটেশ্বর নামে 
প্রথিত হুইব ।” 

এই 'অপুৰ্দ ঘটনার পর হইতে, যে সকল ছাত্র ও গুকমহাশয়েব চাটশালায় বিন্যা- 
ধ্যয়নাৰ্থ সমুপাগ ত হইয়াছিল, তাহারা দেবদেবের কৃপায় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবূপৈ ভাবতে 
প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন। কালকমে ব্লু পুণাস্থানের খাতি উৎকলবাজের কৰ্ণগোচয় 
হয়। তিনি দেবদেবেব পুণাভূমি ও নিকেতনসশ্বৰূপ এ পুষ্কবিণী মৃত্তিকাপূৰ্ণ করিয়া তদুপরি 
দেবাদবের উদ্দেশ একটী সুবৃহৎ ও সুন্দর মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিখা তদভ্যন্তরে বর্তমান 
চাঁটেখবর লিঙগমুগ্ডি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের পূজাদি ব্যযনির্বাহার্থ বহু সম্পত্তি 
দিয়া যান। 

এই মন্দির মধাই আঁমবা উৎকলাধিপ হয় অনর্থভীমের সময়ে উৎকীর্ণ উপরিউক্ত শিলা- 
লিপি দেখিতে পাই। পুর্ন মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন ছিল, এখন খুলিয়া রাখা হইয়াছে । আমার 
প্রিয়বন্ধু মৌদাব ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত আর্তাণ মিশ্রেব "গঙগুরোধে আমি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই 


}-- 


সন ১৩১৬ ] চাঁটেশ্বরের খোঁদিতলিপি ১৩১ 


মৰবেশ্বর্ব তাগিবে চাটেশ্বর মন্দিবে গমন ,করি। দেবপেবকগণ, আমাদের প্রার্থনাসসাঙ্জে 
উক্ত খোদিত শিলাফলকখানি আমাদের সন্ম খে আনিয়া মন্দিবের হারদেশে স্থাপন 
কবেন। তখন সন্ধা! হয় হয়, তাহাতে ছায়া, ভাল কবিধা ফণকথানি পাঠ কব! 
অমন্থব জানি মামি রজনীর গাঁ অন্ধকার গ্রবেশেব পূর্বে তাড়াতাড়ি একখানি কাগজে 
পেন্সিল ঘপিয়া উহার একট। ঘগা-ছাঁপ উঠাইয়া শঃলাম । উহা পর উক্ত ফপকের 
আর একখানি ছাপ মাগার নিকট আসিলে আমি উহার পাঠোদ্ধরে প্রবৃত্ত হই। ১৮৯৪ 
খৃষ্টাব্দে মৎপ্রণীণ বিশ্বকোষ অভিধানে ‘চাটেশ্বব শব্দে -সব্ধ প্রথমে এই ফলক্ষেব উল্লেখ 
মাত্র কৰিয়াছিলাম। তংপরে ১৮৪৬ সালেব এসিয়াটিক সোস|হিটার ৬৬ ভাগেখ ৪র্থ সংখ্যার 
পত্রিকা খর লিপির সম্পূৰ্ণ পাঠোদ্ধাব করি! প্রকাশ করি। কিন্তু বহুদিন চেষ্টা কবিয়াগু 
উক্ত নিতান্ত প্র-য়াদনীয় শিলাফলকের একখানি উপযুক্ত প্রতিকৃতি (%507201]9 ) প্রকাশ 
করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তৎপরে গত ১৯০৮ খুষ্টান্ধের জানুয়ারি মামে মহারাজ মযুবভগ্জা- 
ধিগেব আগ্রহে প্রাচীন শিলালিপি ও তাত্রশামন সংগ্রহমানসে আর একবার উক্ত গ্রাম 
উপট্থিত হইবাব সুষোগ ঘটিয়াছিল। এই সময় আমবা উপযুক্ত ফটো ল্রইবাব সুবিধা 
পাইযাছিলাম। এখন শিলাফলকখানি যেবপভাবে বহিয়াছে, উড়িষ্যার বহু শিশালিপির 
সায় এখানিও পাছে শীঘ্ৰ নষ্ট হইযা যাব, এই আশঙ্কায় ইহার উপযুক্ত আশ[কচিত্র মত্বৰ 
গ্রকাশ কর! কর্তব্য মনে কবিবাছি। বিশেষতঃ এই পিলালিপিব মচিত বাঞ্কালার হতিহামেৰ 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হাছে। লিপিখা।ন আলোচন] কবিলেই সকলে জানিতে পাৱিবেন। সেই 
জন্তই বঙ্গীম সাহিত্য-পবিষৎ উপযুক্ত প্রতি কৃতি সহ উক্ত লিপির উপযুক্ত পঠ ও 'ছনব।ছ 
গ্রকাশ ঝগিতেছেন। 

 প্রস্তরফলকখানি দৈর্ঘ গ্রন্থে ৩২'৫১৫২২৮ ইঞ্চ। অঙগগরগুলিব আকৃতি-পঢ়িমাণ 
৬৮ ২৮1 ইহাতে নৰ্ব্বদমত ২৫টা পড়ক্তি আছে। পঙ,ক্তিগুলি পাথরের বাম হইতে 
দগিগ দিক্‌ পর্য্যন্ত বিদ্বৃত, কেবল চারিধারে ১॥০ ইঞ্চ পৰিমিত স্থান ফাক আছে। অক্ষবগুলি 
প্রাচীন ঝুটিলা্চব। এসিয়াটিক্‌ সোসাইটার পঞ্জিকার প্রকাশিত মেঘেশ্বব১ ও অঙ্গেশ্বরং 
শিলালিপিব বাঙ্গালাগ অক্ষরের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সৌসাদৃখ্য রভিয়াছে? ৷ 

ভাস্কৰ নামধেষ জনৈক কবি কর্তৃক এই লিপিৰ প্ৰশস্তি বচিত হইয়াছে। রাঁজ। ২য় অনঙ্গ 
ভীমাদবের মন্ত্রী বিষ্ণুকৰ্তৃক শিবমন্দির ( চাটেশ্বর ) নিৰ্ম্মাণ-বিবৰণ লিপিবদ্ধ করাই ও শিলা- 
লিপির প্রধান উদ্দে্য। ইহার ভাষা সংস্কৃত, লালিত্যপুর্ণ, উজ্জল ও ভ্রমবিবতিত । 

বর্ণগাল।-_ইহাতে অন্ত্স্থ স্থানে প্রায়ই বর্গীয় বর ব্যবহার আছে। প্রায় সকল স্থানেই 
গ, ষ, অন্ত্যস্থ ব, বেদ. যোগে দ্বিত্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, ২,৩,৪ গ্রভৃতি পঙ.ক্িতে একগ প্রয়োগ 





(১) এ০ঘ)ঘ৪] of the Asiatic Society of Bengal, 1০১ 1898, Part তে 02, 817, 
(২) Jounal As, Soc, Bengal, Vo], VIL, Plate KXIY, 
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দৃষ্টহয়। ১৬ পংক্রিতে একটা ' অদ্ভুত ভ্রম আছে, ওঁ স্থলে “্যদ্দিগগ পাই” স্থলে ৎদিগ 
গনাঃ লিখিত হইয়াছে। 

*ও' নমঃ শিবা” শিলালিপিব আরম্ভ, তৎপরে মহাদেবের চুড়াবিলহ্বিত চন্দ্রের এবং 
বিষ্ণুৰ বিলাসনিফেতন সমুদ্রের আবাধন| কর! হইয়াছে। তদনন্তয় চন্দ্রবংশাবতংস চোড়- 
গঙ্গেব বংশকীর্ভিবর্ণন প্রসঙ্গে (১) চোড়গল্প, (২) তৎপুত্র ১ম অন্লভীম, (৩) তৎপুত্র 
রাজেন্দ্র (রাজরাঁঞ্জ ), এবং তৎপুত্র ২য় অনঙ্গভীম পর্য্যন্ত একটা বংশতালিক এবং বৎস 
গোত্রীয ব্রাঙ্গণগ্রবর গোবিন্দ ও ‘তুন্মান’* নামক গৌড়াধিপবিজেত। বিখ্যাত সেনাপতি 
বিষ্ণু নামক মন্ত্ি্য়ের নাম বিবৃত হুইয়াছে। 

আলোচ্য শিল।ফলকের ১৪শ শ্লোকে যে “্তুন্মাণ পৃথীপতি”র উল্লেখ আছে, ইনি 
গৌডুতিহাস গ্রদিদ্ধ তুদ্রিল্-ই-তুঘান্‌ খান্‌। উক্ত গৌড়পতির সলী ও সমমাময়িক ইতিহাস- 
লেখক মিন্হাঁজ্-ই-নরাঁজ, লিখিয়াছেন, ‘৬৪১ হিজবা জীকদের ৬ই তারিখে শনিবার মালিক 
তুপ্রিল-ই-তুঘান্‌ খান্‌ যাজনগর অধিপতিকে শান্তি দিবার লন্ত সসৈন্তে কটামিনে’ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। *** কিন্তু হিন্দুর হস্তে মুসলমানসৈন্য পরাতূত হইলে মালিক ভগ্ন- 
মনোরথ হইয়| লখণাবতীতে ফিরিয়া আপিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন ম'হ শাহের 
নিকট সৈন্যমাহাধ্য এৰ্থন| করিয়া! শব্ফ২উল্‌ মুল্কৃকে পাঠাইয়া দিলেন। ... এদিকে 
এই বর্ষেই (৬৪২ হিজ্র| ) মাজনগরপতি কটাসিন্‌ লুনের প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য বহু 
সংখ্যক হস্তী ও পদাতি লইয়া লখণাবন্তী অভিমুখে ধাবিত হুইলেন। অভিযানকালে 
যাঁজনগর সীম! ছাঁড়াইয়াই হিন্দুমৈস্ত প্রথমেই লখ্নোর অধিকার করিল। এই যুদ্ধে 
লখনোঁরব শাসনকৰ্তা ফখকল্‌ সুল্কৃ সটৈন্তে প্রাণ উৎসর্গ করেন। তৎপরে হিন্দুসৈম্ত 
লখণাবতীর প্রবেশদ্বারে আসিয়া পেঁছিল। দ্বিতীয় দিবসে তাহারা সংবাদ পাইল যে 
(দোয়াব ও অযোধ্যা হইতে ) ইস্লাম্ট্ন্ত আদিতেছে। এ সংবাদ পাইয়া হিন্দুসৈন্ত 
সরিয়! গভিল।»ৎ উক্ত অভিযানকালে যিনি হিন্দুসৈন্তের পরিচালনভার পাইয়াছিলেন, 
মিন্ভাজ, তাহাকে রাজজামাতা ও “দাবস্তব্ নামে পরিচিত করিয়াছেন।২ সংস্কৃত 
'সামন্তরাজ+ শব্ধ অপত্রংশে উৎকলে “মান্তা” এবং মুললমান-এতিহাসিকের নিকট ‘সাবস্তক্‌ 
নামে প্রচলিত । 

আলোচ্য শিলাফলক হইতে বুঝা যায় যে মন্ত্িপ্রবর বিষ্ণুশৰ্ন্মাই তুম্ৰিল্‌-ই-তুঘান্‌ খানের 





» Tabatat: 289৮ PP 710-768 and মত্প্রকাশিত On the copperplate grant of 
Nusimbkn Deva Il, in A, ঠি, B J, Vol LXV, pt. 1, 00) 238-84, ব্য 

(১) কটাসিনেব বর্তমান নাম ‘বাইবণিয়াগড’, উহ! মেদিনীপুর জেলাৰ অন্তৰ্গত । 

(২) Ravervy’s Tabakat Nasir p 789— 740. 

(5) এ এ এ 7,765, 
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1৭5৬1 Press, 





লন ১৩১৬ ] চাঁটেশ্বরের খোদিতলিপি ' ১৩৩ 


বিরুদ্ধে অভিযানকালে সৈন্তাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । এবপ স্থলে কখনই আমর! 
তাহাকে যাজনগরপতি (২য় অনঙ্গভীমের ) জামাতা বলিয়া গহণ কবিতে পাবি না। 
এদিকে আবার উৎকলাধিপ ২য় নবসিংহদেবের তাম্রশাসন হইতে জান! যায যেংয় 
অনঙ্গভীমের থুত্র ২য় নবনিংছদেব রাড ও ববেন্ত্র জয় করিয়া অশেষ কান্তি স্থাপন 
করিয়্াছিলেন।* এবপ স্থলে মনে হইতেছে যে গোঁড়-আক্রমণকালে উৎকলপতি ২ 
অনঙগ ভীমের পুত্র, লামাতা ও মন্ত্রী সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন । 


মুল 

পংক্তি--১ম ওঃ নমঃ শিবায়। 
ল যস্মিন্‌ মৈনাকঃ স্মরতি জনকক্রোড়ললিতং 
যদন্তঃ শ্রীকান্তঃ শ্রয়তি গৃহজামাতৃপদবীম্‌ । 
স্থরেভ্যন্তন্স্থব্যসনমনুভূয় ব্যধিত য- 
স্ম্বধাঁসত্রং সোয়ঞ্জয়তি সরি- 

পং--২ তামেকহভগঃ ॥ 
তক্মাদভূদ্বিম্মযমা দধানঃ 
কলীনিধিৰ্বিশ্বৰিলোচনানাম্‌ । 
যমগ্ল'য়ামাস গুণানুবাগা- 
নেত্ৰে মুরারিন্মু কুটে পুরারিঃ ৷৷ [ ২] 
ভূপাস্তস্মাদ্বভুবুৰ্ব্বিস্মর়মমরোদঞ্চদাশ্চৰ্য্যবীধ্য- 
জ্যো- 

পং--৩ তির্জীলাবলীঢপ্রতিভটকরটিস্থানদাঁনপ্রবন্ধাঃ | 
যেষাঙ্কীতিপ্রবাঁহৈঃ প্রতিপদমুদয়ৎস্বর্ধ নীসঙ্গসৌখ্য- 
প্রেঙ্বৎকল্লোলকেলিঃ কলযতি জলধিস্ত।নি লীলায়িতাঁনি ৷৷ [<] 
তেষাম্বংশে বিশদযশসা- 

পং--৪ ঞ্োঁড়গঙ্গ ক্ষিতীন্দর- 
ব্যাজব্যক্তং নরহরিতনোর্জ্জ্যোতিরাবির্বভুব । 


(8) বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ "গায়" শব্দ দ্ৰ্টব্য। 


১৩৪ 


পং--৬ 


পং-৭ 


গং 


সাহিত্য পরিষৎ-পন্রিকা [ ঙয় সংখ্যা 


দপ্সোদ্দামদ্বিপমদ্রনদীতীর্থসংন্যাসিমো য- 
ম্নি।স্ত্ংশেন প্রতিমৃপতষঃ প্রাপিতা মোক্ষলক্ষ্মীমৃ ॥ [৪ ] 
ধন্মিল্লং করপল্লবে কলিতবান্‌ প্রাগেব বৈ- 
রিশ্রিষঃ 
ম্মেবামর্দ তরঙ্গিতেন মনসা নিস্ত্িংশবল্লীস্ততঃ । 
চক্রে বৈরিতধূজনস্তনতটার্ষ্যো মুক্তমুক্তাঃ পুরঃ 
পশ্চাছুদ্ধরগন্ধসিদ্ুবমদপ্রস্তান্রিগণ্ডস্থলীঃ ৷৷ [৫] 
যত্কল্লোলিতমগ্ুলাগ্রকুটিলাটোপম্ফু- 
রৎসাঁধ্বসৈ- 
ধ্ব'ণপ্রকনপ্রহাবতবলৈঃ প্ৰত্যৰ্থিভিঃ পাখি ৷ 
চণ্ডাংশোঁদিবি মণ্ডলাঙপটলং নিভিদ্য তন্মন্্যন। 
মন্যে নির্ব্বভিগা ধিতৈসনুস্থতো নির্ববাণসীমারপঃ ॥ [৬] 
আঁসীৎ সুনুরনঙ্গভীমনৃপ- 
তিঃ পৃথ্যাতিপত্রং ততো 
ন স্পৃষ্টঃ কলিকালকল্মষনসীকল্লোললীলাধিতৈঃ । 
কোঁষং গত্ৰকলাপদু $দকবিবু হং বিহায1মুনা 
শদ্বামেকপদে নৃপে কলয়ত। স|আজ্যমাসাদিতমৃ ৷৷ [ ৭ } 
স্বৈরশ্রর্ঘতি- 
ভ্রষগবীভিকপাস্তমানো 
গোবিন্দ ইত্যজনি বৎসকুলে দ্বিজেন্দ্ৰঃ। 
রাঁজ্ঞঃ ক এষ মহিম। যদসাঁবনেন 
সাগ্রাজ্যভারবহনে বিদধে ধূরীণঃ ॥ [৮] 
সেবাঁনতপ্রতিমহীপতিকেশপাঁশি- 
শৈবালবল্লিশিখ- 
বে নখবাজহুংসাঁঃ । 
যৎপাঁদপক্জগৃহাশ্রমিণঃ স্বপস্তি 


রাজেন্দ্র ইত্যজনি তেন ততঃ ক্ষিতীন্দ্রঃ ॥ [৯] 


যদ ১৩১৮] চাদ্টম্ববের খোদিতলিপি 


জজ্ঞেহসৌ তমনঙ্গভীমনৃপতিং যস্য প্রতাপানলঃ 
জ্বালাসংবলিতৈঃ স্নবৰ্ণশিখরীষাতিদ্ৰবত্বং 
ক্সং---১০ যদি। 
আদাযৈনমহনিশং যদি ঘন| মুঞ্চন্তি ধারোৎকবা 
নাশাঃ পুবয়িতুং তথাপি বিজয়ী যদ্দানকেলিক্ৰমঃ ৷৷ [ ১০ ] 
ব্রৈলোক্যং বিমলীকবোতি যদি তৎকীৰ্ডিন্মুধাস্বৰ্থ,নী 
কণে চেৎ বিলুঠন্তি _ 
পং--১১ তদ্ভণিতযো ধিঙ মৌক্তিকানাং অজঃ । 
যৎপাদাব্জনখদ্যুতিব্যতিকরৈতূ ষাবিধিৰ্ঘদ্যভুং 
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালভালফলকে কঃ পটবন্ধগ্রহঃ ॥ [ ১১ ] 
তম্যাথ ক্ষিতিপালভালবড়ভীনিদ্ৰানু- 
পং--১২ পাদাঙ্গুলে 
বিষ্ণুবিষ্ণুরিবাপরঃ কলিতবান্‌ সাচিব্যমব্যাহতং ! 
শ্বেতচ্ছত্ৰশতানি যস্ত যশসা নিৰ্ম্মায কিং ভ্ৰূমহে 
সাত্রীজ্যং ত্ৰিকলিঙ্গনাথনৃপতেরেকাতপত্মীকৃত { ॥ [ ৩২] 
যে যাতাঃ শরণং 
সং--১৩ রণাঙ্গনশিরস্স্থন্যস্তশস্ত্ৰাঃ পুরে! 
যৈর্ব৷ ছূর্দমদোর্ধলাসরসিকৈরুৎখাতখড়েগঃ স্থিতম্‌ । 
আশ্চর্ধ্যং যদমীদ্যেপি ন চিরাদাসাদ্য বিষ্ণোঃ পদং 
প্রাপ্তা নিৰ্ভরনিৰ্বতিপ্রণয়িতাং প্র- 
প্ং--১৪ ত্যৰ্থিনঃ পাথিবাঃ ৷৷ [ ১৩ ] 
বিস্ধ্যাদ্ৰেৱধিসীমভীমতটিনী কুঞ্জে তটেস্তোনিধে- 
ধি্বিষ্ণুধ্বিষ্ণুৱসাবসাবিতি ভযাচ্চৈতন্দিশঃ পশ্যাতঃ ! 
সাত্রাজ্যং সপরিশ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং 
বিশ্বং 
পং--১৫ বিষ্ণুময়ং যথা পরিণতং তুম্মাপপৃর্থীপতেঃ ৷৷ [ ১৪ ] 
কণ্ঠোত্তংসিতসায়কস্ত স্ুভটানেকাকিনো নিদ্বতঃ 


পংলশীূো১৬ 


পং--_১৭ 


পং--১৮ 


পৃং--১৯ 


পং-_২০ 


পং--২১ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সংখা 


কিং ক্রমে! যবনাবনীন্দুসমরে ততস্ত বীরব্রতং 
যস্তালোকনকৌতুকব্যসনি- 
নাং ব্যোমাঙ্গনেনাকিনা- 
মস্বপ্নৈরনিমেষৰ্বত্তিভিরভুনেত্রৈম হানুত্সবঃ ॥ [ ১৫ ] 
সাহস্ৰাঃ পরিতঃ স্ফ রন্তি হরয়ঃ খেলন্তি যত্দিগ গজাঃ 
প্রেঙ্বত্তিঃ পথিপুগ্তরীকপটলৈর্দিকৃচক্রমা- 
ক্রম্যতে । 
সম্বাসঃ কটকেমু মৌলিষু পদন্যাঁসঃ কুলক্ষ্মভূতাং 
ক্ৰ,দ্ধে(%) যত্ৰ ন কাচিছুৎকলপতেঃ সাম্ৰাজ্যলক্ষ্মীং কৃতিঃ ॥[১৬] 
ক্মমাঁপীঠং কিয়দম্বরন্কিয়দথ স্বঃ সৌধমেতৎ কিয়ৎ 
দিক্‌চক্ৰং কিয়- 
দেতদেব কলয ব্ৰহ্মাণ্ুখণ্ডং কিয়ৎ । 
আস্তে যত্ৰ তনোতি যত্ৰ চরণং যত্ৰেদমামোদতে 
যত্ৰ স্জ্যতি যত্ৰ বা নিবসতি স্বচ্ছন্দমেতদ্যশঃ ॥ [১৭] 
তপনতনয়ামভ্যাদত্তেবতংসয়িতুং শিবঃ ৰ 
কুবলয়কুল- 
কণ্ঠোত্তংসেন বিভ্ৰতি স্নভ্ৰুবঃ। 
বিচকিলবনোৎসঙ্গে ভূঙ্গীবিদনালিনং স্বনং 
জগতি জনিতশ্বেতাঁদৈতে তদা যশোভিরিঃ ৷৷ [ ১৮] 
অনেন পুরুষোত্তমপ্রণয়িনীযু বারান্নিধে- 
স্তচীযু ঘটিতাস্তলাপু- 
রুষহ্মভূমীভূতঃ | 
বিলাসবসতীশ.শতং কলয়ত| বলারাতিনা । 
শচীবদনবাঁরিজে তরলিতাঃ স্ম লোলং দৃশঃ ॥ [ ১৯ ] 
পন্থানং সরসাঁং শতৈস্তত ইতস্তেনাস্কিতা| যত্তট- 
ম্মেরান্তোজগভীরগ- 
= ঁকুহবধ্বস্তাধ্বখেদোৰ্ম্ময়ঃ । 


নন ১৩১৪ ] 


পং--২২ 


২-২৩ 


পং--২৪ 


পং--২৫ 


চাটেশ্বরের খোদিতলিপি ১৩৭ 


অন্তঃসৌরভসারশীকরময়েঃ পাথেয়ভাৱৈরমী 
মন্দং মন্দমনুব্ৰজন্তি পথিকাঁনান্বোধিবেলানিলাঃ ॥ [ ২০ ] 
আন্বীক্ষিকীকুটিলমৈক্ষত যং কটাক্ষৈ- 
রস্ত ত্রয়ী বদনতী ত্র* 
রসং চুচুম্ব। 
স্বৈরং যদীয়হৃদয়ে বিজহাঁর বার্তী 
যং দণ্ডনীতিরপি নির্ভরমালিলিঙ্গ॥ [ ২১ ] 
উদগ্রদোষাঁদপথপ্রবর্তন- 
স্বলদ্গতীনি শ্ৰুতিদৃষ্টিবিভ্ৰমৈঃ ৷ 
চকার তত্র প্রতিপত্তিসম্প- 
দাঁ- 
স্পদং পুরাণানি পুনৰ্ন'বানি যঃ ৷৷ [ ২২ ] 
কনককলসভারং ভারয়ামাস ভাঁস্বা- 
নজনি রজনিজানিঃ স্ফাটিকঃ পূৰ্ণকুম্ভঃ । 
ধ্বজপটচটুলঞ্ীৰ্ধত্ৰ চ ব্যোমগঙ্গ| 
বিরচিতমমুনেদং ধাম 
কামান্তকস্ত ॥ [ ২৩] 
ত্ৰিভুবনভয়শাস্তিষ্কৰ্ত্, মেকাৰ্ণবস্তু- 
গঁলজয়মিব যাবৎ কুর্ববতে পৰ্ব্বতেন্ত্ৰাঃ। 
সদনমিদমুদঞ্চংফেনপুঞ্জপ্রতিষ্ঠা- ___ 
মিহ্‌ কলয়তু তাবদ্দীয়তাঁঞ্চ প্রশস্তিঃ ৷৷ [ ২৪ ] 
লোঁক- 
শ্চতুর্দশ ন মাতি যশে| যদীয়ং 
বিদ্যাশ্চতুৰ্দ্দশ ন তৃপ্যতি যন্ত বুদ্ধিঃ। 
মন্বস্তরাণ্যপি চতুৰ্দ্দশ যন্ত সুক্তি- 
ন“ শ্লানিমেতি স কবিঃ কিল ভাস্কর্োহস্তাঃ ॥ [ ২৫ ] 


৬৮ 


১৩৮ লাহিত্য-পঠিষৎ-পত্রিক! [ওয় সংখ্যা 


অনুবাদ ৰ 

গিরিরাঘন্ুত মৈনাক যে স্থানে অবস্থানপুর্বক পিতার হুকোমল ক্রোড়ের বিষয় চিন্ত! 
করেন, গ্রলয়কাঁলে ভগবান্‌ লক্ষ্মীপতি যেখানে গৃহজামাতৃপদ অৰলঘন করেন, যিনি স্বধাসত্র- 
হেতু সুরগণবর্তৃক মস্থনরূপ বিপদের আশঙ্কায় নিয়ত ব্যথিত, সেই সরিৎপতি ক্গীরসমুদ্র 
জয়যুক হউন। ১ 

যাহার গুণে একান্ত আসক্ত হইয়া মুরারি ও পুরারি যথাক্রমে তাহাকে মুকুটে ও নেজে 
বিস্তম্ত করিয়াছেন, সেই বিশ্বদনগণের লোচনবিল্ময়কর কলানিধি চন্দ্র উচ ক্ষীরসমুদ্র হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছেন। ২ , 

যে সকল রাজগণের বহুদুরব্যাপী অত্যাশ্চরধ্য নমরবীর্য্যেব উর্গতি জ্যোতিঃসমূহদ্বারা 
গ্রুতিপক্ষগণের হস্তিশাল! পর্য্যস্ত পরিবাপ্ত এবং ষাঁহাদের কী্তিপ্রবাহ্‌ প্রতি জনপদে প্রবা- 
হিত ও উর্ধগাঁমিনী হ্রধুনীননস্থথে স্ৰৰ্ত্তিহ্তু কল্লোলকেলিপরায়ণ জলনিধিও ধীহাদের 
& সকল কীৰ্ত্তিপ্ৰবাহাধ্বিত স্থানসমূহের বিষয় ঘোষণা করে, অর্থাৎ সমুদ্র প্রদেশ পধ্যস্ত ধাহা- 
দের কীন্তিকলাপ বিঘোঁধিত, দেই সকল নৃপতিগণ উক্ত চন্দ্র হইতেই আবির্ভূত 
হইয়াছেন। ৩ 

এ সকল নির্ঘলযশাঁঃ রাঁজগণের বংশে উদ্ভূত উদ্দামদ্বিপদর্পে দৰ্পিত নরহরির তনু হইতে 
কালবিলম্বে আবির্ভূত জ্যোতিঃশ্বরূপ ক্ষিতিপতি চোড়গঙ্গ, যাহার অস্তরপ্রভাবে প্রতিপক্ষ 
নৃপতিগণ লক্ষমীত্ষ্ট হইয়াছিলেন। ৪ 

যিনি সর্বাগ্রে প্রতিপক্ষ-লক্ষ্মীর বেণীবদ্ধকেশদাম এবং পরে অনাকুলিতচিত্তে প্রফুললমনে 
তাহাদের যাবতীয় অন্ত-শস্ত স্বীয় করতলে আনযনানস্তর উহাদের পুরনারীবর্গের ম্তনতট 
হইতে মুক্তাহারচয় বিচ্যুত এবং গণ্ডস্থল দিয়া উন্মপ্তমাতঙলগ মদক্ষরণের ন্যায় অবিরল ধায়া 
প্রস্থন্দিত করেন, অর্থাৎ তাহাদের রাল্যলগ্মী গ্রহণ করিয়া! তাহাদিগকে পরাস্ত এবং সমূলে 
মিপাত করায় উহাদের পুরনারীগণ স্ব স্ব ভূষণ উন্মোচনপূৰ্ব্বক নিয়ত ক্রন্দন করিতে থাকেন ।৫ 

গ্রতিকূল নৃপতিগণ যাহার কুটিলাস্ত্রের দর্পপ্রভাবে নিয়ত সঙ্জাসিত এবং বাণগ্রহারভয়ে 
সর্ধদ! কম্পিত থাকিয়াও তাহাদের যাবতীয় বল প্রদর্শনপূর্বক নির্ভেন্ত প্রচণ্ড মার্ভগমণ্ড- 
লের ন্যায় তাহার প্রতিভা খর্ব করিতে না পারিয়! সেই মনঃকষ্টে স্ব স্ব দর্পবিসর্জন দিয়া 
অবশেষে তদীয়ানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৭ 

উক্ত নৃপতি হইতে কলিকল্মষবিরহিত অনঙ্গভীম (১ম) নামক নরপতির জন্ম । ইনি 
মদমত করিবুহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল্‌ সমকক্ষ ভূপতিবৃন্দের প্রতি ভালবাস! বিস্তার দ্বারা 
পুণ্যাতপত্ৰ সাআাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ৭ 

বংসগোৱে গোবিন্দনামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্ৰহণ করেন। তিনি স্বকৃত অশ্রতপূর্বব তিনটা 
পস্তোত্ৰদ্বারা গোবিন্দদেবের উপাসনা করিতেন। অনদ্গভীমের এই এক কি মহিমা ছিল 
যে তিনি সুদক্ষ জানিয়া গোবিন্দকে সাম্রাজ্য ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৮ 


গন ১৩১৬ ] চাঁটেশ্বরের খোদিতলিপি ১৬৯ 


তাহা হইতে রাজেন্দ্র নামক ক্ষিতীন্ত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, অবিনয়ী|এ্রতিকুলাচাযী নৃপতি- 
বৃন্দের কেশপাশরূপ শৈবালশিখরে তদীয় নখরাজহংস সৰ্ব্বদা! বিরাল করিত এবং ভাহার 
পদানত ব্যক্কিবর্গমাত্রেই গৃহাশ্রমে থাকিয়া অতিশয় সুখে নিদ্রা যাইতেন ।॥ 

উক্ত ক্ষিতীন্্র বাজেন্দ্রের অনঙ্গভীম নামক একটা তনয় জন্মে ; ইহার গ্রজ্ছলিভ গ্রতাপা- 
নল হার! তরলীক্কত স্বর্ণচড়পর্ব্বত হইতে মেখসমূহ ওঁ দ্রবভাগ গ্রহণপুৰ্ব্বক যদি উহ! দিবা- 
নিশি ইহাকে বারিধারার ন্তায় প্রদান করিত তাহ! হইলেও তাহার! ইচ্ছার আশা পূর্ণ করিতে 
সমর্থ হইত ন|। কিন্তু তাহার এই গ্রহণাতিশয্য তদীয় দানকেলির নিকট সর্বদাই পরাজিভ 
হুইত। ১৯ 

উৰ্দ্ধগামিনী স্বর্ন! ইহার কীৰ্ত্তি প্ৰবাহ বহিয়| ব্রিলোককে নির্মল করিতেছেন, তিনি স্বীয় 
বিশুদ্ধ বাক্যাবলী পরিনির্দিত হারকণ্ঠে ধারণ করিলে, তাহার নিকট মুক্তাহারও ধিক্কার প্ৰান্ত 
হুয়। ইহার পদনখজ্যোতির অনুকরণে যদি কোন ভূযাদি প্রস্তুত কর| যায়, তাহার নিকট 
তদীয় এতিকুল নৃপালগণের ভালাবলম্থিত অতিরঞ্জিত উষ্ণীষ কোথায় স্থান পাইতে পারে ?১১ 

প্রতিপক্ষ ক্ষিতিপাঁলবর্ণের ভাঁলোপরি বিস্তত্তপাদ এই রাজার দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণু- 
নামক এক সচিব, ইহার যশোরাশিদ্ার! শত শত শ্বেতচ্ছত্র নিশ্মাণপুর্বক, বলিতে কি, তদীয়, 
ত্রিকলিঙ্গ সাম্ৰাজ্যকে একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। ১২ 

ইহার সময়ে এক অত্যাশ্চর্ধ্য ঘটনা এই দেখা যায় যে, ষে সকল প্রতিপন্গগ্রণ রণাঙ্গণে' 
অস্ত্ৰ-শঙ্ত পরিত্যাগপূর্বক তাহার আশ্রয় গ্রহণ করি এবং যাহার! অতি বিকদ্ধভাবে দৃঢ- 
বাহতে খড়গোত্তলন করিয়। অবস্থান করিত, এই উভয়েই অচিরকাল মধ্যে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত 
হইয়া সংসার যাঁঙন। হইতে মুক্তিলাভ করে; অর্থাৎ খঞ্গাধারিগণ সচিবকর্তৃক নিপাতিত 
এবং শরণাপন্ন ব্যক্তিবর্গ নির্ভয়ে পরিরক্ষিত হইয়| সংসার-ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইত। ১৩ 

বিহ্ধ্যাচলের অন্তর্বর্তিনী ভীমানদীতীরস্থ উপবন হইতে সমুদ্রোপকুল পধ্যন্ত তুগ্মান 
পৃথীপত্তির যাবতীয় সাম্রাজ্য ভয় চকিতচিত্তে সর্বদা যেন দিত্বগুলকে প্র বিষ্ণু এ বিষ্ণু বলিয়া 
এক্লসভাবে অনুভব করিত যে, বৈখানসগণ যাবজ্জীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও জগৎকে 
সেরূপ বিষ্ণুময় বলিয়া বোধ করিতে পারেন নাই। ১৪ , 

যবনসমরে অন্ত্রসঞ্চীলনদ্বারা অসংখ্য শগৈন্তসংঘের বিধ্বংমকারী সেনাপতি বিষ্ণুর 
বীরপণার বিষয় নার অধিক কি বলিব, তাহার বীরবভ সন্দর্শনার্থ স্বয়ং দেবগণ অনিদ্রাবস্থায় 
নিনিমেষলোচনে শুন্ধমার্গে অবস্থানপুর্বক মহা উৎসব করিতেন । ১৫ 

যেখানে সহত্রপহ্ম্র গ্বানী ক্ষতির সহিত বিচরণ করে, পথিমধ্যে চাবিদিকে প্রফুল্ল 
পুওুরীকঙ্গল দিগ দেশ অতিক্রম করিয়া বিস্তমান থাকে। কুলাচলপৰ্ব্বতমমুহের সেই সকল 
সানুপ্রদেশোপরি পরিভ্রমপপুর্বক উত্কলপতিব সাশ্রাজ্যলক্ষ্ীকে হস্তগত কর! কাহারও 
কার্ধয নহে 1১৩ 

তৃপৃষ্ট, অঙ্থর-প্রদেশ, স্বৰ্গসৌধ, এমন কি তরঙ্গাণ্ডের যে কোন স্থানেই তাঁহার চরণ বিচরণ 


১৪০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


করে, তত্তৎস্থানই আমোদিত হয়। পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখান হইতে প্রতিনিবৃন্ধ হইয়াছেন 
অথবা যেখানে বর্তমানে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহার প্রত্যেক স্থানেই তদীয় যশোবাশি 
শ্ৰচ্ছন্দভাবে নিৰ্ব্বিগ্নে বিরাজ করিতেছে । ১৭ 

তদীগ্ব যশোবাশিদ্বাবা জগতের যাবতীয় বস্ত এরূপভাবে শুভ্রত্ব প্রা হইয়াছিল থে, শ্বয়ং 
মহাদেব শিরোভুষণার্থ গঙ্গাত্রমে যমুনাকে মস্তকে ধারণ করিলেন, এইরূপ বিভ্রমবর্তী সুত্র 
বমণীগণ কণ্ঠভূষাথ শ্বেতো ৎপল ভ্ৰমে নীলোৎপল ধারণ এবং ভূঙ্গবর শতদল ভ্ৰমে মলিকা- 
ক্রোড়ে উপস্থিত হুইয়৷ গুঞ্জন করিতে লাগিল। ১৮ 

ইনি পুক-যাত্তমেব প্রিয় স্থান সমু'দ্রাপকূলে তুলাপুরুষদানাৰ্থ এপ কতিপয় সুধর্ণ পৰ্ব্বত 
নিৰ্ম্মাণ কবেন যে, তাহাতে শত খিলাসভবন সঙ্কলনকারী ইন্দ্রের শচীবদনকমণে তরলীকৃত 
লোঁচনাবলীব ও চাঞ্চল্য ঘটে অর্থাৎ ও সকল নুবর্ণপর্বতগুলি এতই পৌন্দ্য্যশানী ছিল যে, 
স্বয়ং ইন্দ্ৰ অমবাবতীব অতুল পৌষ্টব, এমন কি শচীর মুখরাবিন্দ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কম্বিয়| উহ!- 
দের উপর দৃষ্টিপাত সাতিশয় ব্যগ্র হন। ১৯ 

তিনি পণ প্রস্তুত কৃবিয়া তাহব ইতস্ততঃ অনেকগুলি সরোবব .খনন কৰেন সমুদ্র- 
তীরবর্তী বাযু এ সরোবারের উৰ্ম্নিমালা এবং তত্ৰত্য কুমুদকহলার সংস্পর্শে শৈত্যস্থগন্ধযুক্ত 
হইয়| মন্দ মন্দ ভাবে নিযত পথিকদিগের অনুবর্ত্তী হয়। ২০ 

তর্কের কুটিলতা যাহাব উপব কটাক্ষপাত কবে, বেদ যাহার বদনকমশ পরিচুম্বন করে, 
শ্ৰুতি ধাহাব হৃদয় স্বাধীনভাবে বিহার কবে এবং দগুলীতি ধাহ1কে নির্ভর আলিঙ্গন কবে, 
(অৰ্থাৎ তর্ক বেদ, শ্রুতি ও ব্যবহারশাস্ত্রে ধাহার বিশেষ অভিজ্ঞত| ছিল )। ২১ 

উদ্ধতস্বভাববশতঃ যাহার! বিপথগামী হইয়! স্থলিতপদ হয়, তাহাদিগকে যিনি একপভাবে 
শাহাপথে আনয়ন করেন যে, তাহারা যেন জীর্ণ অবস্থা হইতে নূতনভাবে পরিণত হইয়| 
অবশেষে প্রতিপত্তিমশ্পদ পর্যাস্তেরও অধিকাবী হয়।২২ 

তিনি এপ একটা অতুযুচ্চ শিবমন্দিব নির্মাণ কবেন যে, তাহাতে সুবর্ণকলস, শ্কটিক- 
নির্মিত পূর্ণকুস্ত এবং শ্বেতধবজ। এদানেক7 আবশ্যক ছিল না, কেন না স্বয়ং সূর্য্য, চন্দ্ৰ ও 
বিয়দৃগঙ্গ৷ হহাবা তিন জনে যথাক্রমে ও তিনটা পদার্থের কাধ্য নির্বাহ করিতেন। ২৩ 

প্রধান প্রধান ধরণীধরগণ ষাবৎকালপধ্যস্ত (সমুদ্র জল হইতে) ত্ৰিভুবনের শাত্তিরক্ষার 
জন্য সেতু বা বাঁধের ন্যায় অবস্থান করিবে অথাৎ যতদ্দন ন! স্বৰ্গ, মৰ্ত্ত্য, রসাতল একার্ণৰী 
কৃত হুইবে, ততদিন পর্যন্ত উক্ত গন্দির এই সংসারে নির্মাণকাবীর উদধিফেনপুগ্রসন্নিভ 
যশোবিষস্তার ও গ্রাশতনাঁবার্থ বলা করিবে 1২৪ 

চতুর্দশ ভুবন যাহার ষাশব পরিমাণ করিতে পাবে না বাহার বুদ্ধি চতুৰ্দ্দশ বিগ্বাতে 
তৃপ্তি লা কবে না, বাঁ বৰ উপদেশপুণ হুললিত ঝ।ক্যাবণী চতুৰ্দশ মন্বগ্তব পৰ্য্যত্তও অম্নলান- 
ভাবে অবস্থিত, সেই কৰি ভাস্বরই এই প্রশস্তির রচয়িতা 1২৫ 
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১৪২ সাহিত্য-পরিষত-পত্তিক| [ তয় সংখ্যা 
বিশেষ দ্রন্টব্য 


রাশিবৃক্ষের কোনও ছটা ফল যেন সমান না হয়। এরূপ যেন না হয় যে, 
চ=্ছ4+জ, ছ-.চ+জ, কিন্বা জন্চ+ছ। কেননা চ-্ছ-+জ হ'লে ফলে 
শাড়া'বে এই যে, 
চ-ছ-জ 
জল -চবএছ 
সমগ্ি-্চ-ছ-দ--৮+ছ+জ 
অতএর ক+চ--ছ-জ-্তক--চ+ছ-+জ; কিন। বা কাধ-্ভা'ন কাঁধ [ য়াশিবৃক্ষ দেখ] 
আবার ছ**৮+জ হ'লে ফলে দাঁড়াবে এই যে, 
চস্ছল-জ 
জ=-চণ+ছ 
| সমষ্টিম=চ--ছ-+ল= -চ+ছ-জ 
অতএব ক+চ-ছ+জ-ক-চ+ছ--জ কি না বী পালশ= ডান পাশ [ রাশিবৃক্ষ দেখ] 
তেম্নি আবাব, জ.চ+ছ হ’লে, ফলে দাড়াবে এই যে, 
চনছল=জ 
=-ল= --চ-ছ 





সমষ্টি =চন-ছ--জ= -চ-ছ+জ 

অতএব ক+৮+ছ-জন্মক-চ--ছ+জ কি না বাঁ হাত=ডা’ন হাত [রাশিবৃক্ষ দেখ] 
এই ভক্ত বলিতেছি যে, চ ছ এবং জ এ তিনটির কোনওটি যেন অপর দুইটির সমষ্টি না 
হয়,--এটা দেখা চাই সকলের আগে। গোড়া'র তিনটি সংখ্য! ১, ২, ৩ যদি যথাক্রমে চ-ছ-জ'র 
স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত, তবে খুবই ভাল হইত) কিন্তু তাহ! হইতে পারিতেছে না 
শুদ্ধ কেবল এই জন্ত, যেহেতু চ=১, ছ=২, জ-৩ হইলে ফলে দীড়ায় অ-চ+ছ, আর, 
জ-্চ+ছ হইলে (যেমন এইমাত্র দেখ! গেল) ফলে দীড়ায় ক+চ+ছ-.জ-ক-চ-ছ+জ 
কিনা বা হাত=ডা’ন হাত। অতএব যথাসম্ভব নিম্নতম তিনটি অঙ্কে যদি যথাক্রমে 
চ-ছ-জ?র স্থলাভিষিক্ত করিতে হয়, তবে ১-২-৩ কে ছাড়িয়া দিয়! ২-৩-৪ কেই তাহ! কর! 
কর্তব্য । তাহাই করা হইল) চ-কে করা হইল-২, ছ-কে কর! হইল=৩, জ-কে কর! 

হইল=৪; আর, তাহাতে ফল দীড়াইল এইবপ £-- 

ক+চশছ7জ্-ক1+৯ 

ক+চ4+ছ--জন্ক+4-১ 

ক+চ-ছ+জ-.ক+৩ 

ক4চ-ছ-জসক--৫ 
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ক--চ+ছ+জ-ক+৫ 
ক-চ+ছ--জ-্ক--৩ 
ক-চ-_ছ+জ-ক--১ 
ক-চ-ছ-জসক-৯ এমতে পাইলাম 


ফলাফ্ট 
(১) প্ৰান্তখণ্ড 


মধ্য খণ্ড (২) প্ৰান্তখঞ্ 
EE ক+৩ | ক- নু ৩| ক-১| ক-ঈ৯ 


ফলাষ্টকের মাঝের থওটাকে অপর হুই খণ্ড হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়! পাইলাম 


(১) মাঝের চতুর্ববর্গ 





আর উহার ছুই প্রান্তের ছুই ভগ্নবও একত্র জোড়! দিয়! পাইলাম 


(২) প্রান্তের চতুর্ববর্গ র্‌ 





এই শ্রাস্তের চতুৰ্ব্বৰ্গটার উপাধি দেওয়া হইল, এ-বৰ্ম্ব। 

মাঝের চতুর্বর্গটার উপাধি দেওয়| হইল, ও-বৰ্গ। 

উভয়-সগ্থলিত ফলাষ্টকেব উপাধি দেওয়া হইল, জোড়াবর্গী। 

জোড়াবর্ণের অন্তভূর্তি আটটি ফলের নাম দেওয়া হইল, বর্গীয়ফল। 

এ বর্ণের অন্তৰ্নিহিত ফল-চারিটার নাম দেওয়া হইল, এ-বৰ্গীয় ফল। 

ও বর্ণের অন্তভূর্তি ফল-চাঁরিটার নাম দেওয়া হইল, ও-বগীঁয় ফল। 
যৌলোঘরিআ! চৌকোঁণ ভবনের ঘর-পুরণ। 


এ বর্গীয় চাঁরিট! ফলের ধাপ সাজাই! যোলোঘরিয়া ভবনে একটা নিয়মুখী সোপান 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ ওর সংখ্যা 


গাথিয়! তোলা হইল; তথৈব ও বৰ্গীয় চারিটা ফলের ধাপ সাজাইয়া ও ভবনে একটা উর্ধমুখী 
সোপান গাঁথিয়া তোঁখা হইল। পূর্কে্বট। অর্থাৎ নিয্নমুখীটা নীচে নামিবার সোপান, 
শেষেরট! অর্থাৎ উর্ধমুখীটা উপবে উঠিবার মোপান । ক্ষেত্র দেখ £-- 


নিম্নমুখী সো দান উর্ধমুখী সোপান 





এই ছুই সোপানশ্ৰেণী নাভিস্থলে পবস্পর কাটাকাটি করিয়া, ডাহিনে বামে হাত পা 
ছট্‌কাইয়া, যোলোঘরিঅ! ভবনের চারিকোণ জুডিয়া বিরাজমান হওয়াতে, যোলোঘরিআ! 
ভবনের শ্রী হইল এইরূপ ঃ-- 


ক+৯ 


ক+১ 





চাঁহিয়| দেখ এ জোড়া-সোপানের প্রত্যেক ছুটা'র চারি-চারিটা ধাপ ছুই ছুই জোড়া.ফলে - 
পরিগঠিত। নিয়মুখী সোপানের চারিটা ধাপ--কণ্৯, ক+:১ এই ছুই এ-বৰ্গায় জোঁড়াফলে 
পরিগঠিত , উর্দ্ধমুখী সোপানের চারিট! ধাপ-=ক+৩, ক+৫ এই ছুই শুবর্গীয় জোড়া-ফলে 
পরিগঠিত। 


559 ঘর-পুরণ ১৪৫ 


এ জোডা-ফলগুলার ‘প্ৰত্যেক চাবিটাব অন্তভুক্ত ছুই দুইট| বৰ্গায় ফল উভয়ে পবন্পরেৰ 
প্রতিদ্বন্থী। “প্রতিদ্বন্বী” বলিতেছি এই জন্য, যেহেতু উহাদের পবদ্পব দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবামাত্ 
উভয়েবই ক্রোড়স্থিত অঙ্ক তৎক্ষণাৎ তোপে উড়িয়া যায়। তা’ব সাক্ষী £-- 

ক+৯ ক+১ ক+৩ ক+€ 
কস ক--১ ক--৩ ক-৫ 














২কৰ- ত ২ক 4০ ২ক+০ ২ক+০ 
দ্বন্বীপ্ৰতিদ্বন্নী’র একত্র-সমাঁগমের ফল কি হইল-_দেখিলে? ক্রোভের অন্কগুলির 
শূন্যে পর্যবসান । 
এটাতো পান” যে, একটা চুন্বক-শলাকা”্র দুইমুডা, ট 5, তখৈব, ছুই মধ্য-খণ্ড, ড ঢ, 


উভযে পরম্পরেব প্রতিছন্দী? এটাও তেম়ি জানা 

| ট।ড।ঢ।$ঠ | চাই যে, এ-বর্গেবই বা কি, আর ও-বৰ্গেরই বাঁ কি, 

ফি-ছুটা বর্ণের দুই মুডার ছুই ফল, তখৈব, ছুই 

মধ্যথণ্ডের ছুই ফল উভয়ে পবম্পবের প্রতিদন্দী। তাঁর সাক্ষী, এ-বর্গের ছুই মুড়ার ক+৯, ক-- 

৯ এ দুটা ফলও যেমন, আর ও-বর্গের ছুই মুড়া'র ক- ৩, ক--৩ এ হুট| ফলও তেমনি, উভয়ে 
এ বর্গ 


]ক+৯1 কনু১ | ক-১ ক-৯ 


ও বর্গ 
[ক+৩। ক-৫ | ক+৫ | কও] নন 


পরন্পৰের এতিদ্বন্বী । তেয়ি আবাব, এ-বর্গের দুই মধ্যখণ্ডেব ক4-১, ক--১ এ ছুট! ফলও 
যেমন, আর ও-বর্গের ছুই মধ্যথণ্ডের ক--৫, ক+৫ এ দুটাও তেম্নি, উভয়ে পবম্পরের 
গ্রতিদ্ন্দী। ক্ষেত্র দেখ ঃ-- 


লক লা জীক জজ াদ 





১৪৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৩ষ সংখ্যা 

এ-বৰ্গীয় দ্বন্বী টারিটার প্রতিদ্বন্থী চারিটাতে ধ যোগ করিয়া ওঁ ওঁ দ্বন্থীর ধ-যুক্ত 
গ্তিদ্বন্বীব নাম দেওযা গেল ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দী; আর ও-বগীয় দ্বন্থী-চাবিটার প্রতিদ্বন্নী 
চাবিট| হইতে ধ ধাইয়া ও ওঁ দ্বন্বীর ধ-ভ্রষ্ট প্রতিদ্বন্বীর নাম দেওয়া গেল ধনহীন প্রতিদ্বন্দী। 
ক্ষেত্ৰ দেখ £-- 






ধনহীন প্রতিদ্বন্দী 


ক-৩-ধ 







ক+৫-ধ 


ক-৫-ধ 






অতঃপব, যোলোঘবিআ| ভবনের নিম্নমুখী সোপানাশ্রিত এ-বৰ্গীয দন্দীগুলার প্রত্যেক 
চারিটার ধনান্বিত প্রতিদ্বন্থীকে, তথৈব, উর্দমুখী সোপানাশ্ৰিত ও-বর্গীয় ছন্দীগুলার প্রত্যেক 
চাবিটাব্‌, ধনহীন প্রতিদ্বন্থীকে, ও গ্রী দ্ন্বীর অব্যবহিত উপরের বা নীচের খাঁলিঘবে ভর্তি 
করা হইল। অর্থাৎ ক+৯, ক+১, ক-১, ক-৯ এই চারিট। এ-বর্গীয দ্বন্দীর, 


ক-ন+ধ, ক-.১+ধ, ক+১ +ধ, ক+৯+ধ, এই চাবিটা ধনান্থিত প্রতিদ্ন্বীকে দ্বন্বী = 


চারিটা”র অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালি ঘরে যথাক্রমে ভর্তি করা হইল। তেমনি আবার, 
আর এক দ্বাব দিয়া, ক+1৩, ক-৫, ক+৫, ক-'৩, এই চাঁরিটা ও-বর্গীষ দ্বন্দীর, 
ক--৩-ধ, ক+৫-ধ, ক-৫-ধ, ক+৩-ধ, এই চাঁরিটা ধনহীন প্রতিদ্বন্বীকে 
ঘন্দ্বী-চারিটার অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালি ঘবে যথাক্ৰমে ভর্তি কবা হইল। ক্ষেত্র দেখ-- 
(১) 
এ-বগাঁয় ঘদ্দী-চাঁবিটার উপর-নীচেব খালি ঘরে ধনাম্বিত প্ৰতিধন্দী 
চাঁরিটা'কে বন্দি-করণ। 





কব - ১৭ ধ | ক্‌--৩ 


ক-৯+ধ | কন ১ | ক+১ | কৰত 





Bot 

BES BERET 
চি "| ক-৫ | কণ | ক--১ ক৯+ধ 
ডে 


ক+-৩ কত _1ককটিধ | ক--৯ | 





ন. 


৯ 
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(২) 
ও-বগাঁয় ঘন্দবী-চাবিটার উপর-নীচের থালি ঘরে ধনহীন প্ৰতিদ্বন্দী 
চাঁবিটাকে বন্দি-কব্ণ। 


তি জী ত. 
কণ ৫ ~~ 


12: কল |. 1 


লাল = 


যৌগোঘরিআ ভবনের ঘরপুরণ-কাধ্য হইয়া চুকিল কেমন দেখ নিৰ্ব্বিবাদে। ক্ষেত্র দেখ-- 
যোলে।ঘবিআব জম্জমাট্‌ অবস্থ। ।- 


ক--১+ধ [৫০ ক--৩ ৷ 


ক+১ ক 7৫ ক4৩-ধ 



























ক-৫ ক-১ ক-4-৯+ধ 





ক+৫-ধ | ক+>১+ধ | ক-৯ 


একটি কাৰ্য্য কেবল বাকি) কাম-ধেন্লটিকে ( অর্থাৎ ধ ধেনুকে ) দহন করিয়া রদ্ুতাগার 
পুরণ করিতে হইবে-- সেইটি কেবল বাকি । করা হইল তাহা এইবপে স্থনিষ্পন্ন। 
প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল আটটি মাত্র ফল 


ব1+নক+১|ক+৩|ক-৫]ক+৫]ক-৩াক-১ক-৯ 








এই আটটি ফল৷ 
ভাহাব পরে এ আটটি ফলের বীজ হইতে ফলাইয়! তোল| হইল নূতন আ'র আটটি ফল 










ক+১+ধ | ক7+৩-_ধ | ক3৫.ধ 


এই আটটি ফল 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা * [ ৩য় সংখ্যা 


ূরবার্জিত এবং নবাঞ্জিত এই উভযবিধ ফলাষ্টক একত্র সংগ্রহ কৰিয়া পাইলাম 
সবিস্তবে এইকপ £-_ 


পূৰ্ব্বাৰ্জ্জিত ফলক] নবার্ভিত ফলাষ্টক 








ক+৯ 


ক+১ 


নবাৰ্জ্জিত জোডাফল 





এখন দেখিতে হইবে দুইটি বিষয় । প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, কোনও নবার্জিত ফল যেন 
কোনও পুর্ববার্জিত ফলের সহিত সমান না হয়। দ্বিতীষ দ্ৰষ্টব্য এই যে, কোনও নবাঞ্জিত 
ফল যেন দোম্বা কোনও নবাৰ্জ্জিত ফলের সহিত সমান না হয়। অর্থাং একপ যেন 


লা হয় যে, 
(১) কোনও নব|ৰ্জিত ফল= কোনও বগাঁয় ফল । 


কশ্১ধ,-্তকক৯ অতএব ধন ১৮ 
ক.্১বাধকশও অতএব ব=২ 
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ক+৩-ধনক-৩ অতএব ধ=৬ 
ক+৫-ধ-ক-৫ অতএব ধল)১০ 
ক-৯4ধ=ক?১ অতএব ধ=১* বাঁ৮ 
ক+৩-ধ-্ক-৫ অতএব ধ-৮বা২ 
ক-৯4ধ-ক+৩ অতএব ধ-১২ বাগ 
ক-৯+ধ-ক+৫ অতএব ধ=১৪ বা ৪ 
ক+২+ধ=ক+৩ অতএব ধ=২ বা ৪ 
কঠ১+ধ=ক+৫ অতএব ধ=ঃ বা 
' অথবা 
( ২ ) কোনও নধাৰ্জ্নিত ফল-্দোস্র! কোনও নধার্জিত ফল । 
ক-৯+ধ=ক+৩-ধ অতএব 


"১২ বাগ 
== পিন 
২ 


ক-৯4ধ=ক+৫-ধ অতএব 
১৪ বাঁ ৪ 


= বাত 


৭ 
ই বা ২ 
ক+১4ধ=ক-4-৩-ধ অতএব 

* 8 


২ 
ক+১+ধ=ক-৫-ধ অতএব 


৪ বা ৬ 
হস সাস" == ২বাও 
২ 


এইরূপে পাইতেছি যে, ৯, ২, ০, ৪, ৮, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮ এই 'মঙ্ধগুলিকেই 
কেবল ধ-স্থানে বসিতে বাবণ, তদ্তিয় আব কাঁহাকেও নহে। তবেই হইতেছে যে ধ-স্থানে 
বসিবার যোগ্য নিম্নতম অঙ্ক-৫। অতএব ৫-কেই ধ-এর স্থলাভিষিক্ত করা কৰ্ত্তব্য । 
কাজেকাজেই তাহা করা হুইবে । কামধেনু দোহন করিয়া ফললাভ কবিলাম যথেষ্ট! কি? 
না ৫ অর্থাৎ পঞ্চগব্য ! যাহাই হোক্‌্_আর ভয নাই--কুলে আসিয়াছি ! এখন পাঁত-তাঁডি 


গুটিয়ে 
ডাঙায় উঠি বেলাবেলি, 


ক্ষেত্ৰ দেখ নেত্র মেলি! 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 





পূৰ্ব্বে পাইয়াছি। 
ক+4৯ চি ১ধ] ক-৫-ধ 


ক-৯+ধ | ক+-১ re 
ৰ 








ক--৩-৭ | ক্‌--৫ ক্‌- ক+৯+ধ 
ক+৩ ক+৫-ধ | ক+৯+ ক--৯ 
টা ধ ডি ৫ বি হি | 
ক+৯ । ক+৪ ক-৯০ ক-৩ | 
ক--৪ ক-২ 


বক 
ূ 























ক+৩ ক | ক+৬ ক-_৯ 
ভব! আরর্শ-ক্ষেত্র। | 
কর» | কন"৪ | ক--১০ ক-৩ [জগ 
ক--৪ | ক+-১ | কণ-+৫ '| ক--২ ।|(৪ক) 
ক-৮ | ক--৫ | কও | ক--১৪ | (ক) 
কত | ক | ক+৬ | ক--৯ (৪ক) 
৪ক 


কে ক ক্য কে | 


[ ৩য় সংখ্যা 


দন ১৪১৬) ঘব-পুরণ 





৪৪ পৃবণ। 
২০ | ১৫ | ১ | ৮ 
৭ | ১২ | ১৬ | | 
৩ | ৬ | ১৩ | ২৫ 


ক’কে যদি ধব| যাঁধ-১২ তবে ইষ্টলাভ হ'বে ৪৮ 


' এ ১৩ প্ৰ ৫২ 
ঞ্র ১৪ প্র ৫৬ 
প্র ১৫ গর ৬০ 


১৫১ 


ইত্যাদি। 


আদর্শ ক্ষেত্রেব প্রথম পংক্তিব তৃতীয ঘবটাব প্রতি একবাব ঠাহর করিষ! দেখিয়াছ কি? 
ওঁ উপবের ঘবটিতে যখনই আমি ক--১০কে ঢুকিতে দেখিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, ক যে 
১১ বোঁ’ৰ নীচে নাবিবে তাঁহাব পথ অবকদ্ধ, আঁর সেই গতিকে পুবিতব্য সংখ্যা যে ৪৪এর 


নীচে নাবিবে তাহাবও পথ অবকদ্ধ--যেহেতু ৪৪=১১%৪ । 


৩২শেব পূবণ পঞ্জিকাঁয় যাহা দেখিতে পাঁওয়! যায় তাঁহার দৈবগুণেব যতই চামৎকার্য্য 


হউক্‌ ন! কেন--সবগুণ মাটি হইয়াছে একটি দোষে-_পুনবাবৃতি-দোষে ! 


ক্ষেত্র দেখ £-- 





সত্য কি মিথ্যা = 


৮ (প্রর্দেখ) একবার বসিয়াছে প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরে, পুনৰ্ব্বার বসিয়াছে তৃতীয় 
পংক্তিব চতুৰ্থ ঘবে। এ রকমের অর্থপকগৌচেব ৩২-পুরণ, আরো গোঁটা-ছুই তোমাকে দ্বিতে 


পারি £--এই লও একটি 


১৫২ সাছিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা '_ [৩য় সংখ্য 





প্রকৃত কথাট। তবে বলি ঃ--তাহ| এই যে, ৪৪শেব নীচের সংখ্যা যদি পুবণ কবিতে 
হয় তবে অন্ত কোন বকমেব নূতন একটা প্রণালী খুজিয়া” বাহির করা আবশ্যক ;--বৰ্ত্তমান 
প্রণালীতে তাহ! কোন ক্রমেই সংঘটনীয় নহে। 

৪৪ এবং ৪৪শেব উপরে চতুর্ভীজ্য সংখ্যা যত আছে, তাহাবই পুরণেব প্রকবণ-পদ্ধতি 
উপরে প্রদর্শিত হইল। কিন্ত ৪৪শেব উপরের কোনও জোঁড়সংখ্যা যদি চতুর্ভাজ্য ( অর্থাৎ 
divisible by four ) না হয়, তবে তাহার পুরণ-গ্রণাঁলী স্বতন্ত্ৰ। তাহা কিরূপ তাহ! যদি 
দেখিতে চাও তবে প্রণিধান কর £-- 

রাশিবৃক্ষের চ'কে ধরা হইল= ই 
ছকে ঞ ১ 
জকে প্র ২ 

( এম্থলে, ধাৰ্য্যাকৃত তিনটি সংখ্যার কোনোটি যে, অপর দুইটির সমষ্টি নহে--এটার অতি 

কটাক্ষপাত করিতে ভুলিও না )। এমতে পাইতেছি 
ক+চ+ছ4+জ-ক 4৩০ 
ক-+চ+ছ-জ=ক-॥০ 
ক+চ-ছ+জ-ক+১1* 
ক+চ-ছ-জ্-ক--২॥ 
ক-চছ7জ-ক+২।০ 
ক-চ1ছ+জ-্ক--১া+ 


গ্ৰ ৩] ঘর-পুরণ ১৫৩ 
ক-চ-ছ+জ-ক+॥০ 
ক-চ-ই--ক--৩)০ 
এযতে পাইলাম £-- 















চাবি জোডা 
নবার্জিত ফল। 


ক+৩০+-ধ 
ক+॥০+ধ 
ক+১৷০-ধ 


ক£২৷॥০-ধ 


এই ফলগুলি দিয়া যথাবিহিত প্রণালীতে যোলোঘরিঅ। ভবনের ঘর সাজাইয়| পাঁইলাম 







ক+৩৷ণ |ক+1+ধ;ক-২া০-ধাঁ ক) 
ক-ওা০+ধা ক-॥০ | ক+২1০ [ক+-১৷০-ধ 
ক--১৷০-ধ| ক--২৷০ | ক+॥০ [ক+৩০+ধ 


বধ! কঁট॥তৰ৭ধ 





কন-১৷॥০ ক -৩০ 


অতঃপর ধ-এর মুল্য নির্ধারণ করা আবগ্তক। করা হইল তাহা এইরূপে £-- 


পূর্বপ্রদর্শিত বিধানমতে দেখ! চাই এইটা যে, এরূপ যেন না হয় যে, 
(১) 

ক--৩॥*৭-ধ=ক4-ঙ৷৭ অতএব ধ-৭ 
ক--॥০ক৭ধলকৰু॥০ ১ ধম্১ 
ক+১*-ধ-ক--১৪০ ৰ ধ=-৩ 
ক--২/০ -ধ-ক--২৯ » ধ-৫ 
ক -৩া৷* + ধ=কৃ 30 রি ধ=৪ বাও 
কৃ+ ১০ -ধ=ক-২॥০ = ধ=ু৪বা২ 
ক-৩৷৪ + ধ=ক+ ১০ ১, ধলণ৫বাং 
ক-৩া০+ধ-ক+২৪০ ৬- ধল৬বাও 
হজ 


১৫৪ সাহিত্য-পধিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখা 


কন॥*1ধ-ক-১0০ অন্তএব ধশ২বা১ 
ক+।॥০4ধশ্ছক +২০ ন ধশ্৩ বা ১ 
অথবা 
(২) 
ক-৩৪০7ধ- ক? ১৷০-ধ অতএব ধ=১ বাঁ ২৯ 
ক-৩॥০+ধ = ক? ২॥০-ধ ণু ধৃ=৩ বা ॥০ 
ক+0০7+ধ- ₹+৯০-ধ ধ-১ বা॥০১ 
ক70৭7ধ-ক4২৫০-ধ পু ধ=১ বা ১৷॥* 


এমতে পাইতেছি যে, গোটা সংখ্যার মধ্যে ৯,২,৩১৪,৫,৬,৭ এই গুলিকেই কেবল ধস্থানে 
বসিতে বারণ, তা বই, আর কোঁনোটিকে নহে । তবেই হইতেছে যে, ধ-স্থানে বসিবার যোগ্য 
নিম্নতম অঙ্ক === । অতএব ৮ কেই ধয়ের স্থলাভিষিক্ত কর! কর্তবা। তাহাই কর! হইল; 
আর, তা ছাড়া ক’কে ধবা হইল=খ |০। 


পূৰ্ব্বে পাইয়াছি 







ক-+৩৷০ {| ক+॥০ধ 


ক-এ৷ৎ4-ধ| ক--॥* 









ক+১০--ধ 
ক--১1০-ধ| ক-২॥০ ক+৩॥০+-ধ 
ক+১]০ |ক+২1০-ধ] ক-॥০+ধ| “ক-৩॥০ 


এক্ষণে খ ॥* কে ক’এর এবং ৫ কে ধএর স্থলাভিষিক্ত ক্রিয়া পাইলাম, 


আদর্শ-ক্ষেত্র। 





সন ১৩১৬ | ঘর-পুরণ ১৫৫ 





১৫ প্জী ৬২ ইত্যাদি 


এতক্ষণেব সাগ্যসাধনার পর দিব্য দুইখণ্ড আদর্শক্ষেত্র আমাদের হস্তগত হইল। ছুয়েরই 
এমুডা হুইতে ওমুডা পর্য্যন্ত, এপাশ হইতে ওপাশ পৰ্যাত্ত, তখৈব, প্রত্যেক দুপাশের একোণ 
হইতে ওকণি পর্য্যন্ত সন্ প্রস্থত শশ্তবাজির পংক্তি সাজ৷নো বহিয়াছে দেখিবে মোট পরিমাণের 
একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া প্রথম ক্ষেপ্রটিৰ বপনীয় বীজ ক এবং উৎপাদনীষ ফল ৪ক ; আর, 
সেইজন্য তাহাব নাম দেওয়া হইল কৃ-ক্ষেত্র ; তথৈব তাহাব উৎপাদ্ধ ফলের নাম দেওয়া 
হইল ক-ফল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিব বপনীয় বীজ খ এবং উৎপাদনীয় ফল ৪খ+২, আর, দেই 
জন্য তাহার নাম দেওয়া হইল খ-ক্ষেত্র, তখৈব, তাহার উৎপান্ত ফলের নাম দেওয়া হইল, 
খ-ফল। চাহিয়া দেখ ঃ-- 


শশী শী 


(৪ক) 





(৪ক) 





ক-৯ (৪ক) 


(৪ক) (৪ক) (৪ক) (৪ক) | (৪ক) 








১৫৬ লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখ্যা 





(৪খ+২) 


(৪খ +২) 













(৪খ +-২) (৪খ+২) (৪খ+২) 





(৪খ+২) 


এখন দেখিতে হইবে এই যে, ফল হইতে বীজ-নিফাঁখনের প্রকবণ-পদ্ধতি দুই ক্ষেত্রে 
ছুইরূপ, ক-ক্ষেত্রে, =  ক-বীজ) খ-ক্ষেত্রে, 477২ =খ-বীজ । ইহার 
দুইটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি প্রণিধান করা হো+ক্‌। 


প্রথম উদাহরণ । 
৬০ এবং ৭৮ এই দুটা ফল যদি উৎপাদন কবিতে হয়, তবে প্র ছুই ফলের বীজ সংগ্রহ 
করা সর্বাগ্রে আবহাক। ৬* যেহেতু চতুর্ভাজ্য, এইজন্য উহ! কৃ ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়; আর 
৭৮ যেহেতু চতুৰ্ভাজ্য নহে, এইজন্ত ইহা খ-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, 





৭৪ 
দু = ১৫ অতএব ক-বীজ-১৫। 


* এটাও তেমন দেখিতে পাওয়! যাইতেছে যে, 


৭৮-২ 
—_ ১৯ অতএব থ-বীজ = ১৯ । 

এমতে, ক-ক্ষেত্রে ১৫, এবং খ-ক্ষেত্রে ১৯, ছুই ক্ষেত্রে এই দুই বীজের চাস করিলেই 
পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ৬* এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে ৭৮, এই ছুই ফল যথাক্ৰমে উৎপন্ন হইবে। 


চাঁহিয়| দেখ £-- 






ক-ক্ষেত্র। 







কন-৪ 








সণ ১৩১৬৭ ঘর-পুরণ ১৫৭ 


খশ-৪ খ+৯ | খ->* | খ-- 


খ+৫ | থ | খ+৩ [৭ 


খ--৯ | খ-২ | ৭+১ খ+১২ 


খ+২ | খ-৫ | খ+৮ | খ-৩ 





দ্বিতীয় উদাহরণ । 
এবারে উৎপাদন করিতে হইবে, ৭৬ এবং ৬২, এই হুটা ফল। ৭৬ যেহেতু চতু্ীজা, 
এই জন্য তাহা ক-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয় ; আব, ৬২ যেহেতু চতুর্ভাজ্য নহে, এইজন্ত তাহ! 
থ-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়। 


৷ দেখিতে পাওয়| যাইতেছে যে 


৭৬ 


ভবা = ১৯ অতএব ক-বীল=১৯। 


এটাও তেয়ি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, 


৬২-২ = 
সচাঁ", জি ১৪ অতএব খ-বাজ = ১৫। 


এমতে। ক-ক্ষেত্রে ১৯শেব চাস করা হোক, আর, খ ক্ষেত্রে ১৫ বে'র চাস করা হোক; 
তাহ। হইলেই ক-ক্ষেত্রে ৭৬ এবং থ-ক্ষেত্রে ৬২, দুই ক্ষেত্রে এই ছুই ফল যথাক্রমে উৎপন্ন 
হইবে। চাহিয়া দেখ £-- 








৭৬ পুরণ । 









কৰক | ক+৪ টি ক--৩ 








ক-৪ | ক? | ক+ৎ ক--২ 

















ক+১৪ 





ক--৮ ৫ | ক-> 
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নওঘরিআর শুন্যপুরণ 


নওঘবিআ ভবনেব মাঁঝেব ঘবে রাশিবৃক্ষের বীজ এবং চাবিকে।ণে চারিট! প্রশাখা স্থাপন 
করা হইল এইরূপে 





ভাহার পৰে উহার চাবিধাবের ছুই ছুই প্রান্তের বাশিসমষ্টিকে ৩ক হইতে কাটিয়া লইয়| 
৩ক'এব অবশিষ্ট অংশ ও দুই ছুই প্রান্তের সন্ধিতে সন্ধিতে স্থাপন করা হইল এইক্লপে-- 





তাহাৰ পৰে চুকে ধর! হইল ১ আর, ছ'কে ধব! হইল ২; এমতে পাইলাম-- 


নদ ১৩১৬ ] 
১৫৯ 





প্র K গর ২১ 
! ৮ ণ্ৰী ২৪ 
৯ রী ২৭ ইত্যাদি৷ 


১৫ পূরণের সাধন-মন্ত্ৰ। 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক| _ [ও সংখ্যা 


চুড়া'র মাঝে চন্দ্ৰ থুয়ে ঘোড়ায় চড়ে নাবে ছয়ে ৷৷ 

ভর দিয়ে রেকাব জিনে হুই থেকে ওঠো তিনে ৷৷ 
চৌর্গায়ে নেবে পড়’। ঘোঁড়া বেখে হাতি চড়’ ॥ 

গজের পিঠে সেজে'বেরিয়ে, ছয়ে যাও পাঁচ পেরিয়ে ॥ 
সিন্ধুকুলে লাগিয়ে নাও, ঘোড়ায় চ’ড়ে আটে যাঁও ॥ 
ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে, নয়ে নাঝে! রাশ বাগিয়ে ॥ 
মত্ত হাতির এড়িয়ে হাত! ঘোড়ার চালে কিস্তিমাত !! 


শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 


বঙ্গে ম্যালেরিয়৷-জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার 


বহু যুগ যুগান্ত হইতে আমাদের এই মাতৃন্বরূপ বঙ্গ ভূমি যে ধনে ধান্তে, সুখে স্বাস্থ্য, বীর্ষ্যে 
পরাক্রমে, প্রভূত ট্রখর্ধ্যশালিনী ছিলেন, তাহার নিদর্শন ইতিহাস ও পুরাণে, কাঁবা ও 
সাহিত্যে, কিম্বদন্তী ৪ গ্রাম্য-গীতিকায় যথেষ্ট পাওয়া! বায়। লস্তা- 
শ্যামল! সুজল| সুফলা মাতৃ-ক্রোড়ে পালিত সেই পুর্বপুকষদদিগেক 
পুণ্যময়ী কাহিনী আালোচন! করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে; তাহাদিগের হীন 
সম্তানদিগের বৰ্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় আলোচন! মাত্র উদ্দেশ্য । ভৱমা যদি বঙ্গবাসী কোন 
উপায়ে ভীষণ জররোগ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত, অথবা! তদ্ভাবে দমিত করিয়| আপনা 
দিগের অবসদ্থ| উন্নত করিতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধ নিম্নলিখিত কর়েকভাগে বিভক্ত হইয়| 
বিবৃত হইল ঃ-- 
১ম--আমাদের দেশে উত্তরোত্তর লোকক্ষয় হইতেছে কি না, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ। 
প্রবন্ধে আলোচ্য ২র-_-ঘর্দি হইয়া থাকে তাহার কারণ অনুন্ধীন। / 
খিবয় ঘিডাগ।  ৩র__যে রোগে লোকক্ষয় হইতেছে তাহা! দুরীভূত করা যায় কি ন|। 
৪র্থ--& রোগ দমন করিবার জন্ত পৃথিবীতে অন্ত!হযা যে মকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, 
তাহার ফলাফল, ও বঙ্গে তাহার প্রয়োগ জন্য প্রার্থনা । * 
প্রথম অধ্যায়--লোকক্ষয় গ্রমাণসংগ্রহ। 


আপনাপন গ্রাম, জেলা, পরগণা প্রভৃতির অবস্থা পৰ্য্যালোচনা, আত্মীরম্বলনদিগের 

জিজ্ঞাস! ও সংবাদ-সংগ্রহ ইত্যাদি উপায়ে দেশের উন্নতি অবনতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। 
প্রমাণ সংগ্রহের উপাত। চিম্তাণীল লেখক অক্ষয়কুমার দন্ত মহাশয় এগ্রকারে অনুসন্ধান 
করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধত করা গেল £-- 

“ইদানীং একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের যেরূপ বলক্ষল্ন ও বীর্ধ্যক্ষয় ঘটিয়াছে, 
পুর্ব্বে সহত্র বৎলরেও কোন কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বাঙাল! দেশীয়েরা”ত এ বিষয়ে 
একটী অতিমাত্র হীনজাতীয় হইয়! পড়িয়াছে। পঞ্চাশ বাট বৎসর 
পূর্বেও এ দেশে যেরূপ বলবান্‌ লোক বিভমান ছিল, এখন তাহার 
কিছুই নাই। এ দেশীয় গ্রস্থকারদিগের মধ্যে কেহ যদি স্বদেশীয় পূৰ্বতন লোকের শারী- 
গিক অবস্থা ও তৎসংক্রা্ত বাঁছা রথুবাম, রামচন্ত্ৰ, রাধ। গোয়ালা, আশানন্দ টেকি, বাম- 
দাঁনবাবুঃ ভারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ইতিবৃত্ত সংগ্ৰহ করিগ। প্রকাশ 
করিতে পারেন, তাহ! হইলে সেই সমস্ত বিষয় লোকের স্থতিপথ হইতে একেবারে 
ক্বস্তহিত হয় না। কেবল উপন্যাস লিখিয়া ও যাত্রা করিয়া আধুঃশেষ কর| কি গ্ৰন্থ- 
কারের কার্য? | 


উদ্দেশ্য । 


অক্ষয়কুমার দত্তের মত। 


aN 


১৬২ সাঁহিত্য-প্রিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


প্অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীর কোন স্থলে অৰ্দ্ধ হস্ত কোথাও বা একহন্ত 
প্রমাণ হুস্ব হইয়| পড়িয়াছে। বলবীর্যের পরিমাণের ড কথাই নাই। বাঙ্গানাদেশীয় 
_ পল্লীগ্রাসস্থ পাঠকগণ ! নিক্স নিজ গ্রাম ও অন্ত অন্ত পরিচিত দ্বানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিবেন দেখি, ভদ্রলোকের সংখা! হ্রাস হইতেছে কি ল!? ও বংশবিশেষের লোপাপত্তি 
সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কি না ? আমি নিঞ্জে এবিষয়ে যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহা কোনরূপ 
গুভ-সুূচক নহে। ফোন কোন বিচক্ষণ আত্মীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহ! জানিয়াছি, 
তাঁহাও সেইরূপ! অনেক স্থানে ইভতরলোকের বিষয়েও মেইরূপ দৃষ্ট হুইয়া থাকে। এক 
এক স্থানের বৃত্তান্ত অতীব শোচনীয় 1» 

ইহার পরের কয়েক পংক্তি অতিশয় মূদ্যবান্‌। ইহার প্রতি পাঠকরিগেব দৃষ্টি বিশেষ- 
তাবে আকৃষ্ট কয়িতে চাহি। যণা-- ৯ 

“স্বজাভির উন্নতি গ্রত্যাশাব পূৰ্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা! ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় 
একবার লক্ষ্য করা আঁবগ্তক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মুলীভুত। 

“বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর প্রাণপণে । 
কিন্তু গৃহমুলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে ৷৷” 

ফলতঃ সন্মুখে ঘোর অন্ধকার ! ঘোর অন্ধকার !! ঘোর অন্ধকার 11!” 

রোগরিষ্ট, শয্যাগত, আসন্নমৃত্যু অক্ষয়কুমারের তৃতীয় নেত্র যেন প্রশ্ফুটিত হইয়াছিল, 
তবিষাতের বিভীষিকা বর্তমানেই দেখিয়াছিলেন ভজ্জন্ত গরলাপগ্রস্ত রোগীর হায় একস্থানে 
লিখিয়াছেন £-- 

"প্রায় ধাবৎ জাগ্রৎকাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে দিনপাত করা কোটি কোটি 
ব্যক্তির জীবনত্রত হুইয়। উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও গুনিতে পাই, প্রায় সকলেই 
রুগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই সমাকুল। একটু আরাম নাই-__ আরাম নাই--আবাম 
নাই--”বাঁছলাভয়ে আর উদ্ধত করিলাম না। কৌতূহলী পাঠক উপানণক সম্প্রদায়ের 
দ্বিভীয়ভাগে ১২৬-১৩২ পৃঃ দেখিবেন। ইহা ১৮৮০ সালে লেখ|। তাহার পর ছুইধুগ 
অতিবাহিত হুইয়! গিয়াছে। এ উক্তি কি রোগপীড়িতের প্রলাপ না মহাথষির ভবিষ্যদ্বাণী ? 

এ প্রকারে বাক্তিগত মতামত অধিক সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। সমাঁজগ্থ চিস্তা- 
শীল ব্যক্তিমাত্ৰেই সমাজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করেন, সুতরাং অন্তান্ত লেখকদিগের গ্রন্থা- 
বলী অনুসন্ধান করিলে এ প্রকার পরিপোষক মত পাওয়া 
যাইবে। কিন্ত এসকল মত ব্যক্তিগত ;--উহ্বাতে ব্যক্তিগত 
বিশেষ বা সহানুভূতি প্রকৃত তথ্য নিরূপণের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। তজ্জন্ট আমরা 
অন্ত উক্ত মত ব্যতীত অন্ত উপায়ে আমাদের বর্তমান অবনতি প্রমাণ করিব। 

কিন্ত সে উপায় ইংরাজদিগের প্রদর্শিত গম্থা অবলম্বনে প্রাপ্ত । ইংরার আমাদিগকে যে 
সকল নূতুন কথা শিখাইয়াছেন, ইহা তাহাদিগেব অন্ততম | এ বিষয়ে বন্ধিমবারু বলিয়াছেন 


ব্যক্তিগত মত দুষ্ট হইতে পাঁরে। 


সন ১৩১৬) ম্যালেৰিয়-জ্বরে লোকক্ষয ও তাহার প্রতিকার ১৬, 


“ইংবাজ {আমাদিগকে নুতন কথা শিখাইতেছে।সুুষাহা আমৰা কখন জানিতাম না, 
তাহা জানাইতেছে,--যাহ| কখন দেখি নাই, গুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, 
গুনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কথন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, 
তাহা দেখাইয়া দিতেছে।”* ১ 

দশ বংসর অন্তর কোন নির্দিষ্ট দিনে;ঃদমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা গণনার ব্যাপার ভায়ত- 
বর্ষে ইংরাজদিগের একটা বিশাল কীৰ্ত্তিস্তম্ভ। পুর্বে কেহ কথন এ ব্যাপার কল্পনায়গ 

আনিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে ইহা প্রথম আরন্ধ হয়। 
আদমহ্মারীর বিবরণ । টা 
১৮৮১ সালে ধিতীয়বার গণনা হয় ও ৭২-৮১ সাগের ১০ বতসবের 
মধ্যে উন্নতি অবনতি আলোচিত হয়। ৯১ সালে দ্বিতীয়বার ও ১৯%১ সালে তৃতীয়বার 
গণনাষ লোক সংখ্যার বুদ্ধি বা অবনতি স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং আমরা ৮১, ১১৪ ১৯০১ 
সালে ত্রিশ বৎসরে তিনবার উন্নতি অবনতি আলোচনা করিতে প্রাইতেছি। 

পরে উল্লেখ করিবার সুবিধার অন্ত আমরা এই তিন গণনাকে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপৰ 
যুগ বলিব। সত্য সতাই আমাদের শাস্তে তিন যুগে ক্রমশঃ যে প্রকার অবনতি বৰ্ণিত হই- 
হইয়াছে, এই তিনবার্কান গণনাতে তদপেক্ষা অবনতি ভারতবর্ষে ও ম্ধ্যবাঙ্গালাতে দেখ! 
ষাইতেছে। সুতরাং উক্তবিধ নামকরণ বিশেষ ভ্রমাত্মক ব! অবান্তর হয় নাই। 

১৮৭২ সাঁলের পুর্বে লোকসংখ্যার চেষ্টা হইয়াছিল কিনা তহুদ্তবে একজন প্রবন্ধ 
লেখকের মত উদ্ধৃত করা গেল-- 

শপূর্ব্বে কখনও লোকসংখ্য। হয় নাই। ইংরাদের! দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে কিছু পরে 
অনুমিত হইয়াছিল যে বাঙ্গাল! বেহার ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা এক: কোটা । পরে এমস্ত 
বিবেচন। হয় যে এ অনুমান অযথার্থ। লোক আরও অধিক হুইবে। দার উইলিয়াম জেদ্স 

তংপরে অনুমান করেন এ প্রদেশে বারাণসী বিভাগ সমেত ২ 
পুঝতনী.লোকমংখ্যার চেষ্টা। 

কোটী ৪০ লক্ষ লোক আছে। ১৮%২ সালে কোলব্রুক সাহেব 
সম্মান কবেন যে, ওঁ প্রদেশে তিন কোটা লোক আছে। ১৮১২ সালে বিখ্যাত "পঞ্চম 
বিজ্ঞাপনীতে” দেশের লোক সংখ্য! ২ কোটা সত্তর লক্ষ বগিয়| অনুমিত হইয়াছিল। 

“১৮০৭ সালে ডাক্তার ফ্ৰান্সিস বুকানান নামা এক জন বিচক্ষণ ইংরাল বলদেশ সম্বন্ধীর 
নানা প্রকার তব্ব-সংগ্রাহর জন্তু নিযুক্ত হয়েন। সাত বৎশর তিনি এই সকল বিষয়ে পরিশ্রম 
করেন। তিনি বাঙ্গাল! ও বেহারের কিয়দংশের লোক সংখ্য! নিণীত করিঙে যত্ব করেন। 
তাহার নির্ণগ্ান্ুনারে উক্ত অংশে তৎকালে এক কোটী ৬৪ লক্ষ জন লোক ছিল। বর্তমান 
গণনায় ( অৰ্থাৎ ১৮৭২ সালের সুমারীতে )--তত্গ্রদেশে ১ কোটা উনপঞ্চাশ লক্ষ লোক 
পাওয়। গিগাছে। অতএব বুকাননের নির্ণয়ের উপর নির্ভর করিতে গেলে বিবেচনা 





* ভারতকল প্রবন্ধ, বলদর্শন গ্রথমতাগ। 


১৬৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা 


করিতে হইবে, যে পূৰ্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা হাৰ হইয়াছে। যদি ইহ! সত্য হয়, তবে 
আমর! নিতান্ত দুঃখিত নহি।” 

ভাবিতে বড় ক্ষোভ হয়, আমাদের নব্য শিক্ষিতদের এমন এক দিন গিয়াছে যখন 
আমর! ম্যালথসের বড় ভক্ত ছিলাম। আমাদের ছুর্ভাবনাই ছিল যে, উত্তরোত্তর লোক 
সংখ্যার বুন্ধিই আমাদিগকে দুৰ্ব্বশ করিবে । সুতরাং লোকক্ষয় বাঞ্ছনীয় । এই কারণে ৬৫ 
বৎসরে লোক সংখ্য| দ্বিগুণিত না হইয়। হাস,হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া উক্ত লেখক আন- 
নিত হইয়াছেন । তিনি উক্ত প্রবন্ধে অন্ত স্থানে লিথিতেছেন-.পইউরোপে যে রাজ্যে 
গড়ে বর্গ মাইল প্রতি ২** জন লোক বাগ করে, সে রাজা বহু জনাকীর্ণ বলিয়! বোধ হয়। 
জর্মণি ও ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে ছুইটী অতি প্রাচীন এবং সর্বাংশে প্রধান ও স্থমভ্য 
রাজ্য। কিন্তু তথায় বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক নাই। 

“ব্রিটেনে বৰ্গ মাইল প্রতি ২৬৩ জন লোক, বঙগদেশে বর্গ মাইল প্রতি তদপেক্ষ! ছয় অন 
বেশী অর্থাৎ ২৬৯ জন লোক। 

“অতএব বাঙ্গালা, বিশেষতঃ বেহাঁর পৃথিবীর মধ্যে অতি জনাকীর্ণ প্রদেশ। এরূপ 
লোকের আতিশয্য মল্নের কারণ নহে । মঙ্গলের কারণ।” (চৈত্র ১২৭৯ সাল বলদৰ্শন ।) 

এখন এই তিনবার আদমস্থমারীর মন্তব্য হইতে আলোচন! কর! যাউক। প্রথমে 
গোটা ভারতবর্ষটির বিবরণ প্রথম তালিকায় দেখুন । সত্য যুগে অর্থাৎ ৭২-৮১ সালে লোক 
খার বৃদ্ধি পূর্ববন্তা কালের মনে তুলনায় শতকর| ২৩ জন 
হইয়াছে । তৎপর দশকে ১৩ জন বৃদ্ধি হয় ও পর দশকে ১'৪ 
মাত্ৰ বৃদ্ধি হয়। কি ভয়ঙ্কর অবনতি { ত্ৰেতাযুগে বৃদ্ধি পূৰ্ব্ব 
যুগের অর্ধেক ও দ্বাপরযুগে ত্ৰেতার ছয়ভাগের এক ভাগ হুইয়াছে। প্রকৃত অবস্থা 
ইহাপেক্ষাও শোচনীয়, কারণ পূৰ্ব পূৰ্ববারের গণনায় অনেক লোকের সংখ্য! লওয়ার ভুল 
হইবার সম্ভাবন1--কেন না প্রথম প্রথম আদমস্লমারীর ব্যবস্থা প্রকৃষ্টরাপে নির্ব্বাহিত 
হয় নাই। 

তার্কিকগণ বলিতে পারেন, সমগ্র ভারতবর্ষে ওর প্রকার অবনতি হওয়াই সম্ভব। কারণ 
বোম্বাই ও পঞ্জাব প্রদেশে প্লেগ, মধ্য ভারভবর্ষে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে লোকধ্ষয়ের 
জন্তু উক্ত তাগিকা এত ভয়াবহ হইয়াছে। দেই জন্য উক্ত 
তালিকায় সমগ্র বঙ্গ ও তাহার বিভিন্ন অংশের লোকসংখ্যা 
দেওয়া গেল। উহাতে দেখা যায় যে, নিজ বাঙ্গালায় সত্যযুগে ১১:৫ বৃদ্ধি, ত্ৰেতায় ৭৩ ও 
দ্বাপরে ৫.১ মাত্র হইয়াছে । এখানেও ত্রিশ বৎসরে লোক সংখ্যায় বুদ্ধির হার অৰ্দ্ধেক 
মাত্র ঈাভাইয়াছে। বিভিন্ন অংশের তালিকার দেখ! যায় মধ্যম ও পশ্চিম বাঙ্গালায় ত্ৰিশ 
বৎসরে অর্ধেক হইয়াছে। শেষোক্ত বিভাগে-২*৭ রূপ ভয়াবহ লোঁক-ক্ষয়ের কারণ 
বর্ধমান অয---উহ| ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলাকে প্রায় অরণ্যে 


আদম সুমারীর ফলাফল 
আলোচন! ভারতধৰ্ষে । 


ফলাফল অধিভক্ত খে! 


সন ১৩১৬] ম্যালেরিয়া-জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৬৫ 


পরিণত করে। কেবল পুর্বে একটু গীবুদ্ধি দেখ! যায়। যদিও অনেকে ইহার কারণ 
মুসলমানদিগেপ্ম নিক| বিবাহ, বিধব| বিবাহের ও সামাজিক 
উদারতার উপর আরোপ করেন, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহার 
একমাত্ৰ হেতুই তপ্তৎ প্রদেশে ম্যালেরিয়া রোগের অপেক্ষাকৃত অন্ন গ্রাহছর্ভাব। ময়মন- 
সিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায় ও অন্তাগ্ত স্থানে যেমন ম্যালেরিয়ার উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব 
হইতেছে, তাহাতে যদি তৎপ্ৰদেশবাসী পূৰ্ব হইতে সাবধান ন! হন, পূর্ববঞ্ধ যে গীপ্রই পশ্চিম- 
বঙ্গের অবস্থায় সমানীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

আরও এক পদ নিয়ে আসিয়া বল্লালসেনের বাগ ডী পরগণ| বা বর্তমান কালের প্রেপি- 
ডেন্দি বিভাগের অবস্থা পর্ধযালোচন! কয়| যাউক। এই বিভাগে সকলেই জানেন যে, পাঁচটী 
উপবিভাগ আছে ঘথা__বশোহর,নদীয়,মুর্শিনা বাদ, খুলন! ও চব্বিশ 
পরগণা। যশোহর দুইটা মহারোগের সৃষ্টিকর্তা হইয়া লগ ব্বিখ্যাত 
হইয়াছে। জর ও ওলাউঠা ছুয়েরই জন্মস্থান যশোহর জেলাম। যথাস্থানে তালিক! 
দেওয়া গেল। (২য় তালিক। দেখ) ইহাতে দেখা যায় সত্যযুগে--৩৩'৬ যৃত্ধি ত্ৰেতাযুগে 
২৬ বৃদ্ধি ও দ্বাপরে--৪'২ বৃদ্ধি মৃত্যু’সংখ্য| জন্ম-সংখ্যার অধিক। 
মের নিকট প্রজাপতির বোধ হয় কলিযুগে এই প্রথম পরা- 
জয়! জানি ন| বৰ্ত্তমান যুগের আদমন্থমারীর গণনায় মহাকালের বিষাণ আরও কত ভৈরব 
রবে নিনাদিত হইবে । এই ত যশোরের অবস্থা । 

নদীয়া জেলার অবস্থাও প্র প্রকার ভয়ানক। সত্যযুগে ১*' ৮ বুদ্ধি, ত্ৰেতায় 
' নদীয়া জেলা প্রায় তজ্ৰপ ১১, একেবারে কি ভয়ানক পতন ও দ্বাপরে ১'৪ মাত্র 
ধাড়াইয়াছে। এখন কলিযুগের প্রায় শেষ। এ যুগের শেষে কি দীড়াইবে ভগবানই 
জানেন। 

বাঙালার মুসলমান রাজত্বের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদের অবস্থাও সমান শোঁচনীয়। 
দ্বাপরে ষে সামান্ত উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহ! আশা প্র নয়, 
কেন না গত তিন বৎসরে উহার মৃত্যু সংখ্য। বাঙ্গালার অন্যান্য 
উপবিভাগ হইতে অধিক। এত দিনে মুর্শিদাবাদবাসিগণের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাহারা মৃত্যু 
নিবারণ জন্ত চেষ্টা করিতেছেন 

চব্বিশ পরগণার অবস্থা দেখিয়| অনেকে আনন্দিত হইতে চাহিবেন কারণ ত্ৰেতায় ৩১ 
হইতে দ্বাপরে ৯৮ এ উঠিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ টুকুও উপভোগ করিবার উপাদ 

চব্বিশপরগণীব অবস্থার আমাদের নাই। এই বাহা-দৃষ্ট উন্নতির কারণ গঙ্গার দুধারে 

উন্নতি প্রকৃত নহে। ইংরাঁজ বশিকদিগের এতিঠিত সংখা মিলের (2111) উৎপত্তি ও 
তজ্জন্য বহু পশ্চিমদেশীয় লোকের আমদানী । তৃতীয় তালিকাই তাহার প্রমাণ। যে 
সকল উপবিভাগে মিল বা কল নাই ( যথ|--নবাবগঞ্জ, বারাসত, দেগঙ্গা, হাবড়া ও দমদম! 


পূর্বববঙ্গে ভ্রমাত্মক কারণ | 


ফলাফল প্রেসিডেলীবিভাগে। 


ধখোহর জেলার ভীষণ অবস্থ। | 


মুর্শিদাধাদেও তদ্ৰূপ । 
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থানা) সেখানে লোকক্ষয়ের সেই সুদীৰ্ঘ বিভীষিকাময়ী কাহিনী। কিন্তু মিল-বহুণ স্থানে 
আপাত বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। 

এই মিলগুলির দ্বারা চব্বিশ পরগণার লোকের ত্ৰিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম 
আধিদৈবিক ১9৬00101421 এর প্রচলনে গঙ্নাজলের অপকর্ষত্ব-ইহা দেবতার কার্ধা { 
দ্বিতীয় আধিভৌতিক ;- পঞ্জাবী, বেহ। রী, পাঠান প্রভৃতি পশ্চিম 
দেশীয় বহুসংখ্যক নিরক্ষর লোতঃর আমদানীতে ডাকাতির 
বৃদ্ধি--এ আধিভূতের কার্যা) ও তৃতীয়তহঃ আধ্যাত্মিক; গঙ্গার ছুই ধারে অসংখ্য মিলের 
আবির্ভাবে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগের গঙ্গানৰ্শন, গঙ্গাতীরে বাস ইত্যাদি কার্যের সঙ্ধোচ ;--ইহা 
অন্তরের; জানি না এই ত্ৰিবিধ দুঃখ দূর করিবার জন্য নূতন সাংখ্য শাস্ত্ৰে কিরূপ 
ব্যবস্থা হুইবে। 

বোম্বাই ও মান্ত্ৰাক্সের তুলনায় আমরা ধ্বংদের পথে কিরূপ অগ্রপর হইতেছি, ৪র্থ 
তালিক। তাহার জাজল্যমান গ্রমাঁণ। আর বৎসব বৎনর আমাদের সর্ধনাঁশ কিরূপ 
উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, পঞ্চম ভালিকায় তাহ। সুম্প প্রতীয়মান--টীকাব প্রয়োজন নাই-- 
প্রেসিডেন্সী ডিবি রন যে বঙ্গের সর্বাপেক্ষা যমরাজের গীঠস্থান, য্ঠ তালিকা তাঁহার সাক্ষ্য। 

আশ। করি মার তালিকার প্ৰয়োজন হইবে ন|। লোকক্ষয় ‘ধ ভীবপ ভাবে উত্তরো- 
স্তর বুদ্ধি হইতেছে তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইল। | 

মহাতার্কিক এখন ও হয়’ত হাল ছাড়িতে চাহিবেন না। তিনি হ'ত বলিতে পারেন 
উক্ত ত্রিশ বৎম্রে ও প্রকার লোকক্ষয় কেবল বঙ্গ বা ভারভবর্ষে আবদ্ধ নয়, জগতেব, 
অক্লান্ত স্থানেও পঁবকপ অবস্থা । সেই জন্য ৭ম তালিকা দেওয়। গিয় ছে। 

এ তালিকায় ভারতবর্ষ মর্ক্কাপেক্ষা হীন স্থান অধিকায় করিয়াছে। ভাবতের বাহিরে 
পৃথিবীর অন্থাগ্ প্রদেশের. বুটাশ রাজত্বে যেখানেই যাও, দেখিবে প্রজাবৃদ্ধি। ৫৪ হইতে 
তুলনায় ভারতবর্ষ হীনবল। ৯ পর্য্যন্ত শতকরা! বুন্ধি। বাঙ্গাল! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলে 
ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের অর্ধেক মাত্র। 

এ দিকে ৮ম তালিকা দেখিলে বুঝ! যায় যে,আমাদের জন্মহার অন্তান্য দেশের অপেক্ষা 
প্রায় দ্বিগুণ । ভাবতবর্ষ ও বাঙ্গানাব জন্মহার ৪২ বা ৪৪ এবং ইংলণ্ড ও ওএল্সেব বৃদ্ধি 
২৭ জন মাত্ৰ ইহাতে আমাদের অবস্থাৰ শোচনীয়ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হুইতেছে। 

জন্মহাৰ দ্বিগুণ অথচ বুদ্ধি বিলাত হইতে জন্ম সংখ্যা প্রায় দেড় গুণের অধিক হইলেও 
পাচভাগের একভাগ । যখন মোটের উপব বৃদ্ধি সংখ্য! পাচ ভাগের এক ভাগ মাত, 
তখন মৃত্যু কি পরিমাণে হইতেছে তাহা সহজেই অন্থমেয়। অথচ ত্রিশ বৎসব পূর্বে 
যখন অক্ষর দন্ত মহাশয় লোক-সংখ্যার উচ্ছেদের জন্য তাহার পূর্বতন কাঁলের সঙ্গে 
তাৎকানিক অবস্থা তুলনা করিয়া অরণ্যে রোদন করিতেছিলেন, তখন ভারতবাসীর 
লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ইংলগুবাশীদিগের পরার দ্বিওণ ছিল। কি শোচনীয় লোক- 


_ মিলের দুঃখ ত্ৰিবিধ | 
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ক্ষয়! বোধ হয়, পৃথিবীর পরিজ্ঞাত ইতিহাসে এবপ দ্বিতীয় লোমহর্ষণ কাও ঘটে নাই। 
এককালে যে হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া রাঁজনাবায়ণবাঁবু বলিয়াছিলেন, 
“আমি দেখিতেছি আবার আমার সন্মুখে মহাবলপবাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উখিত্ত 
হইয়া বীবকুণ্ডল পুনবায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতিব পথে ক্ৰমে ধাবমান 
হইতে প্রৰৃত্ত হইভেছে। আমি. দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়! 
পুনরায় জ্ঞান-ধৰ্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতিব 
গবিম1 পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হুইভেছে।* হিন্দুধৰ্ম্মের শ্ৰেষ্ঠত|--তাঁহা কি এই ক্ষীণ, 
দুর্বল, ছুভিক্ষভয়ে ভীত, রোগে জরাজীর্ণ জাতি দ্বাবা হওয়া সম্ভব। ইহার প্রতিকারের 
জন্তু কাঁণবিলন্ব কব! মুঢের কার্য্য। 
২য় অধ্যায়--ভীষণ লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান । 

এতক্ষণে আমাদের প্রস্তাবের প্রথম প্রশ্ন আলোচিত হইল। এখন জিজ্ঞান্ত, এ ভীষণ 
লোকক্ষয়ের কারণ কি? কোন কোন সমাজ-সংস্কারক বলেন, বাল্য বিবাহ প্রত্যক্ষভাবে 

কারণ বাল্য-বিবাহ ও ও বিধবাব শ্ৰহ্মৰ্্য পরোক্ষ ভাবে এই লোক-ক্ষয়ের বৃদ্ধি 

বিধবার ব্ৰহ্মচৰ্য্য নহে। করিতেছে। তাঁহারা বলেন বাঙ্গাগীর| বড়ই বাল্য-বিবাহ-প্রিয়, 
সুতরাং বৎসর বৎমর অকালপক বালকবাঁণিকাজাত দুর্কল ক্ষীণ অপরিপুষ্ট রোগগ্র্ত সস্তানের 
জন্ম হয় ও তাহাদের মৃত্যুভে লোকক্ষয় বুদ্ধি হয়| দুঃখের বিষয় তালিকা হইতে ইহার 
পরিপোৌধক তথ্য পাওয়া যায না। ৯ম তালিকায় দেখা যায়, কলিকাতার হাজার প্রতি 
পায় ৩৪৪ জন শিশু ১৯০৬ সালে মারা গিয়াছিল। প্র সালে বিলাতে ৭টী বিখ্যাত 
সহরের শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা ১৪৫ জন। সুতর|ং কলিকাতার শিশুদিগের মৃত্যু- 
ংখ্য| বিলাতের সহরগুগির প্রায় আড়াই;গুণ। এ দিকে ১০ম তালিকায় কলিকাতায় 
সমগ্র লোকের মৃত্যুসংখ | (৩৫৭) লগুনের মৃত্যু সংখ্যার প্রায় আড়াই গুণ (১৫৭) 
সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে বিলাতে শিশু ও বলিষ্ট লোকদিগের মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত 
যেবপ, এখানেও তাহাই ; কোন পার্থক্য নাই। 

১৯০১ সালের সেন্সন রিপোর্টে কর্ণেল লেস্নি সাহেব দেখাইয়াছেন, বিলাত হইতে 
এখানে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্বিবার কারণ এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক 
_ বিবাহিত জীবন অতিবাহিত কবে। জন্ম যথেষ্ট হইতেছে, ম্মতরাং বিধবাবিবাহ ইত্যাদি 
দ্বারা জন্ম সংখ্যা বাড়াইয়া প্রজাবুদ্ধি আশা কবিবার- পূৰ্ব্বে যাহারা ইতিমধ্যে জন্মিতেছে 
তাঁহাদের রক্ষণেব চেষ্টা করিলে অধিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। 

প্রেসিডেন্দী ভিবিদনের ভূ-তত্বের পৰ্য্যালোচন| কবিলে দেখা যায়, উহার অধিকাংশ 
ভূখণ্ডই গাঙ্গেয় বদ্বীগের অন্তভূক্ত। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের 
ইতিহাসের সঙ্গেচুগঙ্গা মহানদীব ইতিহাস এক সুত্রে আবদ্ধ । 
বস্তুতঃ গদগার পলিজ মৃত্তিক| হইতে ইহার উদ্ভব, গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের গতিতেই 

ৰং | 


গাঁঙ্োয় বদ্বীপের ইতিহাস । 
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ইহার উৎকর্ষ এবং গঙ্গার প্রবাহের পরিবর্তনের সঙেললেই ইহার অবনতি। নেই জন্য প্রাচীন 
খাষিগণ ও কবিগণ এবং ভাষাগ্রন্থের লেখকগণ সকলেই গঙ্গ৷-মাহাত্ম কীৰ্ত্তন দৈনন্দিন নিত্য- 
নৈমিত্তিক কাৰ্য্যেব মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রত্যুতঃ গঙ্গ। প্রকৃতই আমাদেব জনক- 
জনমী-মাতৃভূমির মাতৃত্বরূপা। গৃঙ্গার সঙ্গে এই বিভাগের এইয়প ঘনিষ্ট সম্বন্ধের জন্য গঙ্গার 
শাখা! প্রশাখাগুলির গতি, স্থিতি ও পরিবর্তনের আলোচনা গ্ৰনসতঃ আনিয়া পড়িতেছে। 

গঙ্গার দক্ষিণ প্রবাহ ভাগীরথী খাতেই প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কিম্বদন্তী, পুরাঁণ ও 
ইতিহাস এই পাক্ষ্যই দিতেছে। আধুনিক গ্রুতিহাসিক যুগে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ণিত 
পরিপ্লুসে ও ৭ম শতাব্দী বর্ণিত হিউএস্থসিয়াংএর বর্ণনায় ইহার 
নিদর্শন পাওয়| যায় । তৎপরে কোন সময়ে সম্ভবতঃ পৃথিবীর 
আত্যন্তরিক পরিবর্তনের বলে, গঙ্গা ভাগীরথী-তীর-সমীশ্রিত 
ভক্তবুনের প্রতি বিরূপা হইয়৷ আর দক্ষিণবাহিনী রছিলেন না, পদ্মা নাম ধাঁরণীন্তর ভাগীরথীর 
পূৰ্ব্বকুলে আরও উত্তরপূর্ব সরিয়! গিয়া সুঁতি হইতে গোয়ালন্দ পর্যাস্ত গমনান্তর পুনরায় 
দক্ষিণবাহিনী হইলেন। 

এই পূৰ্বগতি এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই। প্রথমে হয় ত ভৈরব নদে পরে জলাঙী ও 
মাথাভাঙ্গায় ও পরে ক্রমশঃ কুমার, গড়,ই বা মধুমতীতে এবং পরিশেষে মেঘনায় এই মন্দা- 
কিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল । 

এ দিকে গঙ্গ। পুর্ববাহিনী হইতে লাগিলেন দেখিয়! ব্রহ্মপুত্র নদ পশ্চিমপথে গঙ্গার 
সাক্ষাৎকারের আশায় মধুপুরার জঙ্গল ত্যাগ করিয়া যমুনার পথে গোয়ালন্দের নিকটে 
গঙ্গার সহিত সম্মিণিত হুইয়| প্রথমে গড়,ইএর খাতে ও পরে মেঘন! প্রবাহে ধলেশ্বরীর 

ংযোগে সমুদ্রগামী হইয়াছেন। এই সকল শাখা প্রশাখাগুলি ভৈরব, লঅলাদী, 
(মাথাভাঙ্গ) ও তাহার প্রশাখা চুণী, ইছামতী, কপোতাক্ষ, কুমার, পাঙ্গাশী, গড়,ই, মধুমতী 
ইত্যাদি প্ৰেপিডেন্সি ভিবিসনের মধ্যে , ভাগীরথী তাহার সোয়া পদ্মা উত্তর, মধুমতী 
পূৰ্ব ও অনস্ত সমুদ্র তাহার দক্ষিণ সীম|। 

এই নদীগুলির মধ্যে কতকগুলি পুকাইয়া যাইতেছে, কতক শুকাইয়। গিয়াছে এবং 
কতক এখনও জীবিত আছে, কিন্তু ক্রমশ; ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। মুর্শিদাবাদে 
ভৈরব ও শিয়ালমারী নদ, 
পাঙ্গাশী,-----বশোরে কালীগঙ্গা, বানী, নবগঙ্গ, পাল শী, 
কটুকী, চিত্রা, বা ভৈরব, ভেটলা, কোদলা, হুঙ্কার, হরিহর, ভদ্রা, হন, ইত্যাদি। 
চব্বিশপরগণায় পদ্ম! ও যমুন! ইত্যাদি সমস্তই গুফ হইয়া গিয়াছে। ইহারা বর্ষাকালে 
তৎতৎ প্রদেশের বৃষ্টি অল আপন আপন খাতে বাহিত করিয়া দেয় ও অন্ত সময় জলে জঙ্গলে 
পূর্ণ হইয়া থাকে । ইহা! ছাড়! ৫২৬ বর্গমাইল জুড়িয়া ১৪০টী বিল আছে-_তাহার 
অধিকাংশই অগভীর ও প্রবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 


গঙ্গার ভাগীরথী খাতত্যাগ ও 
পশ্মাথাতে বহতা । 





গাঙ্গেয় বদ্বীপের অনস্থাস্তর | 


নদীযায় ভৈরব, কুমার, ' 


ৰি 


সন ১৩৯৬] ম্যালেরিয়া-ভ্বরে লোঁকক্ষষ ও তাহার প্রতিকার ১৬৯ 


গঙ্গাব পূৰ্ব্বগতিই এই ছুরবস্থার সর্বগ্রধান কারণ। ভজ্ঞন্ত পুরাতন নদীপকল প্রচুর 
জল ন! পাওয়াতে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় কারণ বর্ষাকালে খাল বিল ডোবা ইত্যাদি 
জলে পরিপূর্ণ হইলে পলি পড়িয়া উত্তরোত্তর ভরিয়া উঠে। প্রজার এই শুষ্কনদীয় মধ্যভাগে 
বাধ দিয়া, ফদল দিব! নদীকে আরও লীঘ্ব মলাইয়! দেয। ফলে একদিকেব প্রবাহ বন্ধ 
হুইয়া উঠে এবং সেই জন্ত নদী অন্থপথে প্রবাহিত! হইয়| নূতন নূতন খাল বিল ডোবার 
সথা করে। এই সকল স্থানে গণিতপত্র, জণন উদ্ভিদ, চতুর্দিকের ধৌত ময়লান্ম্রি 
একত্র হইয়া শীত ও গ্রীষ্মকালে লোকক্ষয়কর জর ও অন্ান্ত রোগের উৎপাদন ফরে। 

একদল নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী আছেন। তাহাদের যুক্তি একটু অভুতত্তর। তাঁহারা তাহাদের 
অদৃষ্টবাদীৰ মত প্রাকৃতিক  যুক্তিটাকে একটু বিজ্ঞানের আবরণ দিয়। আপাত-মনোরম করি- 
পরিবর্তন নিরাকরণ মনুষ্যের বার প্রয়াস পান। তাহার! বলেন_বধীপের এই প্রকার 

৮৬ অবনতি, নদীর স্ৰোত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া খাল বিলের উৎপত্তি, 

মদে মঙ্গে আদ্ৰ'মৃত্তিকার সহজাত রোগসমুহেব আবিৰ্ভাব, এ দকল নৈমর্গিক নিয়মের ফল। 
ইহার সঙ্গে বিরোধ করিয়। কোন ফল নাই। স্থির অবিচলিত হইয়| এই প্রাকৃতিক পরি- 
বৰ্ত্তনকে সম্পূর্ণ হইতে দাও--এখন কিছু লোকক্ষয় হুইবে বটে, কিন্ত ভবিষ্যতে সব ঠিক 
হইয়| যাইবে। 

আর একদল আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলেন, এ সম্বন্ধে যদি কিছু করিবার থাকে 
সে রাজাব,_কেনন! ইহার গ্রতিবিধান প্রভূত অর্থপাপেক্ষ। অতএব রানাকে উপদেশ 
দেওয়াতেই তাঁহাদের সকল পুরুষকারের নিঃশেষ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত ও দমাজগত থে 
একট! স্বতন্ত্ৰ কর্তব্য আছে এবং তাহ! চালিত, করিলে যে প্রভূত উপকাব পাওয়! যায়, 
পে বিষয়ে তাহাদিগকে মনঃসংযোগ করিতে দেখ! যায় না। 

এইপ্রকাব যুক্তিবাদীদ্বিগকে আমর! আমেরিকার মিপিপিপি নদীব বদ্বীপদ্দাত ভূমিখণ্ডে 
ইতিহাম পর্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। সেখানে দেখিবেন, বাঙ্গালার সমধৰ্ম্মাক্ৰান্ত 
মিনিনিপি বহীপেব উদ্াহরণে দেশের অধিবামীব| কেবল পুরুষকারের বলেই জন্মভূমিকে 

মতখগ্ুন। স্বৰ্গ প্রস্থ করিয়াছেন। পূৰ্ত্তকাধ্য দ্বারা এরদীনকল আপনাপন 

খাতে আবদ্ধ কর! হইয়াছে । নানাগ্রকার কৃত্রিম উপায়ে উহাদিগের গভীরতা ও বিস্তৃতির 
আঅবস্থাত্তর হইতে দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং অস্বাস্থ্যকর খাল বিল ইত্যাদি উৎপন্ন 
হইবার পথ বন্ধ হইয়াছে ও নদীদিগের গতি অব্যাহত থাকায় বাণিজ্য দ্রব্য সকল 
চলাচলের সুবিধা হইয়াছে, এমন কি সেখানে বেল লাইন অপেক্ষা নদীতে দ্রব্য প্রেরণ 
মমধিক সুলভ ও সভজদাধ্য। তাঁহাদের এই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ও 
উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি দেখিয়া কোন্‌ বাঙ্গালীর হৃদয় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ উন্নতি আশায় 
স্ফীত ন! হয়। 

অনৃষ্টবাদী হয়ত ইহ! স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন এসকল বাতুলের কথা। 

২২ 
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রোগের বৃদ্ধি বা অবনতি মনুয্যের চেষ্টার বাহিরে। উহা আপনিই বাড়ে এবং স্বতঃই 
বাঙ্গালাব প্রতিকারযোগ্য কিয়া যাঁয়। তদুভ্বরে আমর! পাঠকদিগের দৃষ্টি_-১১শ তালিকায় 
রোগেই অধিক লোক মারা আকৃষ্ট করিতেছি। ইহা হুইতে দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালায় 
নটা! হাজার প্রতি ২৯ জন লোক এই প্রত্তীকারযোগ্য রোগে সকলে 
মারা যাঁর, অথচ বিলাতে প্রতিকারযোগা রোগে ৫'৪ জন মাত্র মারা! ষায়। সেখানে 
এই সামান্ত মৃত্যুনংখ্যা দমন কবিবার জন্তু কি প্রবল চেষ্টা ন! হইতেছে। নান! প্রকার 
নব নব উপায়, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আলোচিত হইতেছে, বিতরিত 
হইতেছে ও মাঝে মাঝে বিদজ্জনদিগের ও মহা মহ! চিকিৎসকদিগের বৈঠকে মীমাংসিত = 
হইতেছে । যদি কোন সপ্তাহে এই মৃত্যুসংখ্যাতে এক দশমিক মাত্র বৃদ্ধি দেখ! যার 
অমনি সমস্ত রাজশক্তি ও ও প্রজাশক্তি যুগপৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহারা কৰ্ম্মবীর, হাত 
উঠাইয়৷ বণিয়। থাকেন না, সুতরাং হাতে হাতে ফল পাইতেছেন। ৭ম তালিকায় 
দেখিবেন ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত ও আবিশ্রাস্ত পরিশ্রমে তাহার| লগুনের সংখা! ৯৬ জন 
মাত্র আনয়ন কবিয়াছেন। 
রাজযক্মা। ( টিউবারকুলোদিস ) রোগের নিবারণ জন্তু ইংরাজদ্গিগের এই প্রকার চেষ্টার 
ইতিহাদ আরও বিস্ময়প্রদ। বৎসর কয়েক হইল একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই রোগ 
দুর করিবার জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দেখিতে 
দেখিতে ক্রোবপতি হইতে কপর্দহীন পর্য্যন্ত ইহার অনুসরণ 
করিতে লাগিল। মৃত্যুসংখ্যা ২'৩৭ হইতে ১ ৩এ নামিয়া গেল। হাজার প্রতি ২৩৭ মৃত্যু- 
সংখ্যাকে ও তাহারা চিন্তাব বিষয় মনে করেন। 
বিলাতের আর একটী উদাহরণ দেওয়া! গেল। ডাক্তারগণ অধুনা সাব্যস্থ কবিযাঁছেন 
যে টাইফয়েড জর একরকম জীবাণুর (ব্যাসিলি ) ক্রিয়া । উহ! খাদ্য বা অন্যান্ত পদার্থ 
সহযোগে মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়। 
গত বৎসর সাউথ হ্যাম্টনের মেয়র একটী ভোজ দেন। সেখানে আহার করিয়া 
২২ জন পীড়িত ও তন্মধ্যে ৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্তু বিশেষজ্ঞদিগের 
তত্বাবধানের সিদ্ধান্ত বিশ্ময্নপ্ৰদ। ইংরাজী সমাঁজজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে তাহারা ঝিশ্ুকের 
মাংস (০5869: ) কাচা অবস্থায় আহার করেন। ইহ! সিদ্ধ করিয়! খাওয়া রীতিবিরুদ্ধ। 
প্র থিমুক যেখান হইতে আন! হইয়াছিল সমুদ্রের সেই অংশ সন্ধান করিয়া! দেখা গেল 
ষে সহবের দুর্গন্ধ ডনের জল সেখানে আনিয়া পড়ে ও ভক্জন্ত ঝিনুকগুলি টাইফয়েড 
বিষাক্ত হয়। 
এই প্রমাণেব পর “তৎক্ষণাৎ আইন বিধিবদ্ধ হইল যে, যেখানে বিহুক সংগ্ৰহ কর! 
হইবে সেখানে ডেনের জল আসিতে দেওয়া হইবে না। 
বাঙ্গালার সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন আছে কি? 


তান উদাহরণ--রাজযন্্া। 


সন ৩১৬] ম্যালেরিয়াজরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৭১, 


প্রেসিডেন্সী ভিবিজনবানীদিগকে ১৪শ তালিকা বিশেষ করিয়া দেখিতে বলি। যশোর 
নদীয়| মুশীদাবাদ প্রভৃতি স্থানসমূহের লোকসংখ্যার হাসের কারণ যে একমাত্র জররোগ 
সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকিবে না। 

বঙ্গে লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আমর! অনেকদুর আনিয়া 
পড়িয়াছি। আমর! দেখিলাম প্রাকৃতিক পরিবর্তনই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু ১২শ ও ১৩শ 
তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে প্রায় বারোআনা লোকের মৃত্যুর একমাত্র কারণ 
ম্যালেরিয়া জর। এই রোগ বাঞ্গানায় কি প্রভূত পরিমাণে লোৌকক্ষয় করিতেছে তাহা 
১৩শ তালিকায় দেখিবেন। কেবল যশোরের কথাই উল্লিখিত হইল। পাচবৎসরে যশোর 
বিভাগে ১৯ থানার প্রায় ৫৪ হাজার অধিবাসী ফমিয়া গিয়াছে) বৃদ্ধি দুরে থাকুক। 

এতক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে একমাত্র ম্যালেনিয়াই আমাদের বলের বর্ত্তমান দুর্দশার 
প্রধানতম কারণ। 

৩য় অধ্যায়--এই অররোগ দূরীভূত করিতে পারা যায় কিনা? 

এখন জিজ্ঞান্ত এই রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কর! সম্ভব কি? কোন 
প্রতিষেধক উপায় আছে কি? তদুত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলেন, ম্যালেরিয়া জর প্রতিকার- 
যোগা রোগের অন্যতম । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকের| রোগদকলকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। যথা-- 

১ম ছুশ্চিকিতস্ত--যে সকল রোগ নিৰ্ম্মল ব| নিবারণ জন্য উপায় এখনও নিঃসংশয়- 
রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। এবং ২য়-"প্রতিকারযোগ্য--সে সকল বোগের উদ্ভব, স্থিতি, 
সংক্রামণ ও প্রতিষেধক উপায় নিঃসংশয়ভাবে স্থির হইয়াছে। এই ম্যালেরিয়া রোগ এই 
গ্রাতিকারযেগ্য রোগের অন্লতম। 

ম্যালেরিয়! জরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাগ্রকাঁর মত বহুদিবস হইতে প্রচারিত আছে। 
কৌতুহলী পাঠক সে সকল সহজেই আলোচনা করিতে পাঁরেন। এখনও দ্বাদশ বৎসর 
অতীত হয় নাই জ্যাভেরান্‌ নামক একজন সাঁতেব ইহার উৎপত্তির এক অভিনব উপ- 
পত্তি স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন--একপ্রকার ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ হ্মীবাণু মন্য্যের রক্তে সংক্রা- 
মিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। প্র জীবাণু ম্যালেরিয়! পীড়া গ্রস্ত জীবের রক্ত পরীক্ষা 
করিলে অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে সহজেই ধর! পড়ে। তিনি নানাপ্রকার পরীক্ষা ও বহু 
গবেষণা দ্বার! সিদ্ধান্ত করেন যে এই সংক্রামণকার্ধা এনোফিলিন্‌ নামক একপ্রকার মশক 
সাহায্যে সম্পন্ন হয়। মশকের! যে পীড়িত মনুয্যের রক্ত গুষিয়া লয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে মযালে- 
রিয়া জীবাণু মশকদেহে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ মশকেই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
জীবাণুকে পরিপাক কবিয়| ফেলে। কিন্তু এনোফিলিম মশকের দেতে এক অভিনব 
অজ্ঞাত রহম্ত আছে যাহাতে উক্ত জীবাণু লুণ্ড হওয়! দুরে থাকুক» তথায় নববল লাভ করে 
ও উক্ত মশকদষ্ট নূতন মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া শীস্ৰ শীদ্ৰ বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে । রক্তের 


১৭২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক _, ৮ 


এই অবস্থাস্তর রোগী প্রথমে জানিতে পারে না। প্রায় একাদশ দিবসে সমগ্ৰদেহে উক্ত 
জীবাথুদিগের ক্রিয়া অনুভূত হয় ৪ রোগী পিপাসা কম্প ইত্যাদি অনুভব করে। ইহাকেই 
আমরা অর আদ! কহিয়া থাকি । 

গত ১৮৯৯ সালে মান্দ্াজের জনৈক সাহেব চিকিৎসক রোনাল্ড রদ এই মত বিস্তার 
করিয়। উপপত্তিটীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করেন। অনেকেই ইহা শুনিয়! থাকি- 
বেন এবং 'অধিকাংশস্থলেই ইহা বৈজ্ঞানিক কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে । নিশ্চেষ্ট 
জীবের ধর্মই এই রকম। পাশ্চাত্যথণ্ডে কিন্ত যখনি তাঁভিতবার্ত! দ্বারা এই মত প্রচারিত 
হইল, শত শচ চিবিৎসক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বার! ইছাব সত্যতা 
প্রতিপদন কবিলেন। অতঃপৰ সিদ্ধান্ত হইল যে ম্যালেধিয়ারোগী 9 উক্ত জীবাধুব অনু- 
কুল এনে|ফিলিস্‌ উভয়ের সংযোগ ব্যতীত ম্যালেবিয়া হইবার কোন সন্তাবন| নাই। উক্ত 
মখকই এই বোগ সংক্রামণ করিবার এক মাত্র সহায়। কারণ একটী এনোফিলিস্‌ দ্বারা এক 
জন মাত্ৰ পীড়িত লোকের রক্ত দশ বিশ জন লোকের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। 

সুতরাং তাহাদের প্রথম চেষ্টা হইল এই মশকবংশ ধ্বংস করা। আমাদের রহস্তপ্রিয় 
বন্ধুবৰ্গ ইহারই নাম দ্রিযাছেন “মশা মারিতে কামান পাতা”। 

এই মশকবংশ ধ্বংশ করিতে গেলে প্রথম কার্ধা এনোফিলিন্‌ নির্বাচন। বৈজ্ঞানিকেরা 
যখন দেখিলেন যে মশক জীবনেব সে মনুষ্যজীননের এ প্রকার বহস্তময় সংসৰ্গ রহিয়াছে, 
তখন তাঁহাঁব। মশকজীবনের তথ্য সংগ্রহে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। বিভিন্ন 
প্রকাব মশকদিগেব বৈষম্য নির্বাচিত হইল, উহা্দিগের উদ্ভব স্থিডি ও লয়ের সমস্ত তথ্য 
লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের মীমাংসার গুটি কয়েক সিদ্ধান্ত নিয়ে 
মংগৃহীত,হইয়াছে। 

২য় মশকমাতা প্ৰধানতঃ দুষিত জলে ডিম্ব ত্যাগ করে। প্র ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কীট 
জগে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে আমরা পানীয় জলে দেখিলে ‘জলের পোকা? হইয়াছে 
বলিয়া থাকি । এই পোক! কিছু দিন বাদে রূপান্থর হইয়া গুটা ও গুটী হইতে মশক দেহ 
প্রাপ্ত হইয়। জল হইতে উড়িয়া বাতাসে আশ্রয় লয়। [চিত্র দেখ । ] 

৩য় । জলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অতিবাহিত হইলেও উহারা জলের জীব নয়, 
তাঁহার প্রমাণ এ অবস্থায় উহার! প্রতি মিনিটেই জলের উপরিভাগে আনিয়া শ্বাস প্রশ্বাস 
জায়। কোন প্রকার আবরণ জলের উপর দিয়া উহাদের এই নিশ্বাস লওযাব কাধ্য বন্ধ 
করিলে উহার! মরিয়! যায়। 

গর্থ। পুরুষ মশকেরা লোকালয়ে আসে না। উহাদের রক্ত-মোক্ষণ করিবার যন্ত্ৰ 
নাই। সুতরাং যত লক্ষ লক্ষ মশা রাত্রে আবাস গৃহে দেখা যায় উহার! সকনেই স্ৰীমশা। 
তাঁছাদের প্রত্যেকেরই দংশন করিবার জন্ত একটী বৃহৎ হুল আছে। তুলসীদাস যথার্থই 
বলিয়াছেন "রাতকা বাঘিনী দিনকা মোহিনী পলক পলক লহু চোষে” | 
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১ম। অন্তান্ত মশকের! যেখানে একটু অপরিষ্কার জল পায়, সেখানেই ভিন্ব ত্যাগ করে। 
কিন্তু যে সকল ডোবার চারি পাশে নল খাঁগডা বা অন্ত গকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ জন্মায়, 
এনোফিলিস্‌ সেই থানে ডিম পাড়ে । 

৫ম। মশকদ্িগের এই সকল পোষ্কা মৎস্কদিগের আহার। মাছের “পোনা” সকল, 
বিশেষতঃ রূপচেল|, তেচোকো প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎণ্তেব| ইহাদিগকে দেখিতে পাঁইলেই খাইয়া 
ফেলে। কিন্তু নলখাগড়! ও অন্তান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়। থাইতে 
পারে না। 
৫ম। এই বাধিনীর| জন্মস্থান হইতে ৪০০ হাতের অধিক দূর সাধারণতঃ যাইতে পারে 
না। এবং বেখাঁনে মন্থাষ্যর রক্ত খাইতে পায় তাহারই নিকটে কোন অন্ধকার স্থানে দিনে 
লুকাইয়া থাকে । দিবসে বাহিব হয় ন! ।--জাত বাঘিনী কিনা! 

৬ঠ যদি স্ৰীমশকের| মনুষ্যরক্ত পান করিতে না পায় তাহ! হইলে ইহাদ্দিগের বংশবৃদ্ধি 
বন্ধ হুইয়া যাঁর, এই জন্তই লোকালয়ে মশকবংশের এত প্রাদুর্ভাব ও অন্ত্র ইহারা এত 
হৃছরভ। i 

৭ম। তফকণ ম্যালেবিয়াগ্রস্ত রোগীদিগের কুইনাইন সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ম্যালেরিয়া 
জীবাণুর সংখ্য! হ্রাস হইতে আরস্ত হয় এবং কিছু দিন সেবনের ফলে জীবাণু সম্পূর্ণ 
অন্তৰ্হিত হুয়। 

৮ম! যে সকল সুস্থ ব্যক্তি সপ্তাহে দুই দিন ৮১০ গ্রেণ করিয়া! কুইলাইন সেবন করেন, 
তাহাদিগকে উক্ত এনোফিলিস্‌ ম্যালেরিয| জীবাণু সংক্রামিত করিলেও উক্ত জীবাণু পরি- 
পোষক উপাদান অভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং সুস্থ বান্তি জর দ্বারা আক্ৰান্ত 
হইতে পারেন ন|। & 

৪ৰ্থ অধ্যায়--উক্ত উপায় মকল অন্যত্ৰ অবলম্বনের ফলাফল । 

এই সকল তথা সংগ্রহের পর বৈষ্ঞানিকরা উহা প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । বৃটিশশাসিত রাজ্য সমূহ রোনান্ড রস স্বয়ং এই কাৰ্য্যে ব্রতী হইলেন। 
জন্মণ পণ্ডিত কক্‌ সাহেব জন্মানশাসিত ব্লাজ্যসমূহে ও দেশবিখ্যাত চেলী সাহেব ইটালীতে 
কার্য্যারস্ত করিলেন। প্ৰধানতঃ নিম্নলিখিত পন্থা অনুস্থত হইয়াছিল £-- fl 

১ম । ম্যালেরিয়াদৃষ্ট প্রদেশ সমূহ হইতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা। পদ্ধিল 
পয়ঃপ্রণালীমঘন্ধ আবিল জল সম্পূৰ্ণৰূপ ও ভ্রুতভাবে দুরে প্রেরণ করা।, 

এ কাৰ্য্য বিস্তর অর্থলাপেক্ষ । আমাদের ন্যায় দুর্বল প্রজাশত্তির ক্ষমতার বাহিরে তছিষয়ে 
সন্দেহ নাই । তবে রাজ! এবিষয়ে সাহায্য কবিতেছেন সে সংবাদ হয়ত অনেকে রাখেন ন| । 

২য়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের উচ্ছেদ । এই সকল অব্যবহৃত ডোব| মশক উৎপাদনের 
বিস্তীৰ্ণ ক্ষেত্র। এই একার জলাশয় মিউনিসিপ্যালিটার মধ্যে অসংখ্য মাছে। সবগুলি 
ঝুঁজাইয়া ফেল! অসম্ভব, সুতরাং তদভাবে--- 


১৭৪ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [গয় সংখ্যা। 


৩য়। ছুগর্ধ অব্যবহৃত জ্লাশয়গুলিতে মাঝে মাঝে কেরোসিন তৈলের একটা আবরণ 
দেওয়া, তাহাতে মশক পোকা মরিয়া যায়। ব্যবহৃত পুষ্করিণীতে প্রচুর মত্ম্ত ছাড়িয়া 
দেওয়| ও চারি পাশের সমস্ত জঙ্গলের উচ্ছেদ কর] । এবং 

৪র্থ। বাসগৃহের নিকট ৪০০ হন্ডের মধ্যে এনোফিলিস্‌ উৎপন্ন হইবার উপযোগী কোন 
প্রকার বৃহৎ বা ক্ষুদ্র জলাশয় ন| রাখা। এ বিষষে অত্যান্ত সতর্কতার প্রয়োজন । 
গোক্ষুরথাত ক্ষুদ্র গর্তে শত শত মশক কীট দেখা যায়। সাহেবদ্বিগের নিত্য সযত্বসিক্ত 
ফুলগাছের টব উক্ত মশকদিগের বিস্তীর্ণ জন্ম ও লীলাক্ষেত্র। 

৫ম ৷ সন্ধ্যার পর সম্পূর্ণরূপে দেহ আবৃত রাখিয়া বাহির হওয়া ও মশারী দ্বার! দেহ 
রক্ষা করিয়া শয়ন করা। 

ষষ্ঠ। আবাস ঘরে দরজ| জানলা এ রকম ভাবে প্রস্তুত করা যাহাতে মশক প্রবেশ লাভ 
না করিতে পারে। বাঙ্গালী শুনিয়া অবাক হইবেন অনেক স্থানে এ পরীক্ষা সত্য সত্য 
করা হইয়াছে এৰং সাছেবেরা তাহাতে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। 

৭ম। যখন ম্যালেরিয়ার এপিডেমিক আবস্ত হয়, তখন সকলেরই সপ্তাহে দুইদিন উপরি 
উপরি দশগ্রেণ করিয়! কুইনাইন সেবন কর! । 

এই প্রকার পথ! পৃথিবীর বহু স্থানে অন্ুস্থত হইয়াছিল। তাহার ফলাফল নিয়ে 


উদ্ধত কর! গেল-- 
১। ইস্‌মালিয়া--সুয়েলখাল উৎখাত হইলে তাহার তীরে অনেকগুলি উপনিবেশ 


স্থাপিত হয়। ইস্মানিয়! তাহাদিগের অন্ততম। এই সহবে প্রথমে কোন প্রকার ম্যালেরিয়া 
ছিল না। পানীয় জলের অত্যন্ত অসপ্ভাব হওয়াতে নিকটবর্তী নদী হইতে খাল কাটিয়া 
মিঠা জলের আমদানী কর! হইল। জলের দুঃখ দুর হইল বটে, কিন্তু ভীষণ ম্যালেবিয়| জরের 
প্রাদুর্ভাব হইল। ফল ১৫ তালিকার ( ক) দ্রষ্টবা। ম্যালেরিয়ার উত্তরোত্তর বুদ্ধি দেখিয়া 
রস্‌ সাহেব ১৯০২ লালে তথায় পূর্ববর্ণিত ক্রিয়া আবম্ভ করিলেন। কত শীঘ্র কত সফল 
ফলিয়াছে পরবর্তী কয় সনের আর-সংখ্যার হ্রাসই তাহার উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ৷ 

২। জুইটেনহাম--মালয় উপদ্বীপে স্ুইটেনহান বন্দরে রোগসংখ্যা ১৫ তালিকার (খ) 
অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। সহরে ১৯০১ সাল হইতে উক্ত নিয়মগুলি গ্রতিপালিত হওয়াতে 
রোগীর সংখ্যার উত্তরোত্তর হাঁস ও মফঃস্বলে কোন প্রতিষেধক উপায় অবলঘ্বন- ন! করাতে 
রোগীর সংখ্যার বৃদ্ধি তালিকায় পরিস্ফ,ট হইতেছে। 

৩। পানাম|--পানাম|-যোজকের গত ২০ বৎসরের ইতিহাস এই উপপত্তির সত্যতা সমর্থন 
করিবে। অধিকাংশ পাঠকই জানেন যে, স্থুয়েজ যোজকে কৃত্রিম খাল খননকাধ্য সুসম্পন্ন 
করিয়া লেদেপ, সাহেব জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিগুণ উৎমাঁছের সহিত 
পানামা যোজক কাটিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ দিয়া জাহাজ যাতায়াতের 


একটী খাল খনন করিবার অজন্তা বদ্ধপরিকর হন। এই কাধ্য নানা কারণে তিনি অসম্পূর্ণ 
র্‌ রা 


A 
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রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া ও গীতজবর। এই 
ছুই রোগে শত শত কুলী মার! যাইতে লাঁগিল। তখনকার বিজ্ঞানসন্মত সকল 
প্রকার চিকিৎসা ইহা! গ্রতিবোধ করিতে কৃতকার্ধা হয় নাই। 

এখন কিস্ত রস সাহেবধূত ম্যালেরিযাঁর জ্বরের উপপন্তির সঙ্গে সঙ্গে গীতজরের উপপত্তি ও 
স্থিরীকৃত হইয়াছে ।- উক্ত রোগটাও Stegomaya 89076 নামক অন্ত এক প্রকার 
মশক হইতে উদ্ভৃত। সুতরাং মশকবংশ উচ্ছে্বকাধ্য দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করিয়া বৰ্ত্তমান 
কার্যের সম্পাদক গার্গাস সাহেব এই রোগের হস্ত হইতে কুলীদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া- 
ছেন। তিনি ভাহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,__্অধননান্তবৃত্ত মধ্যে যে ছুই 
ভয়াবহ লোকক্ষয়কর রোগে এত দিন লোক ধ্বংস হইত, এখন নিংসংশয়রূপে প্রমাণিত 
হইল যে উভয়কেই মধ্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিতে পাবা যায়। এই প্রণালী যুগপৎ সহজ 
ও অল্প অর্থব্যয়সাঁপেক্ষ। সুতরাং পৃথিবীর আদিমকালে যেমন উষ্ণ প্রদেশ সভ্যতার আদর্শ 
হুল ছিল, পুনরায় ভবিষ্যতে উহ! আবার মনুষ্যদমাজের ধনজন ও স্ভাতা এবং সমৃদ্ধির 
কেন্দ্র হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্ৰ সন্দেহ নাই।” 

৪ ইটালী--ইটালীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সাদৃশ্য অনেক বিষয়ে । উভয় দেশেই বিস্তীৰ্ণ 
সমতল শন্তঙ্ষেত্র, বৃহৎ জলাভূমি এবং উভয় ভূখণ্ডই অ্ধভুক্ত অনশনক্লিষ্ট কৃষকসমাকুল। 
এই ইটালী প্রাচীন-কাল হইতেই ম্যালরিয়ার লীলাভূমি। এই রোঁগও তদ্দেশবাসীর 
জাতীয় উন্নতির পথে প্রধান অন্তবায়। এমন কি, এক জন বিখ্যাত লেখক এক মাত্র 
ম্যালেরিয়া রোগকেই গ্ৰীম ও রোমদেশের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। মাণেলবিয়ায় জীবনী-শক্তি কি পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়, সন্তানসস্ততি কি 
প্রকার দুর্বল হুইয়! জীবনসংগ্রামে অক্ষম হয়, তাহার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে $. 
তঙ্জপ্ত বাঁদালীর নিকট ইটালীব দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই। 

এতকাল বাদে চেলী সাহেবের প্রভুত চেষ্টায় ও তথাকার Ant-malarial 
],92809এর সাহায্যে ইটালীবাসীরা এই বিপদ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে। সমগ্র রাঁজশক্তি ও 
প্রজাশক্তি এই রোগ নির্মূল কবিবার নহন্ত বদ্ধপরিকর হুইয়াছে। প্রফেসর চেলী অনেক 
চেষ্টার পর আইন করাইয়া লইয়াছেন যে, কুইনাইন তথাষ বিনা মুল্যে বিতরিত হইবে। 
তিনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক স্থানে বলিয়াছেন Malaria একটী ০0811” অর্থাৎ 
দুর্ঘটনা মাত্র । উক্ত রোগে মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে যদি কেহ মারা যায়, তবে তাহার 
আত্মীয় চেগ্গাবম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারেন, কেন ন! 
মিউনসিপ্যালিটার সতর্কতার অভাবই তাহার প্রমাণ”। কথাগুলি আমাদের বর্তমান সমাজ 
ও দেশের তুলনায় প্রলাপ বলিয়া মনে হয় না কি? | | 

এতক্ষণে দেখ| গেল যে, রস সাহেবধৃত উপপত্তির প্রয়োগে পৃথিবীর বহু স্থানে 
সুফল পাওয়! গিয়াছে, রোগসংখ্য! বহুস্থানেই প্রভূত পরিমাণে দমিত হইয়াছে এবং অনেক 
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স্থানে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন এই ম্যালেরিয়া 
রোগের আকরভূমি বাঙ্গাল! দেশে গবর্ণমেন্ট কোন পৰীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? 
নিয়ে তাহার' ফলাফল দে ওয়! গেল। 

২। কুইনাইনের মুণ্য হাস করা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে যাহাতে উহা লভ্য হয়, ভজ্জন্য 
ডাকঘরে উহ! বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছে। 

২। মিয়ানমিরে বৎসর কয়েক ধরিয়া,পরীক্ষা কবা হইয়াছিল। 

৩। এই রোগের গ্রমার ও কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্তু ভে.নেজ ফমিটা নামক একটা 
নমিতি'ছার! গবর্ণমেণ্ট প্রেসিভিন্দী ডিবিজনে ছুই জন বিচক্ষণ সাহেব ডাক্তার নিযুক্ত করেন। 
তাহার! বিভিন্ন জেল| পর্যবেক্ষণ করিয়া নিয়লিখিত অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন। 

(ক) কতকগুলি বন্ধ নদী উন্মুক্ত করিতে হইবে। বথা-_মাথাভাঙগ!, কুমার, ভৈরব, 
নবগদ। ইত্যাদি । 

(খ) কতকগুলি থাল খনন করিয়! দেশেব জল হজে নিকাশ কবিতে হইবে। শুনিলাম, 
এই উপদেশ অনুযায়ী মগরাহাট ও বাগ জোলাব খাল খননকার্য্য শেষ হইয়| আসিতেছে। 

(গ) পূর্ববর্ণিত স্বাস্থারক্ষাব নিয়মগুলি নিম্নপ্ৰাথমিক ও মধ্যবান্ধাল! স্থুণেব পাঠ্য 
তালিকাভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। শুনিলাম, এ কাধ্য মারন্ধ হইয়াছে। 

( ঘ) মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ; মণিরামপুর ইত্যাদি কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটীতে স্তানি- 
টারী কমিশনারের তত্বাবধানে পরীক্ষা চলিতেছে । এক জন সিবিল-সার্জন, দুইজন এসি- 
ণ্টাণ্ট সার্জন ও জন কয়েক সহকারী এই কাধ্যে নিযুক্ত চইয়াছে। 

কিন্তু আমরা কি করিতেছি? যাহাদ্বিগের ঘৰে ঘরে যন্ত্রণার আর্তনাদ, তাহার! সম্পূর্ণ 
নিশ্চেষ্ট। সম্মুখে প্রভূত কাৰ্য্য স্তপীকৃত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ করিয়া লোক 
সমাজকে শিক্ষিত করিতে হইবে। ম্যাজিক-লগন ও অন্ত উপায়ে এনোঁফিলিন মশক 
নির্বাচন শিক্ষা দিতে হইবে। সহবে সৃহরে গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি কবিয়া কি প্রকার 
উপায় অবলম্বন করিলে সহজে ও সুলভে ফল পাওয়া যাইতে পাবে, তাহ নির্ণয় করিতে 
হইবে। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ গৰ্ভ বা পয়ঃপ্ৰণালী সামান্ত চেষ্টাভেই পৰিষ্কাৰ হইতে পাবে। গ্রাম- 
বাসীদিগকে এই বিষয়ে প্রণোদিত করিতে হইবে। শিক্ষিতামাজের এই গুলি কঠোর 
কর্তব্য। 

অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়ার গ্রাম ধ্বংস হওয়াতে আমাদের দেশের শিল্পসকল লোপ 
পাইয়াছে। এ যুক্তি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ম্যালেরিয়। ও বিদেশী 
বাণিজ্য এই দুইটা কারণের সমবায়ে গ্রামনকল ধ্বংনর মুখে অগ্রমর হইয়াছে , হয়ত বিদেশী 
বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্থিতায় অপারক হইয়| গ্রামবাসীর! নিঃস্ব হইয়া পডিল। অপেক্ষারুত 
ক্ষমতাপন লোক গ্রাম ছাড়িয়া! বিদেশে চাকুরীর সন্ধানে গেল, কেহবা জাতি-ব্যবসায় ছাড়িয়! 
অস্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিল । যাহারা ছুই বিষয়েই অপারক, তাহার! স্বীয় গ্রামে অস্বাস্থ্যকর 
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ভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। গ্রামে লোকের সংখ্যা হাঁস হওয়াতে ও অধম ব্যক্তিয় 
প্রাধান্য হওয়াতে পূর্বের ন্যায় সমস্ত রান্তা, পথ এবং প্রণালী পবিষ্কার হইল না । বিদেশে 
যাহার! বান করিতে লাগিলেন, তাহাদের ঝসতবাঁডী জঙ্গলে আবৃত হইয়া গ্রামবাসীদিগের 
অস্বাস্থোর কাবণ হইতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে যাহার! অবশিষ্ট রহিল,তাঁহার! আর পূর্বের মত 
শিল্পের উন্নতি করিতে পারিল ন|। এই রকম করিয়। শিল্পের লোপ হুইয়াছিল। উক্ত বর্ণনাটি 
কাল্পনিক নয়। পরিপোধক মতন্বরূপ, নদীয়াজেলাব তদানীন্তন ভিষ্রীক্টম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবজ 
কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় উক্ত জেলার অবনতির কারণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, 
তাহার সার বাঙ্গালায় সংকলিত হইল £-- 

“বিদেশী বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দিতায় সর্বত্রই দেশীয় শিল্পেব লোপ হইতেছে,_-শান্তিপুর ও 
কুমারথাণিব সথভীকাপড়ের আব তেমন সমৃদ্ধি লাই,হরিণঘাটার ছুরা কাচী ইত্যাদির ব্যবসার 
প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যেখানেই য'ও দেখিব, প্রায় অধিকাংশ সমৃদ্ধিশালী গ্রামেই অবনতির 
করাল ছায়| পড়িয়াছে। চতুর্দিক জঙ্গলে পরিপৃ) গৃহসকল অপিকাংশই ভগ্নস্ত,প খাত্র। 
পূৰ্ব্ব পূৰ্ব জমিদাব ও স্দাশয় মহাত্মাদিগের দত্ত পুষ্করিণীগুলির পক্কোদ্ধার মাত্র হয় ন|। 
পুফরিণীসকল বহুবত্সরজাত জলদ্গউণ্ডিদে পরিপূর্ণ । অধিকাংশ অধিবাসী গ্রাম ছাঁডিয! 
পলাইয়! গিয়াছে। গ্রামে বসিয়৷ আর পারিশ্রমিক পাইবার ভরসা নাই, স্থান পূর্বাপেক্ষা 
অস্বাস্থ্যকর ; সুতরাং অধিকাংশ লোক কলিকাতা ও পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে। সমগ্র 
জেলাটাতে গঙ্গার শাখা প্রশাখা দিয়! বাণিজ্যপণ্য নৌকাপথে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল। এই 
সকল নদীর উভয় পার্থ অনেক সমৃদ্ধ বন্দরে নানা প্রকার বাণিজ্যদ্ৰব্যের আগম নিৰ্গম হইত। 
উত্তর বাদালা ও সুদুর উত্তরপশ্চিম হইতে দেশী নৌকায় দ্ৰব্যসম্ভারে নদীর উভয়কুলের 
অসংখ্য গ্রাম লক্মীপ্রীতে সমুজ্জল ছিল। কিন্তু এখন “তেহি নে দিবসাগতা”_সে দিন আর 
নাই। নদীব প্রাচীন খাতসকল ক্রমশঃ শুষ্ক ভইয়! যাইতেছে । গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্ৰক্ষুদ্ৰ 
মহাজনী নৌকার চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই বাণিজ্যের প্রধান প্রতিদন্দী ও 

ংসের সর্বপ্রধান কারণ রেলগাভীর স্ষ্টি ।* 

য় রাজেন্দ্রলাল মিত্ৰ মহোদয় আবার একপদ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, 
রেলগাড়ীর চলাচলের জন্য যে বাঁধ দেওয়! হইয়াছে উহাই ম্যালেরিয়ার মূলকাঁবণ। এই 
রেলরাস্ত। বাণিজ্য-স্থগম সহরের নিকট দিয়' গিয়াছে ; সুতরাং প্রায়ই দেশের জলনিকাশের 
বিপরীত দিক্‌ দিয়! লওয়| হইয়াছে । বাঁধের ছুইধারে যে সকল কৃত্রিম থাত করা হয়, 
তাহাতে পৰ্য্যুষিত জল যে ম্যালেরিয়। বিস্তারের সহায়তা! করে না এ কথা বল|কঠিন। ইটালীর 
পণ্ডিত গাল! | (ভেলিরি ও) 08118 Valerio উপদেশ দেন যে, রেললাইন করিবাব সময় উভয়- 
পাৰ্শ্বে খাত করিতে দেওয়া উচিত নয়। ভীহার মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হুইল £--টটালী ও 
ভারতবর্ষে রেলের নঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হইয়াছে এবং উভয়দেশেই লাইনের নিকট- 
বর্তী স্থানসকল সর্বদাই অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সম্প্ৰতি,মুৰ্ণিদাবাদে গত তিনবৎসর উপধু্পরি 

২৩ ' 


১ 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ ওয় সংখ্যা 


ফ্যালেরিয়ার বিষম প্রকোপ হইয়াছে। পূৰ্ব্বে প্রকার দুরবস্থা ছিল ন|। প্রায় তিন চাল 
বৎসর হইল মুর্শিদাবাদ রেল-লাইন সহরের নিকট দিয়া গিয়াছে। তত্রত্য সিভিণ-সার্জন 
মাঁহেৰ এই রেললাইন এর উপর জর-্ংখ্যাবৃদ্ধিব আরোপ করিয়াছেন ।, 

আমাদের গ্রাম ও জনপ্দগুলিকে উদ্ধাৰ করিতে হইলে এক সঙ্গে দুই বিষয়ে বদ্ধপধিকর 
হইতে হইবে ॥ প্রথম আত্মরক্ষা, দ্বিতীয় শিল্পোন্তি। আজ কাল শিল্প উন্নাতদ দিকে 
সাধারাণব দৃষ্টি আবৃষ্ট হুইয়াছে-_দমস্ত শক্তি সেই দিকে চালিত হইয়াছে। শত-শত 
মহাপুকৰ নানা প্রকার কলকারখান! করিয়। বিজ্ঞীপন প্রচার কবিয়া গ্রামগুলিকে সজীব 
কবিবাব জন্য অত্যান্ত চেষ্টা কবি'হছেন। কিন্তু কেবল শিল্পোন্নতি হইতে কিছু ফল হইবে 
না। তৎসঙ্গে এমন কি, তৎপূর্ধে গ্রামঘকলের স্বাস্থ্য উন্নত করিতে হইবে, ম্যালেরিষা- 
কন্পী মহাজুরকে বিতাড়িত কবিতে হইবে। অক্ষয়কুমাঁব দত্ত মহোদয়ের কিসের কয়েক পংক্তি 
আবার উদ্ধত করিতেছি, কারণ, উহা! বড়ই মুল্যবান্-- 

স্বজাতির উন্নতি-প্রত্যাশাব পূৰ্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় এক- 
বায় লক্ষ্য কর! আবশ্বক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মুলীভুত। 


বিচিত্র কবিতে গৃহ যত্ন কর প্রাণপণে । 
কিন্তু গৃহমুলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে ৷৷” 


NX 
/ 
প্রথম তালিকা । 
লোকসংখ্যার উন্নতি অবনতি শতকর। হিসাবে = 
{ উন্নতি,_-অবনতি ) 
১ম গণনা হয় গণনা ৩য় গণনা মন্তব্য 
দ্যান ১৮:২-৮১ ১৮৪১-০৪১ ১৮৪৯১-১৪০১ 
ভারতবর্ষে ২৩১ ১৩১ ২৪ 
বঙ্গ (পুরাতন) ১১৫ ৭ ৫১ 
পশ্চিমবঙ্গ =-_-২'ৰ "৯ ৭১ 
মধ্যবঙ্গ ১১৭ ৩১ ৫5 


পু্বববঙ্গ ১১৯ ১১৪১, ১০,৪ 


সন ১০১৬] ম্যালেরিয়া-ভ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৭৯ 
দ্বিতীয় তালিকা ৷ 
প্রেসিডেন্সি ডিবিজনে লোকসংখ্যায় 
উন্নতি,_-ঘবনতি। 
জেলা ১৮৭২-৮১ ৮১-৯১ ১৮৯১০১৯৪০ 
চব্বিশপরগণা ৬২ ৩১ ৯৮ 
যশোর ৩৩৬ ২৬ =-_৪'২ 
খুলনা ৩১ ৯৯ ৬'৪ 
নদীয়। ১০৮ ১৭৯ ১৪ 
মুৰ্শিদাবাদ - ১০৪ ১৯ ৬"৫ 
৷ . তৃতীয় তালিকা । 
চবক্বিশপরগণার উপবিভাগসমূহে লোকমংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, শতকরা হিসাবে । 
ক। মিনবহুল স্থান-_ 
উপবিভাগ ১৮৮২-৯১ ১৮৯১-১৪০১ 
থড়দছ 4১৫৯ 4৭৯ 
নৈহাটী 4+১১৮ 4১১০৮ 
বজ বজ, +১৪৩ 1১২৭ 
বরাহছনগর +১৪৩ +১২'৭ 
- সদর ১১৮ 1৯৯: 
থ। “মিলবিহীন স্থান_ 
নবাবগঞ্জ +৬৯"২ +" ৭৯ 
বায়ামত 4৩৪ +১৩ 
দেগণ। "৫৪ ৯৯ 
হাবড়। -৫৪ - ০৯ 
দমদম +১৮১৮ +>'৪ 
চতুৰ্থ তালিক৷ ৷ 
বিভিন্ন বৎসরে হাজার প্রতি মৃত্যুসংখ্যা__ 
দেশ ১৮৯১ ১৮৯৩ 5৯৬৩ ১৯০৪ ৯৯০৫ ১৯০৬ 
ইংলও ও ওয়েল্স্‌ ১৯৮ ১৭ ১৫৪ ১৫৩ ১৫২ ১৪১ 
বঙ্গদেশ ২৬৯ ৩১'৩২ ৩৩৩ ৩২৪ ৩০'৬ ৩৬ 
বোম্বাই ২৭২. ৩২২ ৰু 8১৪ ৩১৮ 
মাদ্ৰাজ ২৬২ ২২৩ ঢ় ২২৫ ২১৪ ৰ 


১৮০ দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ওর সংখ্যা। 


পঞ্চম তালিক৷ । 
গত বিংশ বৎসরে বঙ্গে মৃত্দংখ্যা হাজার গ্রতি--. 
১৮৮৫ ২৩ / 
১৮৯৫-৩১ 
১৯৭৪-৩২ 


১৯৯৫--৩৯ 


ষষ্ঠ তালিক1। 


বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জররোগে হাজার প্রতি মৃত্যুদংখ্যা, ১৯** হইতে 
১৯০৪ সালের হারাহারী-- 


প্রেসিডেন্দী ২৪৮ | 
বর্ধমান ২৯৫ 
পাটন। ২১৫ 
ভাগলপুর ২৩৯ 
উড়িষ্যা ১২৯ ৷ 
ছোটনাগপুর ১৬৭ 
সমগ্র জেল! ২৯'৭ 
| সপ্তম তালিকা ৷ 
হি লোৌকসংখার হাসবৃদ্ধি শতকর| হিসাবে ৷ 
স্থান ১৮৯১-১৯০১ - মন্তব্য 
ভারতবর্ষ 1২৪ 
বঙ্গদেশ +৫১ 
যুক্তসাম্ৰালা 4৯৯ 
ইংলও ও ওয়েলস +১৯ 
স্কটলও +৯ 
আয়র্লগু ৮ 
নিউজিলগু 4-২১৮ 
অষ্ট্রেলিয়া +২৮৬ 
হংকং +৯ 
সিংহল +১৮৬ 


যুক্তরাল্য আমেরিকা +২১'০ 
নেটাল 4৫৪৯২ 


সন ১৩১৬] ম্যালেরিয়া-জভ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার 


অষ্টম তালিকা । 
বিভিন্ন দেশের জন্মহার হাজার লোক গ্রাতি-- 
দেশ ১৮৮১ ১৮৯০ ১৯০১ ১৯০৪ ১৯০৫ 
বঙ্দেশ 8৭'৯ ৫১৮ ৪৩৯ ৪২৩ ৩৯৫ 
ইংলণ্ড ও ওয়েলস ৩৪৭ ৩০'২ টড এ ২৭২ 
বেলজিয়ম ৩১৫ ২৮৭ = = = 
জৰ্ম্মশয়াজ্য ৩৮'৯ ৩৫'৭ ত টা নে 
নবম তালিক1। 
১৯*৬ সালে হাজার প্রতি শিশুদিগের মৃত্যুমংখ্য| -- 
সহর সংখ্যা হায়াহায়ী 
"-_ ম্যানচেষ্টার ১৫৭ 7 
বর্ষিংহাম ১৫৪ | 
লিভারপুল ১৫৩ ৮ ১৪৬১ 
এডিন্বর্শ ১৩৩ | 
নলাগে! ১৩১ 
কলিকাতা ৩০.৪’ 
দশম তালিকা । 


লগ্ডন ও কলিকাতার মৃত্যুদংখ্যার তুলনা! শতকরা হিসাবে-- 


লহর ১৮৬০ ১৮৭০ ১৮৮০ ১৮৯৪ ১৯০৪ ১৯৬৫ 


লগ্ন ২৪৪ ২২৫ ২০৫ ১৯৬ ১৬৬ ১৫৬ 
কলিকাতা * ঙ দ্ধ ৩১৬১ ৩২২ ৩৮ 
একাদশ তালিকা । 


৬৮১ 


১৯০৬ 
১৫'৭ 


৩৫৭ 


১৯০৬ সালে প্রতীকারযোগ্য ও অন্তান্ত রোগে বিলাত ও বঙ্গদেশে মৃত্যুমংখ্যার 


তুলনা হাজার জন লোকের প্রতি-- 
ইংলণ্ড ও ওয়েলস' 
১। প্রতিকাঁরষোগ্য বোগ ষথা-হাম বসন্ত, 
টাইফয়েড জ্বর, বাত, নিউমোনিয়া 
ইত্যাদি ৫২৪২ 
১ক। খা ম্যালেরিয়া,অরূ, আমাশয়, 
ঘলেরা ইত্যাদি ত *** 


বাঙ্গালা 


€'১৫ 


২৩৪৭ 


2৮২ 

২। দুৰ্ঘটন৷ 

৩। অন্তান্ত কারণ 
কলিকাতা 
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ত ৪৪৪ ৬:৪8 “ses ore ৪৫৩ 
১৮ ere 55৪ ৬০৪৭ 
১৪১৪ ৩১১১ 


বাঙ্গলার সহর সকল 


গ্রেসিডেন্সী ভিবিজন 


খানার নাম 


ঘড়কালিয়। 
কোট চাঁদপুর 
লোহাগড। 
গদ্থালি 
র্যা 

যশোর 
মণিয়ামপুর 
কেশবপুর 
মহেশপুর 
বনগী 
নডাইল 
শোলকোগ। 
কালীগঞ্জ 
মহম্মদপুর 
মাগুর! 
যাঘেবপাড়। 
গাইধাচ। 
শালিখা 
ঝিনাইদহ 
সমগ্ৰ জেল! 


ৰ 


দ্বাদশ তালিকা ॥, - 


বিভিন্ন রোগে মুত্যুসংখা| হাজার জন প্রতি, ১৯০৬ সালে-- 


হুর বিস্থচিকা বসন্ত সমগ্র মৃত্যুমংখ্য| 
৪81৫৮ ২৯৫ ৩৪২ ৩৫৭৩ 
১৪৩৭ ৩০৩ ৬৬৪ ৩৭৭৮ 
২২৯৮ ৩৫৮ ৬৪৪ ৩৪৬৬ 
ত্ৰয়োদশ তাঁলিকা। 
যশোরে দশ বৎসরে অর্ধ হাম-- 
লোকসংখ্যার হাঁসবৃদ্ধি সমগ্র জন্ম সমগ্র মৃত্যু হাসবৃদ্ধি জন্মমৃত্যু 

১৮৪১-১৯০১ ১৮৮১-১৮৭১ ১৯০১-১৯০১ ১৯৪১-১৯০৬ 
৪ ১১৭ ১৫,৮৯৭ ১৪,৪১৩ = ১১৪৮৪ 
লহ ৬১ ৫১৪৪৯ ৬,৪৫৬ ১১০০৭ 
সই৫ ১১২ ২১,২৫৮ ২০,৫৭১ ৬৮৭ 
শা ৬ ৫৫ ১৪,৪৮৪ ১০,৬৩২ ১৪৮ 
শট স্পা১১ ১ ১২,৪০৭ ১২,৫১৭ ১১৫ 
শশা? ৫ শাশ৫ উড ২১,১২৩ ২৪,৬৮৯ ৩,৫৬৬ 
8৯ 38৮ ২১,৪৫২ ২৫১১৯১ ৩,৭৩৯ 
৭৫ ০ ১২,৬৮৯ ১৩,৪৪১ লপপ৭৫২ 
--৩'৬ শাহ ১৬,০৩৫ ১৯,১৫৬ ৩,১২১ 
8৬ “৭8 ১৮,৩২৯ ২১,৬৬৯ =-৩,৩৪৬ 
১৭ ৩১ ২৬১৪ ৭০ ৩২০১২ ৫,৫৪২ 
লা" 8 ৯৪ ২৯,৭৭৬ ৩৫,৬০২ ৮২৮ 
২১ =৬'ত ১১,৮৮৮ ১৬,১৭২ লা” 6১২৮৪ 
শ৮৫ ৮'৩ ১৪,৯৯৯ ৯৭,৫৮৪ —R, the 
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ুর্ধ্যপদে উপানৎ | 


যীহারাই এতদ্দেশীয় দেবদেবীর প্রতিমাসন্বন্ধে কিছু ন| কিছু সংবাদ রাখেন, তাহারাই 
জানেন ভগবান্‌ সূর্ধ্যদেবের পদদ্বয় আজাঞ্জুসমু'খ ৩ উপানদ্বণগলে মত কোন এক গ্রাবরণ 
দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। অগ্যাবধি যত স্থধ্যমুণ্তি আবিষ্কৃত হইয়৷ কলিকাতার যাদুঘরে 
রক্ষিত হইয়াছে সমুদয়েরই পদঘয় তদ্রপ । দেখিলে মনে হয় যেন নুর্যদেব আজকালকার 
বুট্জুতা পবিয়া রহিয়াছেন। 

তাহার এবন্প্রকার পোষাক দেখিয়! মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন আসিয়া উদ্দিত হয় যে, তাহার 
এ জুতা আমিল কোথা হইতে? 

সাধারণতঃ আমাদের দেশে আমরা যে সব দেবদেবীর প্রতিমা গড়াইয়! থাকি, তাহা 
তাহাদিগের ধ্যান বা অন্ত কোনবপ রূপবর্ণন| অবলম্বন করিয়।। সুধ্য আমাদের অনেকদিন 
হইতে একজন বড় দেবতা সুতরাং অনেক গ্রন্থেই তার অনেকব্প ধ্যান বা রূপবর্ণন। দেখিতে 
পাই। তিনি বৈদিক দেবত! হইলেও বেদ ব্যতীত আমি তাহার রূপসন্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিতেছি পুরাণে ও তন্ত্রে। অবশ্য সমস্ত পুরাণ ও তন্ত্ৰ অনুসন্ধান করা হয় নাই, করিয়া 
উঠিতে পারিব কি না, জানি না | যতদুর করিয়াছি প্রবন্ধের শেষে তাহা উদ্ধত থাকিবে। 
পাঠকগণ দেখিবেন সে সব ধ্যানে কোথায়ও জুতার কথার উল্লেখ নাই। 

তবে এ জুতা আদিল কোথা হইতে ? বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় হৃর্ধ্যের প্রতিমা- 
করণ প্রস্তাবে “কুধ্যাহ্দীচাবেষং গুঢং পাদাদুরোযাবৎ ॥” (৫৮ অ* ৪৬ শ্লেণ) বলিয়। 
উল্লেখ আছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাক্ইে সুর্যের জুতা পবিধানেব প্রমাণরূপে গ্রহণ 
করিয়। থাকেন। পা হইতে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত যে বেশে আচ্ছাদিত থাকে সেই উত্তর 
দেশীয় বেশকে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের! জুত! পায় পাজামা পরা বেশ বলিয়াই মনে কবেন। 
স্র্য্যের প্রতিমা নকলে কিন্তু পাদ্দদ্বয় গূঢ় ব্যতীত প| হইতে বুক্‌ পর্যন্ত ঢাক| এমন বেশ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় স্থধ্যেব পায়ে যাহা, তাহা কি জুতা? 

অনুসদ্ধান করিতে করিতে মধ্ল্ত পুরাণে সুর্য্যঘটিত একটা গল্প দেখিলাম । গল্পে বলে, ছুধ্যেব 
স্ত্রী সংজ্ঞ| বিনি বিশ্বকৰ্ম্মার কন্ত৷ সুর্যের তীব্র তেজ সহা করিতে না পাবিয়া ছায়। নামে একটা 
্্ীমুত্তি'ক আপনাব স্থানে বদাইয়! দিয়া গোপনে পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। পিত1 বিশ্বকর্মা 

ংজ্ঞার এই কাধ্যে বিবক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাডাইয়|” দেন। তিনি তা! হইতে 

মকদেশে যাইয়া ঘোটকীব আঁকার ধারণকরত অবস্থান করিতে থাকেন । সুয়্য প্রথমে 
এৰ কিছুই জানিতে পারেন নাই, ছাঁয়াকেই সংজ্ঞা বলিয়া! মনে কবিয়া থাকেন। ত্রমে 
ষখন জানিতে পাঁধিলেন যে সংজ্ঞা নাই, তখন একেবারে ক্রোধান্ধ ভুইয়া তামার সংজ্ঞা 
কোথায় বলিয়া বিশ্বকন্মীর বাড়ী হাজির। বিশ্বকর্মা! ভয়ে জড়সড় হুইয়া বলিল, ভগবন্‌! 
২৪ 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষতৎ-পন্ৰিক| [ ওর সংখ্যা 


সংজ্ঞা আপনার ভীৱ তেজ সহ করিতে না পারিয়| আমার বাড়ী পলাইয়া আসে ও আমার 
তিরস্কারে আমাৰ গৃহও ত্যাগ করিয়া উপস্থিভ মকদেশে ঘে!টকীরূপে অবস্থান করিতেছে। 
অতএব আমাব নিবেদন আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তবে আমি আপনাকে আমার শানযন্ত্রে 
ফেলিয়। কিচু তেজ কাটিয়া কমাইয়া দি ও আপনাকে কতক সুদৰ্শন করিয়া দি। স্র্য্য এ 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে বিশ্বকর্মা তাহাই করিল। স্র্য্যের পদদ্বয় ব্যতীত অপর. সমস্ত অঙ্গের ৰ 
তেজ কমাইয়া দিল, পা দুখানি কিন্ত যেমন অসহ দর্শন ছিল তেমনিই রহিল। 
পুরাণকাত্ন ইহাতে সমাধান করিলেন যে মেইজন্তই সুধ্যুমূৰ্ভ্তির পূজাকালে স্থধ্যের পা কেহ 
মৰ্শন করেন না এবং এমন কি, সুর্য্যের পাদদ্বয়্ দেখিলে কুষ্ঠরোগাক্রাত্ত হইতে হইবে, এই 
ভয় দেখাইয়া একেবারে নিষেধ করিয়| দিলেন যে, চিত্রতেই বল আর প্রতিমাতেই বল; 
ধর্মার্থকামী কোন বাক্তি যেন কোনস্থানেই স্থর্ষযার পদদ্ধয় নিৰ্ম্মাণ ন! করেন। 
নৎস্তপুরাণের এই গল্পেই কি বরাহমিহিবের স্থৰ্যাপদ গূঢ় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থার মুল 
নহে? অভিপ্রায় এই ঃ--পূরাণে বলিল কুষ্ধ্যেব পদদ্বয় চিত্রে বা প্রতিমায় কবিবে না, 
কেন ন! উহ! বিশ্বকর্মার যন্্রোন্লিখিত হয় নাই বলিয়া অপহাদর্শন, তবুও যদি কর, তবে দ্ৰষ্ঠ| 
কুঠরোগী হইবে ইহা মনে করিও । স্মৃতরাঁং নিষেধটায় বড জোর দেওয়া হইল। 
এখন বুঝিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, সুধ্যের পদদ্বয় সাধারণে ন! দেখান'র হেতু হুইল 
উহার তীত্ৰজ্যোতিঃ সুতরাং তাহা তৈয়ার করিয়াও যদি ঢার্কিয়া রাখা যায় তাহা হইলে তে 
ফলত: উঠ! দেখানই হুইল না তে| বটেই । তাই কি বরাহেব পগুং” এর উদ্দেশ্য নয় ? 
আমার বোধ হয় তাহাই । আমবা যে সুৰধ্যপ্রতিমায় সুর্য্যেব পদদ্বয়ে জুতার মত কিছু 
দেখি উহাকে জুতা না বলিয়া যদি বলি উহ! একপ্রকার প্রাবরণ বিশেষ, তাহ! হইলে 
পুরাণাদিতে উল্লিখিত সূর্য্যধ্যান সমবায়ে জুতার কথ। নাই বলিয়া আর উহার জন্য অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হতে হয় না। 
আর এক কথা কলিকাতা যাদুঘরে সুর্যের এমন শিলাপ্রতিমাও আছে, স্থপতি যাহার 
পা একেবারে খোদিত করে নাই। 
ইহাতে কি ইহাই মনে কর! সহজ নহে(ষে বহুপ্রাচীনকাল হইতেই সুর্য্যের পদঘয় দেখান 
নিষিদ্ধ হইয়াছে তাই কোন শিল্পী তাহা আচ্ছাদিত করিয়াছেন, কেহ বাঁ একেবারেই 
করেন নাই । জুতার থা যখন আজও পর্য্যন্ত কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তখন অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া উহাকে জুতা না বলিয়া প্রাবরণ বিশেষই বা বগিলাম। 
সুর্যের ধ্যান। 
রক্াজযুগ্মাভয়দানহস্তং কেযুবচ্ঠারাদকুগুলাঢাম্‌। 
মাণিক্যমৌলিং দীননাথমীডে বন্ধুককান্তিং বিলসতৎত্ৰিনেত্রস্‌ ॥ 
বক্তাম্থুজাসনমশেষগ্ডণৈকপিদ্ুং 'ভানুং সমগ্তজগতামধিপং ভজামি | 
পদ্দবয়াভয়কবান্‌ দধতং করাজৈমণিক্যমৌলিমকপা্গকচিং ত্ৰিনেত্ৰম্‌ ॥ 


সন ১৩১৬ ] ূর্যযপদে উপাঁনৎ ১৮৭ 


হেমান্তোজপ্রবালগ্রুতিমনিজরুচিং চাকখট্টরাঙ্গচাপৌ 

চক্ৰং শক্তিং সপাশং স্থণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্‌। 

হস্তান্তোজৈদ ধাঁনং ত্রিনয়নবিলসদ্‌ বেদবক্ত ভিরামং 

মার্ভওং বল্লভার্দং মণিময়মুকুটং হারদীপ্তং ভজামঃ ৷৷ ( তন্ত্ৰসার ) 

পপদ্মন্সনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমন্যুতিঃ। 

সপ্তাশ্বঃ সপ্তবজ্ুশ্চ দ্বিভূজঃ গুত সদা রবিঃ ৷৷ ( মত্স্তপুণ ৭৪ অঃ) 

পদ্মাসনঃ পদ্মকরে| দ্বিবাছঃ পদ্মদ্যুতিঃ সপ্ততুরপ্গবাহঃ । 

দিবাকরে| লোকগুরুঃকিরীটী ময়ি প্রসাদং বিদধাতু দেবঃ॥ 

“ইত্যেষ একচক্রেণ স্থৰ্যযস্ত,পং রথেন তু । 

ভ্ৰৈন্তৈরক্ষতৈরখৈঃ সৰ্পতেহসৌ দিবি ক্ষয়ে ॥ 

অহোরাত্রাদ্রথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্ৰমন্‌। 

সপ্তবীপসমুদ্রান্তং সপ্তভিঃ সপ্ডভিহট্য়ঃ ॥৮ ( বায়ুপুরাণ ৫২ অঃ) 

সপ্তাশে সৈকচক্রে রথে হৃর্ষ্য! দ্বিপদ্মধৃক্‌। ( অগ্নিপুরাণ ৫১ অ’ ) 

৭প্রভাঁকরস্ত প্রতিমামিদানীং শৃণুতদ্বিজাঃ। 

রথস্থং কাঁরয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্‌ ॥ 

সপ্তাশ্বং চৈকচক্ৰঞ্চ রথং তস্ত প্রকল্পয়েৎ} 

মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগৰ্ভসমগ্ৰভম্‌ ॥ 

নানাভবণভূযাভ্যাং ভূজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্‌। 

স্বন্ধস্থে পুষ্করে তে তু লীলয়ৈব ধুতে সদ! ॥ 

চোলকচ্ছন্নবপুষং কচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েখ। 

বস্তুযুগ্রসমোপেতং,চরণেোঁ তেজনাঁবৃতৌ ॥৮ ( মৎস্তপুরাণ ২৬১ অ’) 

ইহার এই শেষেব শ্লোকটী আমার মতের পোষক। “চরণৌ তেজসাবতৌ” ইহার অর্থ 
‘তেজসা হেতুন| চরণৌ আবুতৌ? বড তেজ বলিষ! চরণদ্বয় আৰৃত ৷ এই অর্থই পূৰ্ব্বোল্লিলিত 
মৎস্তপুরাণোক্ত গল্পের সহিত খাটে, তেজদ্বার! আবৃত এক্সপ অর্থ করিতে গিয়া কেহ যেন 
গোলে না পড্নে। আর “চোলকচ্ছন্নবপুষং” এবং “চবণৌ। তেজসাবৃতৌ” এই উভয়ের 
সহিত্ত এক্য কৰিলে বেশ বুঝা যায় যে ববাহমিহিবেব “কুষ্যাছুদীচাবেষং ১গুঢং পাদাদুরে। 
যাবৎ।” মংস্তপুরাঁণেরই কথান্তর। চোলকের অর্থ কবচ। 
মৎস্তপুরাণের গল্পের মূল। 

*বিবস্বান্‌ কশ্ঠপাৎ পূর্বমদিত্যামভবৎ স্ৃতঃ। 

তশ্ত পত্নীত্ৰয়ং তদ্বংসংজ্ঞা রাজী প্রভা তথা ॥ 

ৱৈবতস্ত সুতা রাজ্ঞী রেবতং স্থযুবে সুতৎ। 

গ্রভা এভাতং সুযুষে ত্বাহৰী সংজ্ঞা তথা মন্গুং | 


3৮৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [জে সংখ্যা 


যমশ্চ যমুনাচৈব যমলৌ তু বভূবতুঃ। 
ততস্তেজোময়ং বূপমসহন্তী বিবন্বতঃ ॥ 
নারীমুৎপাদয[মাস শ্বশ বীরাদনিন্দিত1ং । 
ত্বাষ্ীস্বরপরূপেণ নায় ছায়েতি ভামিনী ॥ 


চি চি * 
কাময়ামাম দেবোহপি সংজ্ঞেযমিতি চাদরাত। 
সঃ ঞ চু 
বিবস্বানথ তজ্জ্ঞাত্বা সণ্ঞায়াঃ কৰ্ম্মচেন্টিতং। 


ত্বষ্ট' ঃ সমীপমগমদাচচক্ষে চ রোষবান্‌॥ 

ভমুবাচ ভততপ্বৃষ্ট। সাস্বপূৰ্বং দ্বিজোত্তমাঃ। 
তবাসহস্তী ভগবন্মহস্তীব্রং তমোনুদং ॥ 
বড়বারূপমাস্থায় মৎসকাঁশমিহাগত1। 

নিবারিতা ময়া সা তু ত্বয়া চৈব দিবাকর ॥ 
যম্মাদবিজ্ঞাততয়া মতসকাশমিহাগত৷। 
তণ্মান্মদীয়ং ভবনং প্রবেষ্টৎ ন ত্বমরসি ॥ 

এবমুক্ত| জগামাথ মরুদেশমনিন্ৰিতা। 
বড়বারূপমাস্থায় ভূতলে সংগ্রতিঠিত| ॥ 

তন্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যন্যনুগ্রহভাগহং। 
অঞ্চনেষ্যামি তে তেজে! যন্ত্রে কৃত্বা দিবাকর ॥ 
রূপং তব করিষ্যামি লোকানন্দকরং এভে!। 
তথেত্যুক্তঃ স রবিণ| ভ্ৰমৌ কৃত্বা দিবাকরং ॥ 
পৃথক্‌ চকার তত্তেজঃ তে ত 1 
রূপঞ্চাপ্রতিমং চক্রে তৃষ্টা পদ্ভ্যামুতে মহৎ ॥ 

ন শশাঁকাথ তদ্দু,ই্,ং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ। 
অর্চান্বপি ততঃ পাদৌ ন কণ্চিৎ কারয়েৎ কচিৎ ॥ 
যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাগ্নোতি নিন্দিতাং। 
কুষ্ঠরোগমবাপ্পোতি লোকেহস্মিন্‌ হঃখসংযুতঃ ॥ 
ত্মাচ্চ ধৰ্ম্মকামাৰ্ণা চিত্রেঘায়তনেষু চ। 

ন্‌ স্কচিৎ কাবয়েৎ পাদ দেবদেবস্ত ধীমতঃ ॥ (মৎস্তপুরাণ ১১ অ”) 


শ্রীবিনোদবিহারিবিদ্ঞাবিনোদ । 


পপি 


৮৮১ 


শ্রীউদ্বারণ দত্ত ঠাকুর . ূ 


জীমন্মহাপ্ৰভুর পারিষদ ও শ্রীমরিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীমদ্‌ উদ্ভাবণ, দত্ত 
সুবর্ণধণিকৃকুলে শাস্তিপুবে জন্বিয়াছিলেন।, জয়কৃষ্ণদাসকৃত প্রীচৈতন্যপারিষদ-অনুস্থান- 
নিরূপণ নামক প্রাচীন পুঁথিতে-_. 
*শাস্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ । উদ্ধ([)বণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ ॥* 
অন্লমান হয়, শান্তিপুরে দত্তমহাশয়ের মাতামহেব নিবাস ছিল এবং তিনি মাতামহ-গৃহে 
ভূমিষ্ঠ হুটয়াছিলেন। তৎপবে তিনি সপ্যগ্রামে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, তাহাতেই . 
রত বিবচিত পদে 
প্ীকরনন্দন দত্ত উদ্ধাবণ ভদ্রাবতীগর্ভজাত। 
ব্রিবেণীতে বাগ নিতাইর দাদ শ্রীগৌরালেব পদাশ্ৰিত ॥ 
( সা” প” পত্রিকা ১৩১৬৷১৷৩৬ ধৃত ) 
নরহুরি ( চক্রবর্তী ) কৃত নিত্যলীলামৃত পুথিতে-- 
“জয় সপ্তগ্রাম মধ্যে উদ্ধারণদত্ত ৷ শ্রীন্থগ্রীবমিশ্র নিত্যানন্বগুণে মত্ত ॥” 
উদ্ধারণ সময়ে সময়ে শাস্তিপুরে মাতামহের গৃহে গিয়া খাকিতেন, তাহাতেই 
শাস্তিপুবেব মুকুন্দরায়ের সহিত ভীছার সখ্য হইয়াছিল, অতএব পুনশ্চ থ্র পু'থিতে 
উক্ত হইয়াছে__ 
গ্জয় শান্তিপুরে রায় মুকুন্দের স্থিতি । উদ্ধারণ দত্ত কৃষ্ণানন্দ তি অতি ॥* 
ভ্রীনিত্যানন্দ, নান! তীর্ঘভ্রমণ 'করিতে করিতে নীলাচল আগমন করেন এবং তথা 
হইতে সপ্তগ্রাম আগত হইলে তাঁহাব সহিত দত্তমভাশয়ের মিলন হয়। অনন্তর তিনি 
প্রভুর সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্ৰমণ করেন, তাহাতেই দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণববন্দনার পু’থিতে-- 
*উদ্ধাবণ দত্ত বন্দে! হৈয়্যা সাবহিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে যে ভ্ৰমিলা সৰ্ব্বতীৰ্থ ॥* 
শ্রীবীরচন্ত্র প্রভূ, শ্রীঅভিরাম গোপালের মহত্ব-কীৰ্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন-_ 
"আমি গুনিয়াছি উদ্ধীরণ দত্স্থানে। তীথপর্ধাটন কালে ছিল! প্রভু সনে ॥* 
(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দগ্রভূর বংশবিস্তার পুথি ) 
উত্তরকালে শ্রীনিত্যাননদ, নীঘাচলবাসী মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে ধৰ্ম্মপ্ৰচাব করিতে 
আসিয়া, সপ্তগ্রামে দত্তমহাশযের গৃহে আগমন করিলে তিনি শৃঙ্গাবণু মাল্য, চন্দন, বসন ও 
ভূষণ দিয়া| প্রভুকে বিভূষিত করিয়াছিলেন; তাহাতেই মাধবদাসকৃত বৈষ্ণববন্দনা, পু'থিতে-- 





(১) চতুৰ্ধিবধ বৈষ্ণববন্দনাব পুণ্থি দেখিযাছি। ১ম দৈষকীনন্দনকত্র, ২য মাধবদাসকৃত, ৩ষ কৃষ্ণদাস কথিবাজ 
গোস্বামিকৃত, ৪র্থ লোচনদানকৃত। দৈবকীনন্দনের বৈফবঘন্দনা আবাব দুইপ্রকার- বৃহৎ ও লঘু , মাঁধবদাদ 
ও কৃষ্ণদাসের বৈষববদানা, বিরলপ্রচারত্বহেতু ছম্প্রাপ্য । কয়েক বৎদয় অতীত হইল, "বিন্দাধনদাস” ভণিতা যুক্ত 


ক 


) 


১৯০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ওয় সংখা 


জয় উদ্ধারণ নে! নণ্তগ্রামে ব্বল। ধার খর নিনষ্্যানন্ প্রভুর বিলাদ। 

দ্রব্য মাল্য চন্দন বসন অলঙ্কাৰে । যে করিশ বিভূষিত নিতাইটান্দেরে ॥” 
নিত্যানন্দ প্রভু, যৎকালে পানিহাটী গ্রামে গঙ্গতীরে বৃকমু্ণ পিণ্ডিব উপরে বসিয়া 
চিড়া দধি মহোৎসব করাইতেছিলেন, তৎকালেও উদ্ধারণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। 


শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত পু'থিতে-- 

*চৌতরা উপরে প্রভুর যত নিজগণ। বড় বড় লোক বদিগা মগ্ডলবদ্ধন ॥ 

রামদাস সুন্দরানন্দ দান গদাধর। মুরারি কমলাকব সদাশিব পুরন্দর ॥ 

ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস! মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস । 

উদ্ধ()র্লণ আদি আর যত নিজগণ ৷ উপরে বসিল! সব বে, কক গৃ৭ন ॥৮ 

~ (অস্তাথও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 

শ্ীচৈতন্তভাগবতে-_- 

“কথোনন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সগ্ডগ্রাম আইলেন সর্বগণ সহে। 

উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবস্তের মন্দিরে । রছিলেন মহা প্রভু ব্ৰিণীর তীরে ৷” 


নিত্যানন্দ প্রভূ, মহাপ্রভুর আদেশে বিঝ'হার্থ যৎকালে অন্বিক অভিমুখে গমন করেন, 
তৎকালেও দত্তমহাশয় তাহার সঙ্গে গমন কবিয়াছিলেন। প্রভু, সুর্যদাস পণ্ডিতের দ্বারে 
থাকিয়| তাহাকে স্বীয় আগমনবার্ত। জানাইবার নিমিত্ত দৃত্তকে তদীয় অস্তঃপুরে প্রেরণ 
করেন। স্থধ্যদাস, বহির্বাটিতে আপিলে, দত্ত, প্রভুর এইরূপ পরিচয় দেন--- 
ন্উহ্ধারণ কহে ইহোঁ ব্ৰাহ্মণ উত্তম । রাটী শ্রেণি দর্বশান্মে অভিশ্ৰেঠতম ॥ 
স্তায়চুড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি ! নিত্যানন্দ নাম গ্নেমাননাপুরে স্থিতি ॥৮ 


(শ্ীঅ্বৈতগ্রকাশ ) 
বিবাহেব পূৰ্ব্বে, একদা ব্ৰাহ্মণগণ, প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন" | 


পঠীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আগজন। স্বপাক কবেন কিম্বা 'আছয়ে ব্ৰাহ্মণ ॥ 
প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি। না পারিলে উদ্ধাবণ রাখহ উতারি | 





একখানি বৈষ্ণবধন্দনাৰ পুথি দেখিতে পাঁই--উছ্ছাব ভিপিকাল সন ১২৩০ সাল। উহাতে "নারাযণি সুতবন্দো 
-বিদ্দীধনদা'দ” এই পাঠ থাকায মনে হইয়াছিল, এই বৈষ্ববন্দনা কর্তা দ্বিতীষ বৃন্দাবন দাম হইতে পাঁবেন। তাঁবপর, 
গত বৎসর, যখন মাধবদাসের বৈষ্ণববন্দন|, পৃ থিদৃষ্টে, সম্পাদন কবি, তখন দেখি যে "বিন্দাবনদাস”, মাধবদাসের 
বৈষ্ণববন্দনার কৌন কোন পাঠেব কিছু কিছু অন্যথা%, কোন কোন স্থানে এখানকার পদ্য ওখানে, ওখানকাৰ 


- পদ্য এখানে- এইরূপ উণ্টাপাণ্ট। করিরা মাধবদাসের গ্ৰন্থেৰ শান্যোপান্ত আত্মসাৎ কবিযাছেন। লোঁচনদাসের 


বৈষববলন। ক্ষুদ্ৰ । লাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকাঁব এক লেখক লিখিয়াছেন যে, লোচনদাসেব প্রকৃত নাম “ত্ৰিলোচন 

দাঁদ”। আমব| লোচনদাঁমেব অনেক পুথি দেখিয়াছি, কোনও পু"থিতে এ রূপ নাশের বানান নাই। সম্প্রতি 

পজত্মপ্ৰবোধিৰ্কা” নামক একখানি প্রাচীন পু'খিতে দেখিলাম উহার প্রকৃত নাম “ লোচনানন্দ”। যথ|-- 
*দুল্লভদাবেতে কহেন খ্রীলোচন।নন্দ | । শুনিলে জানিবে তার বাঝে]র ছন্দবন্দ ॥" 


* একটি পাঁঠান্তর এখানে উল্লেখযো গ্য-_মাধবদাসে পু থিতে যে স্থানে “আদুয়| যুনুক” পাঠ আছে, বৃন্দাষন 
দাসেব পু থিতে ঠিক সেই স্থানে “নম্বিক[নগৰব” পাঠ আছে। 


ৰজ 


মন ১৩১৬ ] শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ১৯১ 


এই যচ পবিবর্তরূপে পাক হয়। গুনিঞা সভার মনে লাগিল বিস্ময় ॥ 
তাঁরা বহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি। পূৰ্ব্লাত্তমে কোন নামে কোথা বা বসতি ॥ 
প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার। সুবৰ্ণবণিক্‌ দেখি করিম স্বীকার ॥* 


(শ্রীশ্রীনি ত্যানন্দ গ্রভূর বংশবিস্তার পুথি) 

দেখ! গেল, উদ্ধীরণের জ্বন্মস্থান শাস্তিপুর এবং বাসস্থান সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী। ইদানীং 
কেহ কেহ বলিতেছেন, দত্তমহাশয়ের বাসস্থান কাটোয়ার সন্নিহিত উদ্ধারণপুর। এইরূপ 
উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমূশক। নিত্যানন্দগ্রভূর দ্বিতীয়! গৃহিণী শ্রীজাহবা, বৃন্দাবন হইতে 
জলপথে প্রত্যাগমনকালে, যে যে স্থানে গমন কবেন, নরহরির ভক্রিবত্বাকর পুথিতে সেই 
সকল স্থানেৰ মধ্যে, উদ্ধারণপুরের নাম নাই। শ্রীলাহ্নবা ঈশ্বরী, খেতরি, বুধরি, কণ্টকনগর, 
জাঁজিগ্রাম, খণ্ড, নদীয়! ও অধিক! হইয়া সপ্তগ্রামে গমন করেন। 

“ভাগ্যবস্ত বণিকের বালবৃদ্ধযত। তা সভার জে আর্তি তাকে কহিবে কত ॥ 

ঈশ্বরী দর্শনে সভে আপনা পাশরে।  ঈশ্বরী গেলেন শীঘ উদ্ধারথ ঘরে ॥ 

উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে স্থিতি কৈল। ঈশ্বরী দর্শনে বহু লোক ভীড় হৈল ৷ 


উদ্ধারণ দত্তের চরিত্র সৌওরিয। । শ্রীজাহবা ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া ॥ 
নিত্যানন্বপ্রিয় উদ্ধারণের কথার । জৈছে প্রভুগণ চেষ্টা কহনে নাজায়॥ . 
উদ্ধারণ ঘরে রহিংনৌকার চটিলা। সভে অনুগ্রহ করি খড়দহে গেল! ৷” 


(ভক্তিরত্বাকর পু'থি--১১শ তরঙ্গ ) 
জগন্নাথ দাম নামক এক বৈষ্ণব, উদ্ধারণপুরে কিছুদিন বাদ করিয়াছিলেন-__নরহরি, 
নিত্যলীলামূতে তাহার উল্লেখ করেন, কিন্তু দত্তমহাশয়ের তথায় বাস থাকিলে, নরহরি, যে 
তাহাব উল্লেখ করিবেন ন|৷--"ইহা| অসম্ভব । 
প্রীনবোত্তমঠাকুর মহাশয়, খেতরি হইতে প্রীক্ষেব্রপমনকালে যে যে স্থান হইয়া 
গিয়াছিলেন, সে সকল স্থানের মধ্যেও উদ্ধারণপুরের নাম hi । তিনি দত্তমহাশয়ের 
সণ্ডগ্রামেই গিয়াছিলেন-- 
“নিত্যানন্দগুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধার । নিরন্তর দেবে নিত্যানন্দের চয়ণ | 
হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের বোস) সপ্তগ্ৰামে ৷৷ নরোম প্রবেশে বিহ্বল হৈয়া প্ৰেমে ॥ 
, লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণের আলয়। করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয় ॥ 
প্রভুর বিচ্ছেদদুঃখে দগ্ধি অনুক্ষণ। এই কথে| দিন হৈল হৈলা সঙ্গোপন ॥ 
তার অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার | শুনি নরোতম-গেত্রে বহে অশ্রধার ॥ 
হুইল] ব্যাকুল লৈছে কহনে না আয় ॥ প্রভুপ্ৰিয় জে ছিলেন মিলিল! তাহায় ॥* 
(ভক্তিরত্বাকর পুথি--৮ম তরঙ্গ ) 


(১) “জম প্রেমভজিদ।ত। জগন্নাথ দ।স। উদ্ধারণপুরে কখো দিবস নিধাদ ॥” ( নিত্যলীলাযৃত পুথি ) 
(২) কৃলাধসে ইহার ' ঠাকুর মহাশয়” উপাধি হইযাছিল। 


১৯২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা , [ওয় সংখ্যা 


ইীউদ্ধ।রণ দৃত্তমহ|শয়ের জন্মস্থান শান্তিপুর আর বাসস্থান সগ্রগ্রাম,তবে যে গপ্রগ্রেস 
পঞ্জিকাষ, তাহার হ্ীপাট "উদ্ধারণপুর” লিখিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? কেহ বলেন-- 
উদ্ধারণপুরে তাহার জমিদারির কাছারি ছিল। কেহ বলেন--তিনি জীবনকালের 
শেষভাগে উদ্ধারণপুরে মহা প্রভুর প্রতিমুত্তি স্থাপন কৰিয়া সেবা করেন»__তাঁছা যদি হইত, 
তবে নরহরিদাস ( চক্রবর্তী) নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন,__-তাহা যখন করেন নাই, 
তখন এ শেষোক্ত কথ! নিতান্তই মূলক । শুনিতে পাই, উদ্ধাবণপুরে উদ্ধারণ-ঘাট প্রভৃতি 
কীৰ্ত্তি আছে। উদ্ধারণপুর ও উদ্ধারণঘাট হইতে অনুমান হয়, ও স্থানের সহিত দত্ত- 
মহাশযের কোনও সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তাহ! হইলেও শ্রীবৃন্বাবনদাস ঠাকুর, মাধবদাস ও 
নরহরিদ্াস, ষথন দত্বমহাঁশয়ের সপ্তগ্রামে বাস বলিয়াছেন এবং উদ্ধারণপুরে১ যখন তাহার 
বসতির কোন প্রাচীন লিখন নাই, তখন সপ্তগ্রামই তাহার শ্রীপাট বলিয়া স্থির নিশ্চয়বূপে 
প্রমাণিত হইতেছে । আমরা বাল্যকাল হহতে সাতর্গায়ে উদ্ধারণ মত্তমহাশয়ের পাট, দাস- 
গোসাঞের পাট" ও বড় ঠাকুরের পাট* দেখিয়! ও শুনিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি শুনিতে 
পাই, ওখানে কালিদাসের পাটঃ নামক এক পাটবাড়ী আছে। আমাদের গৃহে যে প্রাচীন 
লিখন আছে, তদনুলাবেও জান! যায় যে দত্তমহাশয়ের শীপাট সপ্তগ্ৰাম । 

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর বৈষ্ণববন্দনার এক প্রাচীন পু'থিতে_ 

“উদ্ভারণ দত্ত বন্দো ভাগবতোত্বম। যাহ! হৈতে চরিতার্থ বণিকের গণ ॥” 
ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ভাগিবতোত্তমের লক্ষণ, যথা-- 
পনর্ববভূতেষু য পণ্ঠেত্তগবস্তাবমাত্মনং। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥” 

যিনি, সকল প্রাণীতে ভগবানের ও আপনার সত্বা দেখিতে পান এবং ভগবানে ও 
আপনাতে প্রাণী সকলকে দেখেন, তিনি ভাগবতোত্তম | 

কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস। গদাধর দাম, দত্ত মহাশয়কে* নিত্যানন্দ 
প্ৰভুৰ ভক্ত ও পবমেষ্ঠিতত্বজ্ঞাত1 বলিয়া জানিতেন, যথা 

“ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত, পরমেষ্টিজ্ঞাঁতাতত্ব, সদ! গোবিন্দের গুণ পাই | জেগন্নাথমঙগল পুথি) 


শ্রীশিবচন্দ্র শীল । 


(১) বেহাৰ দেশে জাব এক উদ্ধাবণপুর আছে--এ পর্যন্ত কেহ উহাকে দত্তমহাশয়ের শ্রীপাট বলেন নাই। 

(২ প্রীরধুনাথদান গোস্বামীর পাট। কায়ন্বকুলে ইহাব জন্ম হইয়াছিল। 

(৩) ইনি ভূমিমালি জাতীয বৈষ্ণব। 

(৪) কালিদাস, দামগোশ্বামীর জ্ঞাতিখুড। ও পবম বৈষ্ণব ছিলেন। 

(৫) সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! ৬ষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যায় “জেমোয পু'খি" “বিশ্বকোষ-কাধ্যালযেৰ পুখির কিছু 
কিছু উদ্ধত হইথাছে। এই পু থিব পাঁঠের সহিত এ সকল পাঠ মিলাইযা দেখিব৷ জানিতে পারিযাঁছি যে, উক্ত দুই . 
পুথিব পাঠ দ্ৰাত্তিমূলক। আমাদের পুঁথি হইতে জানা যায, উৎকলপতি নরসিংহদেবের বাদ্যকালে এবং - 
“রাজচক্রবর্তী সাহদাদ। (স! জেহান ) দিলীপতিপ্র রাজ্যের ১৫শ বৎসরে (১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ) “উৎকলে অনেক গতি 
কট কনগ্রর”এর মাথনপুবে পুরাণপাঠ শুনিযা, গদাধর, এই এম রুনা কবেন। গদাধরের সিদ্ধি ( নিনি নহে ) 
গ্রামে ঘাস ছিল। 





# 


£ 


গলা 


মধ্যমরাঁজের তাত্রশাসন - 


১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উডিষ্যাবিভাগেব অন্তর্গত পবিকডেব বাঁজ! প্রত্রতত্ববিভাগেব অধ্যক্ষ 
ভাক্তাব বুকেব নিকট এই তাত্রশাসনখানি প্রেবণ কবিযাছিলেন। পুৰীব কলেক্টব ব্যাকউড 
সাহেব ইহাব সন্ধান কবিয়াছিলেন। উক্ত বৎসবেব শীতকালে তাত্রশাসনখানি বুকসাহেবেৰ 
নিকট হইতে পাইযাছিলাম। তাঁঘ্রফলকেব খোদিতলিপিৰ পাঠোদ্ধাব অতীব কষ্টকর এই 
জন্ঠই প্রকাশ কবিতে এত বিলম্ব হইল। তিন্খানি ক্ষুদ্র তাম্রপত্রেব উপৰ খোদিত লিপিটি 
উৎকীর্ণ হইযাছে ও এই তিনখানি পত্রেব দক্ষিণভাগে এক একটা ছিদ্র আছে। ছিদ্রাত্যন্তবে 
একটা স্থল তাত্রদ্ প্রবিষ্ট কবাইয়া তায়পত্রগুলি গাঁথা হইয়াছে । এই বক্ৰতাম্ৰদণ্ডেব 
-উপবে মোহবেৰ নিগ্নাংশমাত্র বর্তমান আছে। প্রথম পত্রেব এক পৃষ্ঠে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পত্রেব উভষ পৃষ্ঠেই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইযাছে। 

শৈলোস্তববংশজ মধ্যমবাজদেব তাঁহাব বাজ্যের ষড়িংশতিতম বর্ষে নানা গোত্রচবণভুক্ত 
ব্রাহ্মণগণকে কোঙ্গোদমণ্ডল ও কটকভুক্তিব অন্তঃপাঁতী কোন গ্রাম দান কবিতেছেন। 
খোঁদিতলিপিব প্রথমাংশে শৈলোঁভব বংশেব পবিচষ প্রদত্ত হইযাছে। এই পৰিচয় সম্বন্ধে 
আলোচনা কবিবাব পূৰ্ব্বে শৈলোভ্তবেব বংশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহ! জানিয়া বাখা উচিত। এই তীত্রশাসন ব্যতীত এই বংশে আব তিনখানি তাঅশাঁসন 
আবিষ্কৃত হইযাছে £_ ৃ | 

১1 গঞ্জামে আবিষ্কৃত ৩০০ গুপ্তা মহাবাজাধিবাজ শশাঙ্কেব বাজত্বকালে প্রদত্ত দ্বিতীয় 
সৈম্তভীতেব তাঞ্রশাসন (১) ৷ 

২। মাদ্ৰাজেব বুগুডা গ্রামে আবিষ্কৃত মাধববৰ্ম্মদেবেব তামশাসন (২)। 

৩! পুৰীব খুৰ্দাথ্ৰামে আবিষ্কৃত মাধববাজেব তামশাসন (৩) । 

ইহাব মধ্যে প্রথম তাঁত্রশাসনখানিই তাবিখযুক্ত। ইহা ডাক্তাব হুলজ্‌ (701. Hultzsch ) 
কর্তৃক প্রকাশিত হইযাঁছে। ইহা হইতে জানা যায় মাধববাজ ১মেব পৌন্র, যশোভীতেব 
পুত্র, মাধববাজ ২য়, ৩০০ গুপ্তাপ্তে (৬১৯ খৃষ্টাব্দে ) মহাবাজাধিবাজ শশাঙ্কেব বাঁজাকালে, 
কোঙ্গোদমওলে, কৃষ্ণগিবিব্ষয়ে ছবলক্খষ গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান কবিযাছিলেন। 
তাম্রশাসনেৰ মুদ্রায় মাধববাঁজেব পবিবর্তে সৈন্যভীতেব নাম মুদ্রিত আছে। ইহা হইতে 
ডাক্তাব হুল্জ অনুমান কবেন যে সৈন্তভীত মাধববাজেব নামান্তব। দ্বিতীয় তাঁত্রশাসন হইতে 
জানা যায যে শৈলেন্তববংশীয় মাধববৰ্ম্ম৷ কোঙ্গোদমণ্ডলে, গুড্ডবিষয়ে খদিরপট্টকভুক্ত গুইপিণ 





১ Epigraphia Indica Vol, II ]} 148. 
২ Ibid. Vol. [[]}]) 44and Vol. VIL 
৬ J and P.A.S B (New Senes) Vol. 7, 1). 284 
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গ্রাম ব্বামনভট্ট নামক জনৈক ব্রার্ষণকে দান কবিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণ এই 
খোঁধিতর্লিপি প্রকাশ করেন, তাঁহার মতে মাধববর্ধদেবের পিতাঁধ নাম সৈন্যভীত ও 
পিতামহের নাম যশৌভীত। ভাক্তাব হুল্জ গঞ্জামের খোদিতলিপি-প্রকাশকালে বলেন যে 
এই মাধবৰৰ্ম্মদেবের অপব নাম সৈগ্ভভীত ২য়। তীহার পিতাব নাম যশোভীত ও পিতামহের 
নাম সৈম্তভীত ১ম। ডাক্তাব হুল্জেব উক্তিই যথার্থ বলিষা বোধ হয় ও ইহাব প্রমাণ 
যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয খোঁদিতলিপিখানি পাঁচ বৎসব পূৰ্ব্বে ৬গন্গামোহন লক্কর 
দ্বাবা প্রকাশিত হয় ও ইহা হইতে জানা যায যে মাঁধববাজ কোঙ্গোদমওলে, থোঁধিণ বিষয়ে 
আবহপ্ন গ্রামেব কোন বস্তু প্রজাপতিস্বামিনামক জনৈক ব্রাক্ষণকে দান কবিযাছিলেন। 
এই খোঁদিতলিপি অন্ুসাঁরে মাঁধববাঁজেব পিতাব নাম যশোভীত ও পিতামহেব নাম সৈন্যভীত, 
কিন্ত মুদ্রা মাধববাজেষ নামে পবিবর্তে সৈম্তভীতেব নাম অঞ্কিত আছে। তিনখানি 
খোঁদিতলিপিই শৈলোসত্তবকুলজ মাধব নামক নৃপতিব আদেশে উৎকীর্ণ কিন্তু দুইখানিতে 
ইনি মাধবরাঁজ নামে ও একখানিতে মাধববৰ্ম্ম নামে পধিচিত। এই তিনখানির মধ্যে 
বুগুডাঁব তাত্রশাসনে শৈলোডিব বংশের বিশেষ পৰিচয় পাওয়া! যায় £__. 


সৈম্তভীত ২য মাধবেন্দ বা মাধববৰ্ম্ম 
কথিত আছে, কলিঙ্গদেশে পুলিন্দসেন নামধেয় এক বিখ্যাত বীব ছিলেন, তিনি স্বয়ং 
‘ রাজপদাকাঙ্ষী ছিলেন না, কিন্তু বাজপদোপযুক্ত ব্যক্তিব কামনাধ ব্রহ্মাব উপাসনায রত হন। 
ব্ৰহ্ম প্ৰীত হইয়া প্রস্তবথও হইতে শৈলোঙব নামক মহাপুকষেব স্থষ্টি কবেন। এই কয়টি 
শ্লোক পবিকুডেব খোঁদিতলিপিতেও আছে। গঞ্জাম ও খুর্দাব খোদিতলিপি অনুসারে 


মাধবরাজের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় ঃ--- 
গঞ্জীমের তাষশাসন । খুর্দার খোদিতলিপি। 
মাধবরাজ ১ম 7 
Li যশোভীত 
মাধববাজ ২য় মাধববাজ 


উভয় তাণ্রশাসনই কোঙ্গোদ বা কৈমোদ হইতে প্রচাবিত এবং উভয় তাম্রশাসনের 
মুদ্রাতে মাধবেব প্ৰিবৰ্ত্তে সৈন্যভীতের নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝিতে হইবে যে সৈম্তভীত, 
/ এ 


"লন ১৩১৬] মধ্যমরাজের তাত্রশাসন ১৯৫ 


মাধবব্বজ বাঁ মাধবেন্ত্ৰে নামান্তৰ মাত্ৰ । সুতরাং বুগুডাব খোঁদিতলিপির মাধববৰ্ম্মা ও 


৮ 


সৈম্ভভীত একই ব্যক্তি । জাক্তাব কীলহৰ্ণ- বুগুডা তামশাসনের মুদ্রার পাঠোদ্ধাব করিতে, 
সক্ষম হন নাই, কিন্তু বোধ হয ইহাতে “সৈন্তভীত” উতকীর্ণ ছিল। পবিকুডের তাম্রশাসনে' 
মাধববাজেব পবিবর্ভে, যশোভীতের পরে পুনবায় সৈশ্তভীতেরই উল্লেখ আছে £--- 


মধ্যমরাজ 
গঙ্গামোহন বাবু খুর্দার তাতরশীসন প্রকাশকালে গঞ্জামের তাম্শাসনের, অস্তিত্ব বিষয়,অবগজ 


'_. ছিলেন বলিষা বোধ হয় না। তিনি বুগুড়া ও খুৰ্দবার,তাম্ৰশাসন হইতে শৈলোস্বববংশেক্প 


নিম্নলিখিত পবিচয় দিয়াছেন £-_ 
| শৈলোস্তৰা 
(রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা), _ 
রণভীত- 
৷ ন  শৈলোভডুবকুলজ > 
Ki সৈন্যভীত ১৯ 
৪ নাতির ) 
= যশোভীত ১ম 
( ১৯৮) বংশে জাত) 
সৈন্ধভীত ২য়, 
৷ € না ) 
রত যশোভীত ২য় 
( সৈন্তভীতের পুত্র ) . 
মাঁধবরাঁজ, মাধবেন্দ্ৰ ও মাধববৰ্ম্ম 
€ যশোভীতের পুত্র) 


ডা 


১৯৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্ঘ সংখ্যা 


০ এতন্মধ্যে যশোভীত ২তীষেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুগুডা বা খুৰ্দা তামশাসনে কোনই উল্লেখ 
পাওয়া যায় না (১। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লঙ্কব মৃহাশয়েব কক্সনাপ্রস্থত বলিষাই বোধ হয। 
মাধববাঁজ, মাধববর্শী ও মাধবেন্দ, সৈম্তভীত ২তীষেবই অপব নাম । ইনি যখন ৬১৯ খৃষ্টাব্দে 
বর্তমান ছিলেন, তখন তাহাব পত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীৰ শেষার্দে কিম্বা অষ্টম শতাব্দীৰ 
প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন বলিযা বোধ হব৷ 

মধাম্বাজ দেব এই তাশ্রশাসন দ্বাবা শ্রীসামস্ত, মহাসাস্ত, মহাবাঁজ, বাঁজন্যক, বাঁজপুত্র, 
অন্তবঙ্গ, দণ্ডনাবক, উপবিক, বিষবপতি ও তদাধুক্তক প্রভৃতি এবং বর্তমান ভষিষ্যৎ ও 
অতীত (7) বাঁজপাদোপজীবিগণকে জানাইতেছেন যে তাহাৰ ষড়বিংশতি বাজ্যান্কে তিনি 
কোদ্দোদমগ্লে, জ্ঞাকটকভূক্তিতে কোন গ্রাম, শিলস্বামি, গোবদ্ধনম্বামি, বন্ধুস্বামি, 
কবডিস্বামি, নারায়ণস্বামি, মাধবস্বামি, ভবণীস্বামি, ভগ্গস্বামি, আদিত্যস্বামি, কড্ৰস্বামি, 
শিবস্বামি ও গুভস্বামি-নামধেয ব্ৰাহ্ম্গিগকে দান কবিলেন। তৃতীষ ফলকের অপব পৃষ্ঠে 
চাবি পংক্তি খোদিতলিপি আছে। ইহাব সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধাব অসম্ভব । শেষ পঙ্‌ ক্তিব শেষ- 
ভাগে “সম্বং ৮০০” অনুমান হয, ইহা বিক্ৰমাব্দবেব নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ 
হইযাছিল। 


(১) সন্দেহভঞ্জনার্থ খুর্দাব তাত্রখাসনেব গাঠি দিলাম £-- 


১। স্বস্তি জয়স্কন্ধাবাব।ৎ কোঙ্গোদবামকাৎ সকলক্ষমাতলে। 
২। পলক্ষিত ক্ষমানঘবিনববিক্রমস্ত প্রতাঁপবারিতাবিসৈন্ত 

৩। স্ত শ্রীসৈম্যতীতন্ত পৈত্র প্রস্থতবিপুল।মলযশমঃ 

৪1 সততমযশৌভীতম্ত শ্ৰীমৃতে| যশোভীতত্তাত্মজো! - 

৫| ভগবং মহস্ববচবণযুগলেকশবণ্যঃ শৈশবএব বিদ্যা চতুষ্ট- 
৬। খাঁভ্যাঁসোন্মীলিতনহলপ্রজ্ঞাতিশয/বগতসমন্ত। 

৭ | খঁতত্ঃ স্বমতবিবচিতা ত্যাতূতকাধার্থবোখনৈককা ব্্যসঙ্গ,হি 
৮। তবিদ্বশ্বিদঞ্ধোজনসমূহে|নিজভুঞ্জবল[বলে পাবমি, * * * * 
৯1 স্তপধ্যত্ত সামস্তশিবোমণিমবীচিমংসূর্চিত চাবণ] 

' ১, ৷ চ্ছিন্নাস্তবে তৰাবাতিষগ্ণেঁ। যথাক্ৰমপ্ৰবৃত্ত ৷মনুবঞ্জিত 

১১। মহানিপ।নমিব সৰ্ব্বসত্বৈধথেষ্টমূপভূজ্যমা[ন] 
১২। বভোগসাবসত্বসাৰপ্ৰবাৰ্কপ্ৰকাশিতঁশৈলোন্তব]স্বব।য + 
১৩ | নতমকলকলিঙ্গাধিপত্যঃ মকলকলাবাপ্তকৌ-মূৰ্ত্ 

১৪। ৰ জগতাপ্রমরঃ প্ৰবৃত্ততক্ৰপ্চত্ৰধৰৱ। ইহ্‌ ভগবান্ম৷ধষ 

১৫ | জীসাধববাঁলঃ কুশলী ইত্যাদি 7, and P A ৪ 93, (ম,৪,) সে I [, 984 


বুগুডাব তাত্রশীসনে বংশপবিচয়স্চক বে কয়েকটি শ্লোক আছে, তাহাব একটী ব্যতীত আর সকল গুলিই 
পবিকুডের খোদিতলিপিতে পাওয়| যায়। বুগুডার খোদিতলিপির ১*ম শ্লোকটিদাত্ৰ পরিকুডের খোদিত- 


লিপিতে নাই ~ 
দ্জতেন যেন কমলাঁকববৎ শ্বগেত্ৰমুন্নীলিতং দিনকৃতেব মহোদয়েন । 


সংক্ষিপ্তমগ্ডলবচহ্তগত|ঃ প্রণানমাশুদীপোগ্রহগণ।ইব তন্ত দীপ্ত |" 
Epigtiaphia Indica, Vol, II p. 44 
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মস স্যাদিতি প্ৰত্যাদিষ্টবিভূতৎ্সবেন ভগবানারাধিতঃ সাশ্ব 



















মধ্যমরাঁজের তীত্রশাসন 
প্রথম ফলক ৷ 
ওঁ স্বস্তি ইন্দোর্ধৌতম্বণালতন্তভিরিব শ্লিষ্টাঃ করৈ€:) কো লৈৰ্বদ্ধ 


ৰ্নভস্তে৷ গুরুরচলপতে(ঃ) 
ক্ষমায়| গম্ভীর| স্তি(? স্তে৷) য়রাশেরথ দিবসকরান্তাস্বদালে 


কোমলদলায়তলোচনান্ত[£] খ্যাত্‌ঃ] কলিঙ্গজনতান্্ পুলি 


গুণিনাপি সত্বমহত| ন্যষ্টং ( নেষ্টং ) ভুবোর্ম্মগুলং শক্তো 
পরিপালনায় জ 


বিধিত সূরদিশদ্বাপ্ছাস্বয়স্তুরপি [॥] স শিলা সকলোচ্েদী 
তা পরিকল্পিতসহুঙ শে গ্রভুশ্শৈলোভ্ভব্ঃ] কৃতঃ । [|]; 

__ শৈলোস্তৰ 
ভীত আসীদ্বেন| সকৃ [<] কৃতভীয়াং দ্বিষদঙ্গনানাং [1] 


দ্বিতীয় ফলক, প্রথম পৃষ্ঠা 


কসািমাকপ্পিতোনয়নপুক্ষজগোৱু চন্দ্ৰ 2 
8 পালস 

















সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ [ ৪র্থ সংখ্যা 
। ত জীসৈন্যভীত ইতি ভূমিপতিগৃর্গদীযান্তং প্রাপ্যনৈকশতনাশ 
ঘটাবিঘট্ট লব প্রসাদ 
“বিজয় | মুমুদে ধরিত্র[ং] [|] তস্তাপি বঙশে থ যথার্থ নাম[।] 
জাতো যশোভীত ইতি ক্ষিতীশ[ঃ] যেন প্ররূ- 
_ঢবোপি শুভৈশ্চরিত্রৈ ভৃষ্ট[:] কলংক[2] কলিদর্পণস্ত [॥] 
টী জাতোথ তস্য তনয়[ঃ] স্থকৃতী সমস্তসিমন্তি 
নষট্‌পদপুণ্ডৱীক[£' [] দ্ৰীসৈন্যভীত ইতি ভুমীপতিৰ্মহেভ- 
ৰ কুস্তস্থলীদলনছু 
ৃ লিতা নিবা [॥] কালেয়ৈতূ তধাতৃ পতিভিরুপচিতানেক 
র্ | পাপাবতারৈ নীতা যেশাং কথাপি প্র 
এ মিন কীন্তিপালৈরজতং [|] যজ্ঞৈস্তৈরশ্বমেধপ্রভৃতিভি- 
রমরালস্তিত| স্তৃপ্তিমূ = 
ট প্যারাতিপক্ষক্ষয়কৃতিপটুন। শ্রীনিবাসেন যেন ৷ [|] ৷ 
তস্ঠোৎখাতাখিলারেৰ্ম্মফুদিব স 
তা 0) ভাস্বদুষ্ণাংশুতেজ। শ্রীরামানীদপাল (শ্রীরাখাদীনপাল) 
নরপতিষশো ভীতদেবস্তনূজঃ মাতঙ্গান্যেত (1) তু 
) মদমুচশ্চারুবক্ত [£] প্রচণ্ডঃ (প্রচণ্ডান্‌) বদ্ধাকর্ষত্য ৷ 
খেদন্পুনরপি তপতে পদ্ম[ব]ত্‌ স প্রগল্ভঃ [॥] 
| পুরা(?)৭ সাদ্ধমচিরস্তাঅ। (?) শ্থিতিলীলয়! 
ৰ কেচিদাৰ্দ্ধমুখাস্সহঅকিরণমালা: 
। ] কেচিদ্বন্ ( কেচিছ্বল্‌ক )লিনস্তখাজিনধরা [এ 
ত = বোচিজ্দটাৰাজিলো নানাৰূপধরাস্তপত্তি যত 


{1 )91ঞ%১৮}৫')*--৯)2১৮(৫.) 


ট15-১১৮/০৪ই]1 
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শঙ্ক রাজপুত্রা্তরদণ্ডনায়কোপরিকবিষয়পতি[] 




















মধ্যমরাজের তাত্রশাসন 


২য় ফলক পশ্চাদ্ভাগ 
তা দিব্যসস্ব৷ প্রগল্ভা [£] তৈ[;]দাৰ্দ্ধং নিত্যকালং সকত 


কলালাপভৃদ্‌ যঃ প্রকুৰ্ব্ব[ন্‌ 
স্তম্ভকারী পদমমরজবঃ শাশ্বতঃ শান্তরূপং লব্বোতুসাহং 


তি পক্ষ[£] [॥] স্থিহ্যত্পতি(ভি) বিনাশকারণপরমজ্যোতি 
ব্যাহতব্যক্তাব্যক্তসমস্তশক্তিনি: 

দেবে মহ[ন্‌] তস্যানুগহকারি বিক্ৰমধনু[শ] চেষ্টাকরোদ্ভৃ 
স শ্রীমানতুলশ 

নি () যশখ্যাপিতা [1] আক ।দতুলং বিকৃষ্য তর ' 
লীলয়া অফ্টভিৰ্ক 

ফলকো নারাদ্‌প্রভাস্তমপিপাণিভ্যচতুরঃ শিলিমুখৈমুখে 
স্থৃতিক্ষো ভূশঃ জত়ে| দিব্যগ 

থা তু শতসমং কোঙ্গদরত্রক্ষিতৌ ধৰ্ম্মাভ্যাসকলশরীরমসকৃত = 
ংবেষ্ট্য লীল 

***য়োনির্ব-**গব**ত্তম্বন্ব়লীলয়। সদ্য শত কৃপাণভা সুখকরে! 
খিন্নে৷ ভূশং ভূপালাইনুপমপরক্রিয় ইতি খ্যাত ক্ষমাঁমগুলে 
জাতেন বগ 

নেব যেন সংবদ্ধিতঙ্কুমুদশগুমিবাত্মলক্ষসঙ্কোচিঞ্চ রিপার 





জয়তি লব্ধজয়প্রতাঁপ। কট্ীশৈলোন্তবকুলতিলকমহাবং 
মেধাবভৃথন্নান নির্বঞ্ভিত প্রখ্যাতকীপ্তিকম? পরমমাহেশ্বর = 


জীমধ্যমরাজদেব কুশলী অস্মিং কোগদম গুলে শ্ীনাম 


ক. - দাযুক্তকবৰ্ত্তমান 


wl ৷, সকরণা ৫) ব্ৰাহ্মণপরে| আদিল নপদা ঞ্চি যথাৰ্হং _ 








{ ৪থ সংখ্যা 















ৰ} পয়তি চ বিদিতমন্ত ভবতা[ং] জ্ঞকটকভূক্তি বিপ.. ৰ্ব্ব পূর্ববমণ্ড'* 
দশক মির প্রমাণ সৰ্ববপীড়বৰ্জ্জিতশ্চাটভটা প্রবেশ্য 


য়ড়বিংশতিমে সম্বৎসরে GeO মাঁতপিত্রোরাত্মনশ্চ 
পুণ্যাভি (ব্রি) 
দ্‌]শয়ে টিটি ৮ 
্‌ স্ম(ভি নানাগোত্ৰপ্ৰবর 
ণায় ee শীলম্বামিগোবদ্ধনস্বামিবন্ধু টক নারায়ণ 
[ামমাধবস্বামিভরণি মিতা দিনদিন জিন নিসা 
)ভস্বামিনে বিশ্বকে প্রতিপাদিতমতো হস্ত যথাকালমুপযুজ্যতে| 
ন কৈনশ্চিদ্‌ বিরুদ্ধত। কর 
||. উক্তঞ্চ ধৰ্ম্মশাস্নে বহুভিৰ্বস্ুধ৷ দতা(ত্তা) রাজভি[5] 
সগরাদিভি[:] যস্ত যন্ত যদ! ভূমি[£] 
নত তস্য নত তব ফলং [৷ ] মা ভুদফলশঙ্ক৷ ব[:] পরদত্তেতি পার্থিবাঃ 
স্বদানাৎ ফলনি অনন্ত্যং পরদত্তা 
নালনং ং ॥ মা পরদতাস্ব৷ যে! হরেতি বন্থন্ধরা শ্ববিষ্ঠায়াং 
ক্ৰিমিতৃ"ত্ব৷ পিত্রিভি স্‌] সহ 
তি [J হারয়তি ভূমি মন্দবুদ্ধি:] তমাত্রিত| স বন্ধে 
চারুণৈ পাসৈ তি[র্]য[ গ.] যোনিষু জ 
যক ইহি কমলদলানুবন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ 
টা _ সকলমিদমু 
ধা নহি পুরুযৈ[ঃ] পরকীৰ্ত্তয়ো বিলোপ্যা[:] [ ॥ ] 

_;, ৰ্দ্যুদ্বিলাসতরলামবগম্য সম্যক্‌ [ লোক ] 
ক্তুমনোভিক্লুচৈ ॥ [1৮ ] নিত্যং পরো[ পক্ৰিতিঃ ] 





ন কিঞ্চিদনপ(নপ্ৰ) [শ্ৰী] i 


মাত্ররাতি রতৈধর্মাভি ডিয়াখন্গৱৈয়মুমোছিত। 
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নদীয়া ও চৰিশপরগণ। জেলার কতকগুলি গ্রাম্য-শব্দ 


১৩১৪ সালেব ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় 
দহ জেলাব গ্রাম্যশব্দ-তাঁলিকা! প্রকাশ কবিযাঁছেন, তাহা আগ্রহেব সহিত পাঠ কথিয়া 
গুটিকতক শব্দ সম্বন্ধে দুইএক কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। প্র শব্দগুলি নদীয়া জেল! ও 
ততপ্রান্তবর্তী জেলাবাসী লোকে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহাৰ করিয়া থাকে । - 
শব্দ . অর্থ 
--বমন। এ কথ! ২৪ পবগণা এবং নদীযা জেলায়ও প্রচলিত। 
কল্প--দুষ্ট। এ কথাটা ২৪ পবগণাযও ব্যবহৃত হয় “দুষ্ট” অর্থে, “জাবজ” অর্থে নয়। প্রয়োগ 
বোধ হয় কেবল স্ত্রীলৌকেব প্রতি। 
আঁতাষ কাতায়--যন্ত্ৰণাতে ছটফট, কব|। ২৪ গবগণা ও নদীয| ছুই জেলায়ই ব্যবহৃত হয়। 
কাহাবও কাঁহাবও মুখে "আতাবি কাতাবি” এইবপ প্রয়োগ শুনিতে পাই।“ ৷ 
_উট্‌কান--“দোষ খুঁজিষ| বাহিব কৰা” অর্থে নাই হউক “খুজিবা বাহিব কবা” অর্থে 
২৪ পবগণ!|'ও নদীযায় ব্যবহৃত হইতে গুনিয়াছি। 
উঠান|--বোৌজ বোজ কোন দৌকান হইতে দ্রব্য লওয়া। পূর্বোক্ত ছুই জেলায় ইহার 
ব্যবহাৰ দেখা যায় । অনেকে ইহা “উঠ লা” উচ্চাবণ কবে ৷ 
আস্নাই-_প্রণয়,। স্ত্রীপুকষের প্রেম। ২৪ পবগণাব কোন কোন লোকেব মুখেও গুনিয়াছি। 
গেম ওগো-ওহে। “ওগো” শব্দ ২৪ পৰগণা ও নদীয়ায় খুব প্রচলত। | 
খোরা--“বড় পাঁথবেব বাটী” এই অর্থে উপবোক্ত ছুই জেলাতেই চলিত আছে। _ . 
খলিফ!--ওস্তাদ, শিল্পনিপুণ, দ্বঞ্জি। এ কথাটা ২৪ পরগণ| ও নদীয়া দুই জেলাতেই 
প্রচলিত আছে। 
ঘুস্কী--যে স্ত্রীলোক গোঁপনে পরপুকষগাঁমিনী হয়। এ কথাটা অন্ত অনেক জেলায় চলিত। 
ঘাবড়ান--ভয় খাঁওযা। নদীয়| জেলায় এবং বোধ হয় ২৪ পবগণায়ও শোনা যায়। 
চম্পট--পলায়ন, অদৃশ্য হওয়া ৷ অন্ত অনেক জেলায় চলিত। 
জবড়জঙ্গ--জড়ভবতেব মত কেমন একট|। ২৪ পবগণ! ও নদীয়াও চলিত। 
জুয়াবি--যাহাব| জুয়া খেলে । বোধ হয় নদীয়া জেলাষও শুনিয়াছি। 
কুটমুট--"মিথ্যা কথা” অর্থে বোধ হয় ২৪ পবগণা ও নদীষায় শুনিয়াছি। 
জগ চাল। বেহাবে এ কথা চলিত আছে। অঁ দেশেব কোন কোন লোকের মুখে 
শুনিয়াছি। * 
টং--যেমন “রাগিয়া টং হইল” । ২৪ পব্গণাঁ, নদীয়া ও হুগলীতেও ইহা চলিত আছে। 
ট্যাঙ্গস---ল্যাঙডাইয়| হাটা | ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার আছে। 
২৬ 


২০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা " [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


টিপা--ক্পণ। «টেপা এই আকারে ২৪ পৰগণা ও নদীয| জেলায় ইহার চলন আছে। প্র 
দ্বিগ্‌দাবি--বিবক্ত কবা। এ কথাব উপবোক্ত ছুই জেলা চলন আছে। 
ধুম্‌স|--বড় মোটা পুকষ। প্ধুমূসো” আকাৰে ইহা উপবোক্ত ছুই জেলায় ব্যবহৃত হয়। 


ধুম্দী_বড মোটা স্ত্রীলোক। ২৪ পৰগণা ও নদীয়ার চলিত আছে। 
ধার--ফ'কি। উপবৌক্ত ছুই জেলায় চলিত ৷ চিরিক 
ধূমধড়াকা-ধূমধাম। ২৪ পরগণায় এবং বোধ হয় নদীয়ায়ও এ কথা শুনিয়াছি। 
বিয়া>-জীচিহ্ন। উড়িব্যায় এ কথা 'চলিত আছে। 
 তাৰ্ভাবিআঁউলী--সধব| | ২৪-পবগণীষ ইহা গুনিয়াছি। ৰু 
ফটিকচীদ---ফুলবাবু। ২৪ পরগণাঁষ চলিত আছে যথা--“নদেব ফটিকটাদ”। 
ফডাই--একপ্রকাব জাম! । পফডই” বপে কিছুদিন পূৰ্ব্বে ২৪ পরগণীয় ইহাব ব্যবহার 
ছিল। এখন আছে কি বলিতে পাঁবিলাম ন! । 
, অড়া-মৃত। ২৪ পবগণীয় স্ত্রীলোৌককে পুকষ ও স্ত্রীলৌকেব প্রতি ইহ! প্রয়োগ করিতে 
শুনিযাছি। দু 
মরকা--ভঙ্গপ্রব।। নদীয়া ও ২৪ পবগণায় “মড়.ক1” কূপে ইহার ব্যবহাৰ গুনিয়াছি। 
গুতখাঁকী--যে স্ত্রীলোক পুত্রকে খায়। ইহাব ব্যবহাব ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় আছে। 
খস্তাবাম-বলবান্‌। দীর্ঘাকাব ও বলবান্‌ অর্থে “খস্তবাম” বূপে ইহাব ব্যবহাৰ ২৪ পরগণা 
এবং বোধ হয় নদীযাতেও গুনিয়াছি। | 


7 
লিকি--উক্লুন। ্লিকি” কূপে ইহাৰ ব্যবহাৰ ২৪ পবগণায় প্ৰচলিত। .. 
লগ্যা বা লগি--“লগি” অৰ্থাৎ লম্বা বীণ (নৌকাব ) শব্দ নদীয়াঁয় চলিত আছে। 
সন্লা--পবামৰ্শ। নদীয়ায় প্রচলিত আছে। ২৪ পবগণাব কথা বলিতে পাবিলাম না ॥ 
হ্ববড়--হানি ৷ নদীয়ায় শুনিয়াছি। ২৪ পবগণায়ও বোধ হয চলিত আছে । 
টানের বছর--অন্নকষ্টেব বৎসব। বোধ হয নদীয়ায় একপ প্রয়োগ শুনিষাছি। - 
বরাত-_প্রয়োজন। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায়ও চলিত । 
জ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু । 
৮ 
০০০ 


০ শূষ্যপুরাণ 


১1 শৃন্যপুরাণের সম্পাদকের অনুমানে পুরাণখানির 


এক বৰ লেখক, লেখকের নিবাস ও সময়। ; ke 


রি 


খ্- 


__১৩১৪ সালে মাহিত্য-পৰিষৎ হইতে পুবাবিৎ বিটা বস্তুব দবাবা বাঙাল! শূন্ত- 
পুবাণ প্রকাশিত হঃয়াছে। 
মুখবদ্ধে নগেন্দ্ৰ বাবু লিখিবাছেন, ও পুবাণ বাঙ্গালাভাষাব রি আদিগ্রন্থ। গ্রন্থে 
' বরচয়িতা বাঁমাই পণ্ডিত। তিনি গৌড়েখবব দ্বিতীয় ধৰ্ম্মপ'লেব সময়ে ছিলেন, এবং এই বাজা 
খৃঃ ১১শ শতাৰীৰ প্ৰথমে ছিলেন। সে আজি নয়ত বসব পূৰ্ব্বৰ কথা । 
কিন্তু সম্পাদক মহাশয দেখাইযাছেন” কালে পুৰাণখানিব নূতন সংস্করণ হইয়াছিল। 
তথাপি কোন কোন অংশেৰ বম নাকি ছয় সদ বৎসর ! | 
এই অনুমান সত্য হইলে শৃম্তপুৰাণখানি অপূৰ্ব্ব গ্ৰন্থ হইবে। বোধ হয, বাঙ্গাল| ভাষায় 
এত পুবানা পুস্তক আব পাওয়া যায নাই। এবপ গ্ৰন্থেৰ একটু বিস্তাবিত আলোচনা কর্তব্য ৷ 
মুখবদ্ধ হইতে জানিতেছি, বীকুড়া জেলা হইতে ছাপা গ্রন্থে আদর্শ সংগৃহীত হইযাঁছিল। 
আঁদর্শপুখীতে গ্রন্থ সমান্তিকাল লিখিত ছিল না । প্রবীণ সম্পাদক .পুথীব অক্ষব বিন্যাস 
ও অবস্থা দৃষ্টে উহাকে প্রায় তিনশ বছরেব পুবানা মনে কবিষাছেন। “এসিযাঁটিক 
সোসাইটী’তে ছুইখাঁনি খণ্ডিত পুথী-আছে। বীকুডা জেলাব পুথী পুবাঁতন বলিষা সম্পাঁদক- 
মহাশষ সেই পুথীকে আদর্শ কবিষাছেন। আদর্শে ছিল না, এমন কতক অংশ “সোসাইটি'র 
পুথী হইতে লইষা ছাপ! শূন্তপুবাণে প্রবিষ্ট কবিযাছেন। - 
প্রাচীন বাঙ্গালা পুথী মাত্রই বাঙ্গালা-ভাষ| শিক্ষা সহায় হইতে পাবে। কিন্ত যি 
পুখীব বচনাকাল এবং বচকের নিবাস জানা না থাকে, তাহা হইলে সে পুথীব প্রযোজনীযতা 


"হাস পাঁয। শূষ্তাপুবাণখানিব বচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দবাবু বহু ইতিহাস উদবাটন কবিযাছেন, 


কিন্ত অনুমান দৃঢ় কবিতে পাবেন নাই, স্থান সম্বন্ধেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। বলা বাহুল্য, 
বীকুডাষ পাঁওযা গিযাচ্ছিল বলিয়! শুন্যপুবাণেব ভাষা বীকুড়াব, এ কথা বলিতে পাবা যায় না!। 
রামাই পণ্ডিতেব ভগণ্যিত৷ আছে বলিষ| শূন্তপুবাণখাঁনি ধৰ্ম্মপূৰ্জাপদ্ধতিকাব বাঁমাই পণ্ডিতের 
লেখা, এ কথাও বলিতে পাব| যাষ না। নগেন্্বাবুও লিখ্বিষাছেন, ‘শৃন্তপুৰাণেব পুথিখানি 


ঙব্নি্নিলম্পগযে বিভিন্ন লেখকেব হাতে ক্রমেই কিছু কিছু বপান্তব হইযা আসিযাছে ৷ 


বলিতে কি স্থানে স্থানে এবপ পাঠবিকৃতি দীভাইযাছে যে কোন্থানি আদর্শ ও কোন্‌ খানি 

নকল তাহ! বাছ্যি| লওযা অসম্ভব |’ পুনশ্চ লিখিযাছেন, ‘ঘনবাম; সীতাবাম প্রভৃতি ধৰ্ম্ম- 

মঙ্গলকাবগণ যে দাদুব-ঘাট| ও সন্ন্যাসী-কাঁটাব উল্লেখ কৰ্বিযাছেন, আলোচ্য শুন্তপুবাঁণ মধ্যে 
তি 
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সে অংশ পাইলাম ন|। মহামহোপাধ্যায় [ প্ৰীহবপ্রসাদ ] শাস্ত্ৰী মহাশয় বামাই পণ্ডিতের 
রচিত যে ধ্যানেব মন্ত্র উদ্ধত কবিযাছেন তাহাও তিনখানি পুথিতেই পাওযা গেল না? 

তথাপি শৃন্তপুবাণথানিকে ধর্মপুজাপদ্ধতিকাঁৰ বামাই পণ্ডিতেৰ বলিবাব হেতু কি? 
বোধ হয, দুই হেতু,_(১) গ্রন্থখানিব মূল প্রাচীন বোধ হয, এবং (২) বামাই 5, 


ভণিতা আছে। এই ছুই হেতু তেমন বলবান্‌ নহে। 


২। গ্রন্থ সম্বন্ধে নুতন অনুমান ৷ 
ছাপা শুন্যপুবাণখানি পড়িয়া! মনে হইযাঁছে,_- 
(১) উহ! শ্বেতনীলাঁদি চাবি বা পাঁচ প্রসিদ্ধ ধৰ্ম্মপণ্ডিতেব অন্ততম রামাই পণ্ডিতের 
লেখা নহে। 
(২) উহা একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ দুখানি মঙ্গলেব বা গানের পুথীব সংগ্রহ । 
(৩) উহ! খৃঃ একাদশ শতাব্দীৰ পৰে বচিত। 
(৪) উহাব সমুদাঁষটা বাকুডা জেলাব লোকেব লেখা নহে। 
(৫) উহা পুৰাণ হইতে পাবে, পদ্ধতি হইতে পাবে না। 
প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষাৰ আলোচনা উপস্থিত লেখকেব উদ্দেশ্য | কিন্ত ু্পুবাণখানিব 
দেখ কাল পাণ নিবপিত ন! হইলে উহা অপূৰ্ব্ব বস্তু হইয়া থাকিবে, ভাষা শিক্ষাৰ সহায় 
হইবে না, এই হেতু উপবি লিখিত অন্ুমানগুলি পবিষৎ সমক্ষে উপস্থিত কবা যাইতেছে। 
৩। শুন্যপুবাণখানি গান , পুজাপদ্ধতি নহে। 
ছাপা শু্তপুবাণে ১৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহাব হুই চাবি পৃষ্ঠা গন্ধ, অবশিষ্ট পদ্য। পন্থে 
মধ্যে ১৭টি ত্রিপদী, অপর সমস্ত পযাব। সকল কবিতাব শেষে রাঁমাই পণ্ডিতেব নাম 
আছে। যথা, 
১১ পৃঃ স্থনিআঁ ভাবতী বচিল রামাই পণ্ডিত৷ 


১৮, গাইল বাঁমাই পণ্ডিত সুন সৰ্ব্বজন | 
৩২ , পুপ্পপাবন গীত পণ্ডিতবামে গান ৷ 
*_ ভক্ত নাঁএকে ধৰ্ম্ম চিন্তি জে ( চিন্তিব ? ) কল্যাণ ॥ 
৪০ % গীযুত বামাই বচিল পাঁচালী সঙ্গীত। 


দুইটি কবিতাব মাথায় বাগেবও উল্লেখ আছে। ভণিতাঁষ নাযকেৰ কল্যাণ প্রার্থনা 
আছে। যিনি ধৰ্ম্মেব গান কবান, গাষকেব| তাঁহাকে নাযক বলেন। ধৰ্ম্মেব কিংবা শিবেব 
গাঁজনেব পৰব সন্ন্যাসীবা গান গাইযা নাযকেব মঙ্গল প্রার্থনা কবে, সে কখনও পশু 
যাইতে পাবে। 
_ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ( ১৩০৪ সালেব ) মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীহবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী 'বমাই 
গণ্ডিতেব ধর্ম্মমঙ্গল’ নামক প্রবন্ধে ধৰ্ম্মম্দলের বারমতি শব্দের মূল অনুসন্ধান কবিয়াও কবেন * 


A 
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_, নাই। তাঁহাব-কথায় জাঁনিতেছি, ঘনরামেব ধর্ম্মম্গলে শব্দটি বাৰ্ম্মতি এবং ছুই এক স্থলে- 
্রহ্মতি কূপ পাইযাছে। ‘এতক্ষণে ধৰ্ম্মেব'বাৰ্ন্মতি হইল সায়।’--ইহার অর্থে শাস্ত্ৰী মহাশয় 
- বলেন, ‘এতক্ষণে ধৰ্ম্মকে ব্ৰহ্ম বলিষা প্রমাণ কবিবাব চেষ্টা সফল হইল ৷” কিন্তু ব্ৰহ্মতি শব্দের 
মূল কি? মূল না পাইলে অর্থে সন্দেহ থাকে । ব্ৰহমতি--বন্ধ সুতি? 
পুরাণে বা্মতি অতি শখ নাই, আছে বারমতি। যথা,-- 


৭ পৃঃ ধর্মপদ্বজে মধুলুদ্ধ বাবমতি। 
শ্রীযূত বামাই গাঁএ মধুব ভাবতী ৷ 
(বাবমতি মধুতে লুন্ধ বাঁমাই গান করে। ) 

৩৪ পৃঃ, ' দেখ ঘব দানপতি সুপ্ৰসন্ন বাবমতি | 


- ধনবংস মঙ্গল কবএ যুগপতি ৷৷ 
( হে দানপতি রাজা হবিচন্ত্ৰ ) ধৰ্ম্মবাজেব ঘব দেখ, ৮৯২৬৬ যুগপতি ধনবংশ 
করেন।) 
৭৮ পৃঃ, ভাবি যুগেখবব চলিলা মুনিবব সুনিআ বাঁবমতি ভবন ৷ 
_ (নাবদ মুনিবৰ যুগেশ্বৰ কবিষ| এবং বাবমতি ভরন ( পূবন ? ) শুনিয়া চলিল্ন। ) 
৯৯ পৃঃ, মনে আনন্দিত বাবমতি গীত পুবিল ঘব। = 
7" (সকলে মনে আনন্দিত হইলেন, বাবমতি গীতে ঘব পূৰ্ণ করিল। ) 
+ ১৩৮ পৃঃ, বাবমতি কবে বামাই লয়্যা দিজগণ। . 
{ দ্বিজগণ লই! বামাই বাবমতি করে। ) 
শব্দটি বাব্মতি হইলে ছন্দে মিলিবে না, বাবমতি পড়িতে হইবে। বাবমতি ক্রমে নাতি 
শ_বাৰ্ম্মতি--এবং কোন্‌ পণ্ডিতের দ্বাবা ব্ৰহ্মতি না হইতে পাবে এমন নয়। আমাব শ্রবণ 
হইতেছে আমি ধৰ্ম্মে পণ্ডিতেব মুখে বাঁবমতি শুনিষাছি, বাব্মতি শুনি নাই। বাবমতি 
পূজ|-- দ্বাদশ বিধ পূজা, বাবমতি গীত--দাদশবিধ পূজাব গীত্‌॥ মতি, ওড়িষা-_মস্তি, মতি - 
প্রকাব। বাঙ্গালা যেমত, এমত শর্ষেও সেই মতি, মত।- বাবমতি--যথা, টীকাপাবন, 
ফুলপাঁবন, অর্থপাবন, পঞ্চদেবতাপুজা, স্নান, মুই, সন্ধ্যা, চনাপাবন, ইত্যাদি। ন 
এই সকল ধৰ্ম্মপূজাব পদ্ধতি। শাস্ত্ৰী মহাশয় ধ্যানেব যে মন্ত্র তুলিয়| দিযাছেন, সে মন্ত্বে 
শৃন্তপুবাণের স্ষ্টিপত্তনেব ছাবা দেখিতে পাই। কিন্তু শেষেব পদ, ‘ধৰ্ম্মেব মঙ্গল গীত পণ্ডিত 
, বামাই গান’--হইতে বুঝিতেছি ‘স্থষ্টপত্বন’ও ধর্শমঙ্গলেব অংশ। 
অতএব জানিতেছি, (১) শৃন্তপুবাণেব অধিকাংশ গান বা ধর্মমমঙ্গল, (২) বামাই পণ্ডিত 
খুনেবাখ্টক, এবং (৩) তিনি অন্তেব নিকট ভাবতী গুনিষা” গান বচিয়াছিলেন। গানকে _ 
পুজীপদ্ধতি বলা যায না। পুজাপদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায়.হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার 
আশ! কবা যাঁয়। ১৩১৩ সাঁলেব সাঃ পঃ পত্রিকাঁষ বাঁমাই পণ্ডিত ও যাত্রাসিদ্ধিব বিববণ 
দেখুন। উহ! গন্ধ, প্রাযই সংস্কৃত, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গ্দ থাকিলেও সমস্তটা বাঙ্গলা নহে। , 


₹ 
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আলোচ্য গ্রন্থের ছুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৬২ পৃষ্ঠে ‘অথ বাঁবমতিপূজাব পদ্ধতি = 
লিখ্যতে |’ কিন্তু যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহ পদ্ধতি নহে, বেড়া মন্গইব গালা! ৮৫ পৃষ্ঠে 7 
তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই টুকু পদ্ধতি। 


৪। শুন্যপুরাণের শব্দ ও শব্দের বানান। ০ 


শব্দ দেখিলে শৃন্তপুবাণ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের বচন! মনে হয়। ছিস্‌টি, টা, 
স্তন, তপসী, পৈবাগ, তপি্সা, বিছ্বাম (বিশ্ৰাম ), ত্ৰিপিনী (ত্ৰিবেণী ), একভব, মিত্তিকা, 
পচ্চিম, গড়,ব ( গকড় ), মোউর ( মযুব ), লাএক ( নাযক ), পান (প্রাণ ), ছাওযা ( ছায়া ), - 
চাঁন (স্নান ), নিল্লঅ ( নিৰ্ণয় ), ইত্যাদিতে বাঢ়ের গ্রাম্য নিবক্ষব লোকেব শব্দ অবিকল পাঁই। 
মুলে কি ছিল কে জানে, এখন যাহা আছে, তাহা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেব লেখ! ৷ শূন্ধ- 
পুবাণের সম্পাদক মহাশয় এই কারণেই বোধ হয় অনেক শব্দের ঠিক অর্থ কিদ্বা কোন অর্থ 
কৰিতে পারেন নাই। 

প্রাযই নিম্নবৰ্ণেব গাঁয়কেবা ধর্ম্মেব গান গাইয! থাকেন।- বর্তমান লেখকেব ভাগ্যে 
ধর্ম্মের গান শোনাব সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু মাণিক গান্গুলীর ধৰ্ম্মঙ্গলেব ভাষা দেখিলে 
বোঝা যায়, গ্রাম্য নিরক্ষব লোকে সে মঙ্গলের পালা লিখিয়াছিল। এবপ স্থলে শব্দেৰ বানান” 
দেখিযা গ্রন্থরচনাব কাল নিবূপণেব চেষ্টা বৃথা । নগেন্দ্রবাবু লিখিযাছেন, ‘এক সময়ে আমর! _ 
মনে কবিয়াছিলাম যে, বামাই পণ্ডিতেব এই গ্রন্থখানি যখন ধৰ্ম্মপণ্ডিতগণেব নিকট বেদমন্তরবৎ ৭ 
পূজ্য, তখন এই- গ্রন্থেব ভাষার উপব লেখনী ধাবণ কবিতে হযত কেহ সাহসী হন নাই। ? 
কিন্তু এখন নান! স্থানেব-তিনখানি পুথিব পাঠ মিলাইতে গিষ| আমাদের সে ভ্ৰম দূর 
হইয়াছে । আশ্চর্যেব বিষয় এই, তিন পুথিব উপবই তিনটী জয়গোপালেব ‘ছায়া’ 
পড়িয়াছে।' 

আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় শৃন্তপুবাণখানিকে পূজাব পদ্ধতি মনে ন কবিযা 
ভ্ৰমে পড়িযাছেন। ,পুবাঁণ নামেও জানিতেছি, উহা ‘বেদমন্তবৎ পূজ্য’ নহে। বাস্তবিক 
উহা গানেব পাল|। গানেৰ পালা যেমন গাঁষন-সম্প্রদাষেব হাতে' পড়ে তাহাৰ ভাষাৰ ও 
বানানেব, তেমন বপাস্তব ঘটে। নগেন্দ্ৰ বাবু লিখিয়াছেন, ‘বাঙ্গালাভাষাৰ অতি প্রাচীন 
পুথিগুলি প্রাকৃত ব্যাকবণেব নিষমান্গুসাবে অনেকটা প্রারুতবপ ধাবণ কবিত, যেমন সংস্কৃত 
য স্থানে প্রাক্ৃতে জ, শ ও ষ স্থানে স ইত্যাদি। আদর্শ পুথিতে অনেকটা সেই নিম বক্ষিত * 
হইযাছে। * * * এই পুথিব বিশেষত্ব এই ৭, য, ষ এবং শ এই কয়েকটা বর্ণের তেমন _ 
প্রয়োগ নাই৷ ৰ ৯৯ টী 

আজকালকাৰ গ্রাম্য ল্লিপিকবেৰ বাঁনানেও ৭ নাই; 'যজ,শযস, একেব পৰিবে | 

কলমেব মুখে যেটা.আসে সেটাই দেখিতে পাই৷ সংস্কৃত প্ৰাকৃত ব্যাকবণেব সমযে বর্ণেৰ উচ্চাবণ 

ঠিক ছিল। এখন ন ণকাবেব একবপ-উচ্চীবণ, য জকাবের একবূপ, শ ষ স-কাবেব একবপ ২ 


ৰ 


ৰ ৰল 


সদ ১৩১৬] = রি শৃহ্যাপুরাঁণ এ * ৯৯৭ 
উচ্চাবণ হওয়াতে লেখকের অভিকচি অনুসাবে কোন, একটা দাবা শব্দ বানান হইয়া থাকে। 
এক এক লেখকেব এক এক বর্ণেব দিকে বেক থাকে। ১৩১৩ সালেব ' সাহিত্য-পবিষৎ 
পত্রিকায় যে ‘হুৰ্ধ্যব পাঁচালী’ ছাপ! হইয়াছে, তাহা, ২১৮ বৎসব পূর্বে চট্টগ্রামে লেখা । 
অহা দেখিতেছি, ষ স স্থানে শ, এবং য স্থানে জ আছে। এ সালেব পত্রিকায় ‘মহাবাষ্ট্ৰী 
সুৰা’ প্ৰযু্গে জীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছেন, ‘ণকাব স্থানে সৰ্ব্বত্ৰ নকাবের প্রযোগ 
এবং যকাব স্থানে সর্বত্র জকাবেব প্রয়োগ, ও শকার স্থানে সর্বত্র সকার প্রয়োগ ; যাহাব| 
প্রাচীন বীতি বলিষা ঠিক কবিষ! বাখিয়াছেন, তাহাদেব যুক্তি কি আমি তাহা জানি না, কিন্ত 
কোন পুথিতে তাহা গ্রুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই ন| ৮ এই কথাই ঠিক বোধ হয়। কাবণ 
আজকাল আমবা শবেব কৃত্রিম বানানে যতটা বাঁধা পড়িয়াছি, প্রাচীনেবা ততটা পড়েন নাই। 
সেকালে মুদ্ৰাযন্ত ছিল না, হাঁতেৰ লেখ! পুথি পড়িযা এবং ধ্বনি শুনিয়া লেখককে শব্দেব বানান 
কবিতে হইত। যাহাব| সংস্কৃত জানিতেন, ভাহাবা বাঙ্গাল! শব্দ কিবপ বানান কবিতেন, ইহা 
জানিতে না পাবিলে সেকাঁলেব বানানেব বীতি ধবা পড়িবে না । অশিক্ষিত গ্রাম্য লিপিকবের 
বানানকে বাঙ্গালা শব্দের বানান মনে কবিলে ইত আদালতের মুহয়ীকে বাঙ্গাল|- 
ভাঁষাঁব লেখক স্বীকার কবিতে হইবে। | 


৫। বৰ্ত্তমান শুন্যপুরাণেৰ সময় এবং লেখক । 


তথাপি শুন্তপুবাণের শব্দেব বানান প্রাচীনতাব সাক্ষ্য দিতেছে। একটি বানান বিশেষ 
্টব্য। মাআঘবহ বিআন, নাবাঁঅন, এবং দিআ, লইআ, করিআ! ইত্যাদিতে প্রায় সৰ্ব্বত 
‘অ আ’ দেখিতেছি। আজকাল আমবা! একটা নূতন স্বরবর্ণ আবিষ্কাব কবিয়াছি। ‘য়’ টাকে 
আমব| হলন্ত “অ” ক্বিয়| ফেলিয়াছি। অ আই উ এ ও স্থানে য়য়ায়িযুয়েয়ো 
লিখিতেছি। এই যে পৰিবৰ্তন, ইহা অল্পকালে ঘটতে পাবে নাই। তিন শত বৎসব পূর্বে 
ৰুষ্ণদাস কবিবাঁজ চৈতন্যাচবিতামৃতগ্রন্থে য় য়| লিখিয়াছিলেন। সেই সময়েব মুকুন্দবাম 
কবিকঙ্কণেও য় য়া পাই। কৃষ্চদাস ও কবিকঙ্কণ উভয়েই সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। 
শূন্তপুবাণেও ছুই এক স্থানে য়া আছে। ওড়িয়াভাষায় য-কার হলস্ত অ হয় নাই। - এখানে * 
আর এক প্রশ্ন মনে আসে। বাঙ্গালাভাষায় অকাবান্ত বিশেষ্য শব্দ কতকাল হইতে হলস্ত , 
উচ্চাবিত হইয়া আসিতেছে? শৃস্তপুরাণে হঅ, অঅ, জঅকাব আছে। কোন কোন স্থান 
পড়িলে মনে হয়, সেকালে হঅ, জঅ, এইবূপই উচ্চাবিত হইত। (অবশ্য) জয় শব্দের জঅ 
উচ্চাবণ একবাবে ভুল ।) শুন্টপুরাণেব নিম্নের কবিতাটি যতি দিয়া পড়িতে চেষ্টা, করিলে এ 
রর আসিতে হইবে। 


“মলরাগ-- 
ন h . ৫ 
চৌদিকে জঅজঅ আঁনন্দেত পুবল 


কৌতুকেত বাঁজ এ বাজনা | ৬ 
রঃ ত 


২০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা * 
_ পণ্ডিত বাস্তন " বেদনিনাদন ৷ "ৰ 
জালিয়া ধূপ দীপ ধুন| ॥* * 

কিন্তু গানেব সুর লক্ষ্য কবিয়া ভাষাব শব্দের উচ্চারণ অন্তমান কর! চলে না। 
১৩১৫ সালেব সাঃ পঃ পত্রিকায় চণ্ডীদাসেব কএকটি চতুর্দশ পদাবলী ছাপা হইয়াছে। _ 
পদাবলীর ‘লেখক শ্রীগণেশবাম শৰ্ম্মণঃ সাং কুতুলপুব’ ( বাঁকুড়া জেল! )। পদ্নগুলি তিন শত রত 
বৎসবের পুরাণা পুথিতে ছিল। অতএব লিপিকব, লিপিকবের বাসস্থান এবং সময়, তিনটি 
বিষয়ই জানা গিয়াছে । এই পদাবলীতে দেখিতেছি, অভিনঅ হঅ অতিসঅ শ্রবন হবস 
সসী জাব জদি জাএ ইত্যাদি আছে। সংস্কৃত শব্দেব বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া মনে হয় ‘শৰ্ম্মা’ হইলেও 
লিপিকব লেখাপড়া জানিতেন না। অতএব শুন্তপুবাঁণেব বানানের সহিত এই পদাবলীব 
বানান তুলনা কবিতে পায়| যায়, এবং পুবাণথানিকে অন্ততঃ তিন শত বৎসরের পুবাণ! 
বলিতে পাব| যায়। নগেন্দ্ৰবাবুও পুথির বয়স অত মনে কবিয়াছেন। (৮.৪ 

বর্তমান শৃন্তপুবাণেব উত্তবসীমা এক বকম পাইলাম, পূর্ববসীম! কি? নগেন্্রবাবু বাঁমাই _ 
পণ্ডিতকে প্রায় নয়শত বতৎসবেব পুবাঁতন বলিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কোন বক্তব্য 
নাই। আমাদের সন্দেই -এই যে, তিনি যে বামাইব সময় দিযাঁছেন, শুন্তপুবাণেব গায়ক 
রাঁমাইব কি বোধ হয় না সেই সময়? এই ছুই বামাই এক গুমাঁপ, (১) শৃন্তপুবাগের 
হুষ্টিপত্তনে লিখিত আছে, এক সময়ে বেথা বপ বর্ণ চিহ্ন ববিশনী বাঁতিদিন জলস্থল পাহাড় 
পূৰ্ব্বত স্থাবর জঙ্গম ঠাকুবেব দেউল দেহাঁরা পৈবাগেব মাধব, ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তখন 
‘দেবস্থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ? দেবহুল ছিল না, জগন্নাথ ছিলেন না। এই ৰি 
উক্তি হইতে বুবিতেছি, বঙ্গদেশে জগন্নাথদেব প্রসিদ্ধ হইবাব পৰ '‘স্থষ্টপ্তন লেখা হইযাছিল। - 
কোন্‌ সময়ে জগন্নাথদেব বঙ্গদেশেব লোকেব নিকট খ্যাত হইযাঁছিলেন ? পুৰাবিৎ নগেন্ত্ৰবাবু 
ইহার উত্তৰ দ্বিতে পাবেন। পুৰীব বর্তমান মন্দিব খুঃ ১২ শতারীতে নির্মিত হইয়াছিল। 
ইহার পূৰ্ব্বও জগন্নাথ দেব ছিলেন ; কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশাস্তবে ভাঁহার 
খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পাঁবি না। পুবীর” মন্দিবেব 'মাদল৷ পাঁজী* এ সময়ের 
“পরের আছে, পূর্বেব নাই। ইহাতেও বোধ হয় বর্তমান মন্দিবনিৰ্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ 
দেবের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, সন্দেহ দীড়াইতেছে এবং বোধ হইতেছে 
শুন্তপুবাণের যে টুকুও নয় শত বর্ষ পূর্বের বামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। বল! বাহুল্য, 
বেদব্যাস যে কালেই থাকুন তাহাব নাম দিয়া আজিও পুবাঁণ বচিত হইতে গাঁরে। -€২) শুন্য- 
পুরাণ পড়িলে বেদব্যাসেব কথা মনে পডে। বুড়া ব্যান কখন ছিলেন, কে জানে। হয়ত 
তিনি দ্বাপবধুগে কুকক্ষেত্র যুদ্ধেব সময় ছিলেন। যদি তাই হয়, সেই ব্যাস যখন পুবাধ ২5 
লিখিতেছেন, তখন আপনাকে হবির এক প্রাচীন অবতাঁব বলিয়। জানাইলে সন্দেহ জন্মে। 
(প্রমদ্ভাগবত দেখুন )। শৃন্পুরাণেও দেখিতেছি, পূৰ্ব্বকালে চাবিজন, কোথাও দেখিতেছি, 
পাঁচজন পণ্ডিত ছিলেন |, সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিত, ত্রেভাযুগে নীলাই পণ্ডিত, দ্বাপরযুগে , ১ 
টি ৰ নে 


চে 


সন ১৩১৬] শুন্য-পুরাঁণ ২০৯ 


কংসাই পণ্ডিত, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, এবং আব এক পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার নাম গোসাই 
পণ্ডিত। গোঁসাই পণ্ডিত কোন্‌ যুগে ছিলেন, তাহ! লিখিত নাই ।* 

পৰে দেখাইতেছি, শন্তপুবাণ একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ ছষখানি পুথীব সংগ্রহ । বক্ত- 
ব্যেব স্থুবিধাব নিমিত্ত 'সৃষ্টিপত্তন’ ব্যতীত শুন্ভপুবাণেব অবশিষ্ট অংশকে কখগঘঙ্চ এই 
+ ছয় পুথীতে বিভক্ত কবিবাব কল্পনা কবিতেছি ৷ মোটামোটি, ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৪২ পৃষ্ঠা ক-পুথী, 
৪৩ হইতে ৮১ পৃঃ খ-পুথি, ৮১৯৮ পৃঃ গ-পুথি, ৯৮--১১৯ পৃঃ ঘ-পুথি, ১১৯-১৩২ পৃঃ 
উ-পুথি, ১৩২--১৪২ পৃঃ ( শেষ ) চ-পুথি। এই চ-পুথিব সমস্তটা “সোসাইটিব+ পুথিতে ছিল, 
আদর্শে ছিল না! 

সকল পুথিতে গৌসাই পণ্ডিতের উল্লেখ নাই, কএকখানিতৈ আছে । যথা, 

সপ 


ক-পুথিতে (৪০ পৃঃ) 
প্উন্লুক মুক্ত কৈল পঞ্চম ুআঁব ।* 
এই ইঙ্গিত মাত্র আছে। ধৰ্ম্মমণ্ডপেব চাবি দ্বাব শ্বেতনীলাদি চারি পণ্ডিত লইয়াছিলেন। 
এই হেতু গৌসাই পণ্ডিতব নিমিত্ত এক নূতন দ্বাব--শূন্য বা পঞ্চম দ্বাব কল্পনা করিতে হুইয়া“ 
ছিল। তাহার ঘটদাদী অভমা, কোটাল উন্নুক এবং গতি অনেক ছিল। 
খ-পুথিতে ( ৪৭ পৃঃ) 
“পঞ্চম দুমাবে কে পণ্ডিত গোঁসাই সে 
আইল অনেক গতি লইএ বসি। 





* শ্বেতাই, নীলাই ও কংসাই পণ্ডিত কাল্পনিক বোধ হয! শুন্তপুধাণে পাঁই, সত্যযুধগ শ্বেতাই পণ্ডিতেব শ্বেতবর্ণ < 
থোড়| শেতধর্ণ জোড়া, শ্বেতবর্ণ পাছুকা ছিল । তিনি ধর্দমমণ্ডপেৰ পশ্চিম দ্বাবেব পুঁজক। তাঁহার ঘটদাঁদী 
বহন ( বহুধ| ), কোটাল চন্দ্ৰ, গতি বা অনুচর শিষ্য চারি শ ছিল। ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিতের নীলখর্ণ 
খোঁড়া, নীলবর্ণ জোডা, এবং নীলবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধৰ্ম্মমওুপেব দক্ষিণদ্বারের পুজক। তাহার ঘটদানী 
চবিত্রা, কোটাল হনুমান, এবং গতি আটশ ছিল। ত্বাপরযুণ্গ কংনাই ( কাংস ) পণ্ডিতেব কাংসবর্ণ ঘোড়া, কাংস- 
বর্ণ জোডা, এবং কাঁংসবর্ণ পাদুক| ছিল। তিনি ধৰ্ম্মমণ্পের পূর্ববদ্ধারের পুঞ্গক। তাঁহার ঘটদানী গঙ্গা, কোটাল 
হ্যা, গতি যাব শ ছিল। কলিযুগে রম।ই পণ্ডিতের তাত্রবর্ণ ঘোড়া, তাত্রবর্ণ জোডা, এবং ভাত্রবর্ণ পাদুকা ছিল। 
তিনি ধর্দমণ্পেব উত্তর দ্বারেব পূজক। ভাহার ঘটদাণী দুৰ্গা, কোটাল গকড, গতি ষোল শছিল। গোঁসাই 
পণ্ডিত শৃষ্ত ব! পঞ্চম দ্বারের পুজক ছিলেন। তাহার ঘটদাসী অভ! ( অভয়! ), কোঁটাল উন্নুক এবং , 
‘অনেক’ গতি,ছিল। 

*_শ্বেতাই নীলাই কংসাই এই তিন পণ্ডিতের নাম তবে শ্বেত নীল কাংসবর্ণ (পীতন্ণ ? ) বেশভূষা হঈতে 
আসিয়াছিল। চারি যুগ, চাবি বর্ণ। শ্বেত নীল পীত বক্ত এই চারিবর্ণ সংস্কতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ক্ৰম অস্ত 
প্রকার, শ্বেত রক্ত পীত নীল--চারি যুগের এই চারি বর্ণ হইবার কথ|। যাহ! হউক, দেখা যাইতে”ছ, কলিধুং 
কামাই পণ্ডিত ছিলেন, এবং তীঁহার পরে গেৌঁমাই পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। 

২৭ 


৯৪ সাহিত্য-পর্ধিৎ-পন্রিক 
উল্লুক কোটাল কোলে বস্তা আছে পাঠশালে 
আমনি, অভআ খটদাসী ৷” 
' এইরূপ আরও তিম স্থানে (৪৩, ৪৭, ৫৪ পৃঃ) আছে । 
রী = গ-পুথিতে, (৬১ পৃঃ ) 
পপঞ্চম দুআঁরে গৌসাঞ্িজাঁব আছে অনেক গতি 1৮ 


৷ এইকপ আর ছুই স্থানে (৬৬, ৭৫ পৃঃ) উল্লেখ আছে। অন্ত পুথি গুলিতে গৌসাই = 


পণ্ডিতের উল্লেখ পাই না । এই গৌসাই পণ্ডিত কে ছিলেন? নগেন্্রবাবুর মুখবন্ধে দেখি- 
তেছি, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে, 

RANE CUE TN ক্ল 
পণ্ডিত গৌসাই গ্রন্থে কহিল যেমন ॥* 


গৌঁসাই পণ্ডিত যিনিই হউন, তিনি বামাই পণ্ডিত ছিলেন না। উভয়ে এক হইলে 
শৃন্তপুবাণের উক্তি- মিথ্যা হয়। হয়ত ছুই পণ্ডিতেই- ধৰ্ম্মপূজাপদ্ধতি গ্রকাশ করিয়াছিলেন ৷ 
গৌসাই নাম হইতে সন্দেহ হয়, তিনি হয়ত প্রথমে বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন, হয়ত সংস্কৃতে 
পণ্ডিত ছিলেন ভীতার নাম গৌসাই না হইতে পাবে। যাহাই হউক, গৌসাই শব্দ 
হইতে চৈতন্তদেবের পবেব লোক মনে হয় নাকি? | 

আরও দেখা যাইতেছে, যে বামাই শূন্যপুব৷ণ বচিয়াছিলেন, ধৰ্ম্মমণ্ডলেব দ্বার বিশেষের 
(উত্তৰ দ্বার বা গাদন ছুআবের ) পণ্ডিত ১ইবার তীাহাব সম্ভাবনা ছিল না। লেখক 
আপনাকে পৌবাণিক কল্পনা করিতে পারেন কিন্তু তাহা/তই ধবা পড়েন, তিনি হয় পৌবা- 
ণিক নহেন, কিম্বা পুরাণেব লেখক নহেন। কত কাল গেলে লোকে পৌবাণিক হইয়া 
পড়িতে পাবেন? যদ নগেন্দ্ৰবাবুব ইতিহাসেব বামাই খৃঃ ১১শ শতাৰীীব প্রথমে ছিলেন, 
তাহা হইলে শুষ্ঠপুরাণ এ সমযেব অনেক ( ছুই শত বসব?) পবে বচিত। (৩) উপরে 
- খ ও গ-পুথিতে পঞ্চম পণ্ডিত গৌসাই পণ্ডিতের উল্লেখ পাইয়াছি। ক-পুথিতে ইঙ্গিতমাত্র 
আছে ।॥ এই পদটিকে পরে যোঞ্জিত মনে করিতে বাধা নাই। কিন্তু ও গ-পুথিতে দেবপ মনে 
কধিতে পাবি ন| ৷” আশ্চধ্যের বিষয়, এ ছুই পুখিব ভাষাব শব্দ দেখিলেও খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর 
পরে আসিতে হয়। সমুদয় শুন্তপুরাণের মধ্যে শেষেব কবিতাটিতে ( আমাদেব গণনায় চ- 
১ গুথিতে ) ধৰ্ম্গাকুব নিজেই 'যবনবগী” হইয়াছেন। এখানে যাবনিক শব আছে। অন্ত্ৰ 
থ-পুথিতে-- 


১ 


(৪৭ পৃঃ) দোকানি পাঁতিআ গেল হাট। | ত 


(৪৯ পৃঃ)  (হিন্দুব ভূত নগবে সেন্ধাঅ ) 
৷ কোমরেত তোপ দিণৃ পাএত ভাড়,কা। 
গ-পুথিতে-_ | ৬ 


সম ১৫১৬]. - দৃষ্ঠপুরাঁণ RD 


(৭৮ পৃঃ) চলিল ততঃপব মুনি বরাবর 
ন কহিল দেবর ভারতী, ॥ 
উপুঘিতে-- - 
(১০৫) মাল ভাণ্ডার রইঘব। 
(১২৩) ধন্মব বাজাৰ মাঝে । 
দোকানি, হিন্দু, কোমব, তোপ (?), ববাবব, মাল, বাজাব--এই কএক শব্দ ল্পষ্ট 
যাঁবনিক। তোপ শকটি তোক হইবার সম্তাবন| | যাবনিক তৌক-_শৃঙ্খল।* কেহ কেঙ্‌ 
তোপ শব্দে কামান বুঝিয়াঁণছন ॥ কিন্ত কোমবে কামান (এবং পাএ বেড়ী) হইতে পাকে 
না। যাহা হউক, বঙ্গেব ইতিহাসে পাই, খৃঃ ১৩শ শতাব্দীব আবস্তে বখতিয়ার খিলিজি রাঢ় 
অধিকাব কবিয়াছিল। এই সময়ের পূর্বে অতগুলি যাবনিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষাব সহিত 
মিশিয়! যাইবাৰ সম্ভাবনা ছিল না । ববং কিছুকাল না গেলে কোমর শবেব মতন শব্দ সেকালে 
প্রচলিত দেনী শব্থকে তাড়াইয়া দিতে পাবিত ন| শব্দগুলি এমন কবিতায় আছে যে, সে 
গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইযা দিতে পাব| যায না অতএব ছাপা শৃন্ভপুরাণের খ গঞ্জ 
এবং চ পুথী খৃঃ ১৩শ শতাব্দীৰ পৰে রচিত। 
উপবের তিন পুৰাণ হইতে শৃন্তপুবাণেব বচনাকালের পূৰ্ব্বগীম| খুঃ ১৩শ শতাৰী পাই ॥ 


৬। শুন্যপুবাণ সংহিতাগ্রন্থ ৷ 


শৃন্তপুবাশেব সমস্তটা প্রাচীন নহে, কিম্বা সমস্তটা একখানি গ্রন্থ নহে, গ্রন্থের বিষয় দেখিয়া 
বুবিতেছ একথা ন গ্রন্থ নহে। নিপিকব যেখানে যা| পাইয়াছে, তাহাই প্রায় পবে পরে 
জুড়িযা এক অদ্ভুত কাণ্ড 'কবিয়াছে 

নগেন্দ্ৰবাবু লিখিবা”ছন, শু্ঠপুবাপেব বচনা বহুস্থলেই পুনকক্তে দোষ-দূষিত। পুন" 
রুক্তিব ছুই কাবণ পাওযা যায়। (এক) এখানি পদ্ধতি নহে, ধৰ্ম্মমঙ্গণ গানে পুস্তক ৮ 
( হুই ) ভিন্ন ভিন্ন পুমী একত্র হইয়| বর্তমান আকাবে দীড়াইযাছ। গানেব পাঁলার ধাবাই 
এই যে, তাহাতে একই বিষয লইথ! অনেক গাঁন থাকে । প্রমাণ, ‘বঙ্গবাসী ছাপাখানা” হইতে 
প্রচাৰিত কঁবিকঙ্কণ-চণ্ডী । সেখানিব সমস্তটা যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামেব রচিত নহে, পুন" 
রুক্তিই তাহাব প্রমাণ । গাঁয়নেবা নিজে গান রচনা কিয়া পালা লম্বা কবেন, ক্লারত্তাও 
প্রকাশ কবেন, এবং অন্তেব বচিত ভাল গান পাইলে নিজেব পুথীব মধ্যে পুরিষা ফেলেন। 





* মাণিকৰামের ধৰ্ম্মমঙ্গলে-- 
ু দহাতে গলে দিল তৌক পাঁয দিল বেডী।” __ | 
ডাড়.কা শব্দটি খনীর পুবাতন বচনে আঁছে। কৃষ্ণদান কধিরাজেব জীচৈতস্থাচয়িতামৃত গ্রন্থে [ডক সহিত, 
ডুবি কীহা বহি গেল। এই শব্দটি কি দণ্ডিক| দণ্ড স্বরূপ বেড়ী ব্যয় অপজ্রশে নংস্কৃত দগুকা শন এই অর্থে 
আছেকি? সন 22, 18 ঠা 


off 
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ইহাতে কত্তিবাসী- রামায়াণব এত সংস্করণ হইয়াছে । সেদিন কোন কথকঠাকুব শ্রীমপ্তাগবত 
হইতে গ্ুবোপাখ্যান কথকতা কবিতে বসিষ! উত্তানপাদ বাজাকে দিয়া সুনীতি রাণীকে,বনবাসে 
পাঠাইলেন। তখন করবেব জন্ম হয় নাই। কথকঠাকুব আগাগোড়া করুণবন ঢালিবাব 
লোভ সামলাইতে পাবেন নাই। 


- এখন শৃপ্তপুবাণেৰ বিষয় দেখি। প্রথমে সৃষ্টিপত্তন। এই অংশ একবার বই ন | 


নাই। এই স্থষ্টিবুদ্ধান্ত কৌতুকাবহ, কিন্তু উপস্থিত প্ৰসঙ্গে আবশ্যক নাই। শেষ কথা, 
ধৰ্ম্মঠাকুব ব্ৰহ্মাকে হুষ্টি, বিষ্ণুকে পালন এবং ত্রিলোচনকে সংহাব কবিতে আজ কবিলেন। 
আদ্যাশক্তি যোনিরূপা হইয। সৰ্ব্বজীবে থাকিবেন। এইবপে, | 
__ ‘চারিলনাঅ ছিস্টিব ভাব দিল! পরাৎপব | 
এবং 'সবষ্টিপত্তন সমাপ্ত ৷ ৷ 
ইহাব পবে ক-পুথী আবম্ভ। এই হেতু প্রথমে ‘জী গীীধৰ্ম্মায নমঃ দেখিতেছি। হৃষ্ি- 
গত্তনেব গোডায় এববাব ‘গীঞ্জীধৰ্ম্ময নমঃ’ পাইয়াছি। এখানে আবাব পাইতেছি। ইহাতে 
বোধ হয, স্থষ্টপন্তন এবং পবেব অংশ ছুই পৃথক্‌ পুথী। 
নমন্তিযার পর পুথী আবদ্ত। প্রথমে ধর্মঠাকুবেব স্নন | এই নিমিত্ত. ঘটদাসী কোটাল 
ও গতি লইযা চারিদিকেব চাবি পণ্ডিত আসিলেন ৷ তাঁহাবা ঠাকুবক স্নান কবাইয়া সিংহা- 
সনে বপাইলেন। এখন তিলক নিমিত্ত ঠাকুবেব ষোল-শর আমিনী ( ধৰ্ম্ম কামিনী ) চন্দন 
ঘষিলেন। পুজাব নিমিত্ত পুষ্পচযন হইপ। ঘটদ।সীর! গঙ্গাজল দিয়া পুষ্প প্রক্ষালন ববিয়া 
হাব গাথিলেন। “আগে গণেশেব পুজা দিয়া ফুল জল। তবে সে পূজিব প্রভু ভকত বৎসল ॥” 
ঠাকুরেব পুঞ্জা হইল। দাঁনপাতি বাঁজা হবিচস্ত্র তাহাব মদনানামী পাটরাণী ও একশত অপর 
রাণী এবং বহু কুটুম্ব বান্ধব, বাগ্চভাও লইয়া ঠীঁকুবপূজা দিতে আমিলেন। রাঁণীব পুত্ৰবৰ 
-আঁবাঁজ্ঞা। মণ্ডপের্‌ চারিদ্বার উন্মোচিত হইল, বাজারাণী চারি দ্বারে প্রণাম কবিলেন। 
রাঁজা-রাণী আসিয়াছেন, ঘটা হইয়াছে। যত দেবতা স্ব স্ব বাহনে পূজা দেখিতে আসিলেন। 
( কবি বাজাব ধর্মাঠাকুবের ঘবদেখা একবাঁব পয়াবে বলিয়া আবাব ত্রিপদী ধবিষাছেন। গান 
বলিয়| ছুইবার? ত্রিপদীট প্রক্ষিপ্ত ?)। ধর্মের পণ্ডিত বাজা-বাঁণীকে ঠাকুব , দেখাইতে 
লাঁগিলেন। বলিলেন, এই দেখ কৃম্মবাজকে ( ধর্মঠাকুবকে ) নাগবাজ্জ বেষ্টন কবিষাছেন ? 
এই দেখ ধর্মের ষৌলশ গতি । এই দেণ, পশ্চিমে শ্বেতপণ্ডিত, চন্দ্র কোটাল, বহুয়| ঘটদাসী, 
চারি শ গতি । এই দেখ দক্ষিণে, ইত্যাদ্দি। বাজ।-বাণীব আগমনে বেসাতিবা হাট বসাই- 
য়াছে। তাহারাও দেখিবে, আবাব দ্বাব মোচন হইল। ঠাকুব দেখা হইল, কবি বলিতেছেন, 
“দুয়ার মুকুত হইল ববত হৈল সাষ।' কিন্তু আরও দুইটি কাজ আছে। (বোধ হয়) সকল’ 
যাত্রীকে শাস্তিবাবিব তুল্য শুভচুৰ্ণ € চনাপাবন ) দেওয়া হইল, এবং ধর্মঠাঁকুরের নতকথা| 
গুনান হইল। ৰ 
আমাদেব অনুমানে এইখানে ক-পুখী সমাপ্ত ৷ কারণ পূজাব আর কিছু অবশিষ্ট রহিল 


জী 
ৰ 
ৰত - টি 


শট 
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না। যাহার! গ্রামে ঠাকুব-মণ্ডপে কখনও পুজা দিতে গিয়াছেন, তীহাঁবা দেখিবেন উপধি 
লিখিত বিববণ পুঁজ! দিবাব অবিকল অভিনয ৷' এইভাবে দেখিলে কথগ ইত্যাদি পুথী- 
গুলিকে পূজাব পদ্ধতি বল! যাইতে পাবে। কিন্তু পূজাব পদ্ধতিব মধ্যে যমপুবাঁণ, ধান্যেব 
চাষ প্ৰভৃতি কষেকটী কথ! কিছুতেই আনিতে পাব| যায না। মোট কথা, প্রত্যেক পুথীতেই 
ঠাকুবেব সান-পূজা, হবিচন্দ্ৰ বাজ| ও রাণী কিম্বা অপব খাত্রীব পুজা দেওযা, কোথাও *মন্থুই 
(ঠাকুবেব ভোগ, ) ইত্যাদি আছে। কোন্টা আগে কোন্টা পবে, তাহা, নকল পুথীতে 
ঠিক এক নহে। কবিতা, কবিতাৰ পবিমাঁণও এক নয়। অতএব বোধ হয় কোন্‌ একখান! 
প্রাচীন পুথী ধরিয়! ভিন্ন ভিন্ন লেখক গান রচনা কবিযাঁছিলেন | | 


৭। শূন্যপুবাণের রচনাস্থান। 


১ ভাষা বিচাব কবিবাঁব সময দেখা যাইবে শুন্তপুবাঁণে যেমন নানা-সময়ের বচন! আছে, 
তেমনই একাধিক স্থানেব বচনাও আছে। কাঁবকেব বিভক্তিতে ও ক্রিয়াপদে শৃন্তপুবাণের 
_ ভাষাৰ সহিত ওডিয়া ভাষাৰ সাদৃশ্ত আছে, উত্তব-পূৰ্ব্ববঙ্গেব ভাষাৰ সহিতও আছে। তথাপি 
অধিকাংশ বাঢ়ে মধ্যবাঁচে বচিত হইযাছিল বলিষা মনে হয । ,নগেন্দ্রবাবু অনুমান কবিয়াছেন, _ 
মধ্যবাঢ়েব দ্বাবকেশ্বব নদীতীবে বামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকাব গ্রাম্য শব্দের 
সহিত শুন্তপুবাঁণেব শব্দেব মিল আছে। এই হেতু স্থলতঃ বাঢ়েব ভাষা বলিতেছি । 

চ-পুথীতে নিবঞ্জনের কম্মা নামক কবিতাঁষ মালদহেব নাম কবিয়া ধর্মঠাকুবেব ভক্তদিগের 
প্রতি যবনেব অত্যাচাৰ বর্নিত হইয়াছে । সে অংশটা মালদহের লোকের বচনা হওয়া সম্ভব। 
পরী পুথিতে ১৩৩ পৃষ্ঠায় 

তালের কাণ্ডাৰি গুআৰ বাখাবি 
চিত্র কৈল নানা ভাতি |} 
গ পুথীতে অনুরূপ শ্লোক, (৫৮পৃষ্ঠে ) 
‘তালব ক।ডি লাগে গুআব বাখাঁরি 
ছিটনি তথিব উপব।” 

‘আদি ভূপতি” ( হবিচন্দ্ৰ রাজ! ) ধৰ্ম্মেব ঘব নিৰ্ম্মাণ কবাইবেন। চিত্রগড়ের কামিনা__ 
কর্মকাব-বেপাস্তব আপিযা ঘব নির্মাণ কবিল। এই ঘবেব কষ পাঁথবেব, থাম ফটিকেব, 
মেবা! কাঞ্চনেব হইল, কিন্তু গ-পুথীতে ম্যুবপুচ্ছেব, থ-পুখীতে সোনাঁব খভেব হায়নি হইল * 
তা হউক, 'বাঅতি পাখব’, ‘হাতী মাডমব পাঁথব” “বেঅটা পাথর’, কিন্বা অন্ত কোনও পাথর 
* মধ্য বাঁটে্পাঁওয। যায ন|। এ নিমিত্ত উত্তৰ বাঢ়ে কিথ| উত্তববঙ্গে যাইতে হইবে। মধ্যবাঢ়ে 
তালেব কাজী সুলভ, কিন্তু গুয়া আছে দুৰ্লভ গুয়া গাছেব বাঁখাবী কোথায় হয়? এনিমিত্ত 
যশোব ববিশাল ফৰিদপুব শি’লট বঙ্গপুব প্রভৃতি দক্ষিণ, পূৰ্ব্ব ও উত্তব বঙ্গে যাইতে হইাব। 








- + পাক। হাত হইল ন! কেন ?- গ-পুখীতে ঘর নিৰ্ম্মীণ্‌ পরে পরে ছুইবার বল! হইয়াঁছে। 


৯ স্ব 
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এমনও হইতে পাবে, রাঢের কবি গু স্থানে গিয়া গুয়ার/বাখারী দেখিয়া আসিয়াছিলেন । কিন্তু 
অন্তান্ত শব্দে এই অনুমানে বাধা দিতেছে। খ পুথীতে (৪৭ পৃঃ) ‘সুনাব খেড় মন্দির 
হইল ৷’ নগেন্দ্ৰবাবু খেড অর্থে খড় বুঝিযাছেন। ইহাই ঠিক বোধ হয়। রাঢ়ে খেড় শব্দ 
নাই, পূৰ্ব্বকালেও ছিল নাঁ বলিতে পাবা যায়, সকলেই বলে খড। শ্ৃন্তপুৰাণেব অন্তায্ন 
(৫৩০্পৃঃ ) ‘জম দীতে কবএ খড়। এই থ্ডে শন্দেব নিমিত্ত রাড ছাডিয়া অন্তর যাইতে 
হইবে। ধৰ্ম্মেব ঘব পুখুব আড়াব উপবে নির্মিত হইবাহিল। বাঢ়ে প্রকুবেব অভাব নাই, 
ববং বাহুল্য আছে, এবং জলেব স্ুবিধাব গিমিন্ত পুকুর পাডে ধৰ্ম্ম ঠাকুবেব মণ্ডপও দ্বেখিতে 
গাওয়া যায়। যাহা হউক, পুকুবেব জন্যে দখিণ ও পূর্ববঙ্গ ছাড়িযা আদিতে হঈতেছে। 
দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে ধর্ম ঠাকুব অগ্ঠাপি অজ্ঞাত আছেন। মোঁটেব উপর, উত্তব রাঢ় এবং 
উত্তববর্গে গেলে উপবেব সকল বাধা মিটিয়| যায়। 

শুন্ভপুরাণ কোন কোন শব্দেব স্ববের বিপ্রকর্ষ দেখা যায। বাঢ়ে আদি শব্দ আইদ, 
আজি আইজ. বাতি রাইত উচ্চারিত হয়। কিন্তু মূল শবে স্বৰবৰ্ণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষ-প্রায় 
হয় না, শব্দেৰ মধ্যে স্বব্‌ আগমও হয় না।* শূহ্যপুবাণণ পাই, ভাইসিতে ( ভাসিতে ), আইট 
(আট, অষ্ট ),. কাইঠ (কাঠ), জযনা (জনা), ইত্যার্দি। হ্যত পূৰ্ব্বকালে বাব গ্রাম্য 
লোকে শবগুলি গ্রবপ উচ্চাবণ ক্বিত, হয়ত কোন কোন অংশ উত্তববঙ্গ য়া আদিয়াছিল।, 


) 


পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণ বে ধৰ্ম্মপূজা অজ্ঞাত বটে, উত্তববঙ্গে নহে। রি চু 
+ ৮ শুন্যপুবাণেব মূল্য । - | 
ধৰ্ম্মপূজ| সম্বন্ধে আঁমি কখন আলোচনা করি নাই। শ্ৃম্তপুবা।ৰ মূল্য সম্বন্ধে নীচের 


কথাগুলি প্রতিহাপিকের দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত লিখিতেছি। , , 
সহদেব চক্রবর্তীব ধৰ্ম্মম্সলে ( সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৪ মাল ) লাউসেন রঞ্জাবতী ইত্যাদি নাই, 


আছে শুন্তপুবাঁণেব অংশবিশেষ | যথা, , এ 
= ‘উর উর ধর্ম্মরাজ সিদ্ধকব মোব-কাঁজ 
দানপতি আছে মুখ চেয়ে । 
হবিচন্ত্ৰ মহাবা্্ আনন্দে কবিল পূজা 
\ , নিজপুজ্র দিবা বলিদান ৷ 
মদন| তাহাব বাধী চোখে না পড়িল পানী 
আগ্পুজ! দিল সাবধান ॥৮ 


ইত্যদি । -এই ধৰ্ম্মমঙ্গলে পাই, আদি বাজ! হবিচন্দ্ৰ প্ৰথমে ধৰ্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন । প্ৰৰ্ম্মনিন্দা - 
ধরাতে মি অপুভ্রক হইয়াছিলেন । নান| ক্লেশ পাইয়া, এমন কি, বনে প্রাণ হাঁরাইয়া ' 
এবং পৰ -ধৰ্ম্মেয় কৃপায় প্রাণলাভ এবং লুইচন্দ্র নামক পুত্ৰলাভ করেন । - 


* ময়লা, কয়লা, শিয়র প্রভৃতি কয়েকটি শব মাঝে স্বর আগুন হইয়াছে। কিন্তু এক্সপ শব্দ অল্প। 
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শৃঙ্কপুবাণেও হবিচন্দ্র রাজাব ধর্মাপুজ। এবং তাঁহাব মদন| রাণীব কথ! পাই। পুত্র- 
লাভেচ্ছায় হবিচন্দ্ৰ ধৰ্ম্মেব নূতন মণ্ডপ কবাইয়া সমাবোহেব সহিত পূজ| দিয়াছিলেন । 

সাহিত্যপ'ব্যৎ পত্রিকায় (১৩১৫ সালেব ২য় সংখ্য! ) মনামতীব গান পডিয়া মান হয়, 
এই মযনামতী এবং শৃগ্যপুবা ণব ও সহদেব চক্রবন্তীব মদনা বাণী এক। মদন! হইতে হ্যনা শব 
আসিয়াছে, (তুলনা কর, ময়না পাখী, ময়না কাটার গাছ )। মদ? নাবৃতী 'অদনা যুবতী 
নামে পবিবর্তিত হইতে পাবে । ময়নামতীও অপুত্ৰক ছিলেন, এবং বাঁজা ম৷ণিব টাব 
দেহত্যাগেব পৰ এক পুত্র লাভ কবেন। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্ৰ । হবিচন্দ্ৰ বাজার ছুই 
কন্তাব সহিত গোপীচন্দ্রেব বিবাহ হয়। অতএব ময়নামতীর গানে হবিচন্ত্র ময়নামতীর 
বেহাই, শৃষ্ঠপুবাণে মদনাব স্বামী । 

মযনাঁমতীব গান নামক প্রবন্ধকাব রঙ্গপুরের বৃদ্ধ জুগী বা যোগীদে মুখে শুনিযা গানের 
বিষয় এবং অনেক পদ্ব লিখিযাঁছেন।* এই গানেব নায়ক নায়িকা উত্তববঙ্গেব বাজবংশী 
জাতি ছিলন। লেখক মহাশয় বঙ্গপুবে তাহাদব কীর্তি-চিহ্ন পাইয়াছেন। 

আমাব বোধ হয়, মযনামতীব গানেব উপাখ্যান ক্লপান্তবিত হইয়া বাঁঢেব শৃন্তপুবাণে , 
এবং সহদেব চক্রবন্তীব ধৰ্ম্মমঙ্গ'ল দেখা দিয়াছে। এই অনুমান ঠিক হইলে মাণিবচাদ 
গোপীর্টাদ প্রভৃতিব বাজ”ত্বৰ বহুপবে শূৃন্তপুৰাণ লিখিত হইয়াছিল। 

আবও বোধ হয, ব্গদেশেব হুই প্রাচীন রাজা ধৰ্ম্মসেবক হইযা ধর্ম্মপূজা এচাব কবিযা- 
ছি'লন। উত্তববাঙ্গৰ মাণিকচন্দ্ৰ বিস্বা হবিচন্ত্ৰ ধৰ্ম্পূজাব, আদ্য ভূপতি, এবং দক্ষিণ বাঢব 
কৰ্ণসেন লাষ্টসেন পববর্তী অন্ত রাজা। এই হুই বাজাকে নায়ক কবিয়| ধৰ্ম্মমঙ্গলেব উৎপত্তি। : 
ময়নামতীব গানে, শৃন্তপুবাণে, সহদেব চক্রবত্তীব ধৰ্ম্মমঙ্গলে প্রথম বাজাকে, এবং মাণিক 
গাঙ্ধুলীৰ ও ঘনবামেব ধৰ্ম্মমঙ্গলে দ্বিতীষ বাজাকে পাই। এই ছুই ভাগে সমুদয় ধৰ্ম্মমদল ভাগ 
কৰিতে পাবা যায কি না, তাহা ধর্মমঙ্গলপাঠকেব, বিবেচ্য বহিল। আশ্চধ্যেব কথা, 
লাউসেনেব বাজধানী ময়নাগড নামে, উত্তর বঙ্গের ময়না! এবং হরিচন্দ্র কিন্ব৷ মাণিকচন্দ্ৰের 
মদন] বা মধনা নাম পাইতেছি। 

মযনামতীব গান-সংগ্রাহক বঙ্গপুরেব যোগীর নিকট গান শুনিয়াছেন। আমাব বোঁধ 
হয়, দক্ষিণ বাঢ়ে যোগী জাতিব নিকট অনুসন্ধান কৰিলে গোখিন্দচন্দ্রেব গীত, এমন কি সমস্ত 
পালাব পুথী মিলি'ব। এই যোগী জাতি গোবক্ষনাথেব শিষ্য। ইহাঁদেব নিকট গোবন্থুনাথ ' 
মহাদেবেব নাম। ওডিশ্যাতেও গোবক্ষনাথেব শিষ্য যোগী জাতি আছে, এবং ইহাবাও 


* লেখুক মহাশয় এই পরগুলিতে প্রাচীন বানান দিয়াছেন। প্রাচীন বানান হেতু পদগুলি প্রাচীন বলিয়| 
শ্রম হয। শোন। কথার শব্দে উচ্চ'রণ অনুদাবে শব্দের বানান যুক্তিসিদ্ধ ষটে, কিন্ত সে নিমিত্ত সকল স্থলে 
সেকালের বানান আবশ্যক হয না। যাহ! হউক, এই গান যে মুসলমান রাজত্রেব বহু পরে রচিত, তাহ! মুলুক, 
দেওযান, চাকরি, খাজনা, দরব।ব, মোকাম, বরাবর, দরিয়া, গোলাম, বাজার, কোমার, বাইত, দোকান, বন্দী, 
মহল ইত্যাদি শব্দের ভুরিপ্রয়োগ-দ্বার| সিন্ধ হইতেছে। 
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গোবক্ষনাথ ও মহাঁদের অভিন্ন ভাবিযা থাকে। দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা ইহাঁদেব জীবিকা। 
ভিক্ষা কবিবার সময়, ইহাবা নানা গীতের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রেব গীতও গায়। ইহাদেব 
ঘরে তালপাতাব পুথীতে গোবিন্দচন্দ্রেব সম্পূর্ণ গীত লিখিত আছে। ভিক্ষা করিবার 
সময় যোগীবা প্র গীতের কিষদংশ গায়। এমন প্রাঞ্জল ভাষায় করুণবসপুণণ 
স্বাভাবিক কবিত্ব অল্লই পাওয়! যায়।& পাঁঠকেব কৌতুহল মিটাইবাব অভিপ্ৰায়ে প্র 
গীতেব বিষয় পরে লেখা যাইবে । দেখা যাইবে, বঙ্গদেশে মাণিকচন্দ্র নামে এক রাজ! 
ছি্লন। তাঁহাব পাটরাণীব নাম যুক্তাদেবী। ইনি প্রথমে অপুত্ৰক ছিলেন। পরে 
গোবিন্দচন্ত্র নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। - কিন্তু পুত্রেব আযু আঠার বসব মাত্র 
জানিয! বাণী গোবিনচন্দ্রকে হাভীপা নামক এক হাঁড়ীব নিকট দীদ্দিত কবান। গোবিন্দ 
চন্দ্ৰ যোগী হইযা পবে অমব হন। তিনি আব গৃহবাসী হন নাই যোগী হবাৰ পূর্বেই 
ভাঁহাব অনেক (১৮ গণ্ডা) বিবাহ হইয়াছিল।, তন্মধ্যে বোদন! ও পোদনা, কেহ বলে বোদমাঁ 
ও পোদমা, ছুই রাণী প্রধান! ছিলেন। এই গীতে মুক্তাদেবীর মাতাব নাম মউনা দেবী। 
বোদনা ও পোঁদন৷! কাহার কণ্ঠা, তাহা ভাল বোঝা যায় ন৷ ৷ কোন গাঁতে তাহাবা হবিচন্ত্ৰ 
রাজাব কন্ঠ! ছিলেন। যাহা হউক, দেখ! যাইতেছে গানে ও উপাখ্যানে মাণিকচন্দ্র ও হরি- 
চন্ত্রেব মহিষীৰ নাম পবিবর্তিত হইয়া পডিষাছে। | 
দক্ষিণ বাঢ়েব গ্রামে গ্রামে ধৰ্ম্মেব গাজন, শিবের গাজন, শীতলাব গাঁজন ইত্যাদি গ্রামের 
দেবদেবীব গাজন হইয়া থাকৈ। শিবের গাঁজন চৈত্ৰমাসের শেষ দিন অর্থাৎ নববংসবাবস্তে 
হইয়া থাকে। গ্রামের সাধাবণের যে শিব তাহাব গাজন হয়, গৃহস্থের প্রতিষ্ঠিত শিবের হয় 
ন|। এই গান্গনে ব্ৰাহ্ম! ও উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্ত জাতিব লোকে দিন কএকেব তবে সন্ন্যাসী 
হয়, গলায় উত্তবীষ ( যজ্ঞোপবীত ) পৰে এবং শুদ্ধাচাবে থাকে । এই গাঞ্জনেৰ একট! বিশেষ 
অঙ্গ গ্ভা বীবুক্ষচ্ছেদন,__-চলিত কথায় গামারকাটা । গাঁজনেব পূৰ্ব্ব দিন সঁদ্্যাব সময় সন্যাসীবা 
বাদ্যভাণ্ড লইয়া গামাব গাছ, প্রায়ই গাছের একট! ডাল, কাঁটে। গাজনেব' দিন সম্ধ্যাব 
সময পূৰ্ব্বকালে সন্যাসীবা জিন্বাপৃষ্ঠ ফুড়িত, অগ্নিকুণ্ডেব উপবে» লোহার শলাময় কাঠেৰ৷ পাটার 
উপরে উচা মাচা হইতে লাফাইয়া পড়িত, উচা কাঠের মাথায় চড়ক গাছে শৃন্তে ঘুবিতে 


থাকিত, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ চণ্ডী,_-“চৈত্রমাসে শিব পূজে নীন| উপহাবে। ঢাক ঢোল বান্ধ - 


বাজে শিবেব মন্দিবে ॥ জিহ্বা ফোড়ে জিহ্বা কাটে কবয়ে চড়ক।, ইত্যাদিতে রঞ্জাবতী 
ও লাউসেনেব দারুণ তপস্তা মনে পড়ে। মনে হয়, শিবেব গাঁজন ধর্শঠাকুরের গাজনের 
ক্ল্পান্তব, এবং শিব ও ধর্মঠাকুব অভিন্ন হইয়া গিয়ছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শিবের 
গাজনেব আছুপুৰ্ব্বিক বিবরণ একত্র করিল উহাব মূলে ধৰ্ম্মেব পূজা পাওযা যাইতে পারে ।* 


২১০৫ ৰ =" >; == 








* গোঁবিনাচন্ত্ৰ গাজার দীক্ষা অংশটুকু ওডিগ্নাতে ছাপ 'হইযাছে, কিন্ত যেটুকু গোবিনাচন্দ্ৰের গীতের' 
অনার অংশ। - 
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গাঁজন শব্দ সং গর্জন হইতে উৎপন্ন বোধ হয়। পাপী বিশেষতঃ ধর্মনবিদ্বেধীকে ঠাকুরেব 
গৰ্জ্জন--তৰ্জ্জন বা ভত্সন। লোকে সন্ন্যাসী হইযা দারুণ কৃচ্ছুসাধন কবিয়া ঠাকুরের 
প্রসাঁদ ভিক্ষা করে। ঠাকুবেব মাথায় ফুল চাঁপাঁন হয়। সে ফুল খসিয়া পডিলে সন্নাসীয়া 
বুঝিতে পাবে ঠাঁকুব প্রসন্ন হইয়াছেন । না পডিলে আবাধনা ও কাঁতরোক্তিব অস্ত থাকে 
না। আশ্চর্যেব কথা, পূৰ্ব্ববঙ্গে গাজন শব নাই, ওডিশায়ও গাঁজন শব্দ নাই, কিন্তু শবর 
বাউবী তাতী ধোবা অতি নিয়শ্রেণীব মধ্যে গাজনের অন্থবূপ ব্যাপার আছে। চৈত্রসংক্রান্তির 
দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ও সকল জাতির ‘বামযাত’ হয়। বাম সং ধামন্‌-- 
তেজ, কিম্বা খাত- দগ্ধ শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে। ঝামযাঁত--ঝাম-যাঁত্র! অৰ্থাৎ 
অগ্নিষাত্তা বলা যাইতে পারে। এই যাত্রায় অগ্নির উপরে ভক্তের! দোল খায়, অগ্নির 
প্রণালীব উপর চলিয়া যায় । লৌহময় পষ্রে বম্প দেয়_-এই হেতু ভক্তের নাম ‘পাটুআ’। 
উচা বাশে শুন্ঠে ভ্রমণ করে । এই বাঁশের নাম চরখি (সং চক্র হইতে )। বস্তুতঃ পশ্চিম- 
বলে গাজনে যেমন কচ্ছু-ব্যাপার আছে বা ছিল, ওড়িশীতেও তেমন আছে বা ছিল। 
‘পাটুআ’ কোথাও মহাদেবের, প্রায়ই চণ্ডিকাব ভক্ত । অতএব উত্তরবঙ্গ হইতে ওড়িশাঁর 
দক্ষিণ সীম! পর্য্যন্ত ধর্মের গাজন প্রচলিত আছে। ওড়িশায় ধর্শঠাকুর আছেন বলিয়া 
অনেকে জানেন না। কিন্তু বাউবী জাতি যে প্রচ্ছন্ন ধর্ম্ঠাকুরেব উপাসক তাহা নগেন্ত্রবাবু 
ৰলিযাছেন এবং লেখকেবও বিশ্বাস হইয়াছে। বাঁউবী ভিন্ন অন্ত এক জাতি বাকি নামক 
স্থানে অগ্যাপি বৌদ্ধ আছে। তাঁহাদের বৌদ্ধধর্দ্মগ্র্থও আছে ।* 

সং উপাধ্যায শব্দ হইতে ওঝা উপাধি । কিন্তু ভূতেব বোজাও উপাধ্যায় ছিলেন বোধ 
হয় না। বৌদ্ধ শব্দও স্বচ্ছন্দে পঝা--ওজী__ রোজ! হইতে পাঁবে। বোঁজার অনেক মন্ত্ৰে 
‘হাড়ীৰী চঙীর আজ্ঞা’ আছে। ময়নাঁমতীব গানে পাই, “হাঁড়িসিদ্ধা' নামে ভনঙ্রসিদ্ধ এক 
হাঁড়ী বঙ্গদেশে ছিল । সে হাঁড়ীর কোন ডাকিনী ঝী ছিল। তিনি ডাইনী ময়নামতী, নহেন 
ত? মধযনামতীর প্রতি চণ্ডীব কৃপাছিল এবং ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রেব কুপদেবী 
চণ্ডী ছিলেন। এ কথা ময়নামতীর গানে পাইতেছি। লাউসেনের এক স্ত্রীও চণ্তীর = 
ভক্ত ছিলেন । 

৯ । শৃন্যপুরাণের ভাষা । 

শৃন্তপুরাণে নানা মমযের এবং বোধ হয নানা স্থানের লোকের ভাবা মিশিয়| গিয়াছে। 
তথাপি শৃন্তপুবাণখানি পড়িলে বাঙ্গালাভাষাৰ ক্রমবিবর্তনের একট! স্থূল আভাস 
পাওয়া যায়। * 

"কোন কোন শব্দ বুঝা যাইতেছে ন|। হয়ত পুথিতে লেখ! অন্পষ্ট ও অশুদ্ধ ছিল। 





* গত ‘সেন্সনে'র সময় আমার এক ঘন্ধু এই জাতির বৌদ্ধধর্ম আবিঞ্কার কবেন। সে সময়ে জাতির নাগ 
"ধাম ও প্ৰস্থৰ’ নাম টুকিযা রাখি নাই। বোধ হইতেছে, মে জাতি তাতী। ৰ্‌ 
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কোন কোন শৰে ছাঁপার দোষ ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন পুথি ছাপান ছুরহ। ছাপিবার 
স্বময় আধুনিক যুদ্রাকব শব্দের আধুনিক কপ দিষা ফেলেন। সাধারণ পাঠকেব নিকট 
প্রাচীন প্রথির আদব আশা কবা যাইতে পাব না) যাহাবা আদব কবিবেন, তাঁহারা 
পুথিয় গ্রচীন রূপ দেখিতে চান॥ এই কাঁরণে শব্দেব বানান পৰিবৰ্ত্তন, বৰ্ণাশুদ্ধি সংশোধন, 
আধুনিক কমা সেমিকোলন ইত্যাদি যোগে বিবাম কিংবা শব্দব মাথায কম| বসাইযা 
বুপ্তবর্ণ প্রদর্শন ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত নয। পাঠকেব অর্থবোধ সাহায্যে সম্পাদক পৃষ্ঠপাঁদে 
ব্নজেষ মত দিতে পারেন। পদবিভাঁগের সময়েও সাবধান হওয়া কর্তব্য । শুরগুতাধে 
{৯২ পৃঃ) এক ভর্ণিতাঁয় ছাপা হইয়াছে, 
জীৰৰ্ম্মচবণে পৃণ্ডিত বামে গাএ। 
কন সদাশিব ভজ সুত নিবঞ্জনব পাঁএ ৷৷” 

- এই ভণিতাটি প্রথম পডিবাব সময় মনে হইযাছিল, সদাশিব পণ্ডিতবামকে নিবঞ্জম 
ভজিতে বলিতেছেন। কিন্তু বহু স্থানে আছে, “ক্লু নাসিব ভজ নিবঞ্জনব পাঁএঞ।” অতএব 
‘কন সদাশিব' বাস্তবিক কলুন নাসিব। এখানে পাঠ শুদ্ধ কবিয়। পৃষ্ঠপাদে দিলে 
ভাল হইত ! | 

অগেন্তবাবু ভাষাৰ বিশেষত্ব বলিয়াছেন । এই বিশেষত্ব সর্বনামপদে, কারক ও ক্রিযাপদেব 
বিভক্তিতে এবং কোন কোন শবৰ্বেব কপে দেখিতে পাই। ওড়িয়াভাবার সহিত ইহাদের 
এত সাদৃশ্ত আছে যে হঠাৎ মনে হয পুথিখানি কোন ওড়িয়| গায়নের হাতে পড়িয়া রূপান্তরিত 
+ হইয়াছিল। ২৮ পৃষ্টে-- / _= 

“*এমন্ত ধৰ্ম্মর বরত ন কবিব হেল! । 
ংসার তবিবাত জি বাইন্ধ হেন ভেলা ॥* 

রই দুইটি পদ ওড়িয়া বোধ হইবে। এমস্ত শব্দ পুথির আর কোথাও নাই। ন করিব 

হেলা--ওড়িয়া বীতি। 


অর্বনাম। ' কাবক। 
আহিম, আমি--আমি। = কর্মকারকে ক। যথা, 
- আদ্মাব, মোব, মোহর--'অমাব | পিতাক--পিতাকে ৷ 
মুবা--আমরা ।- ৷ জাঁক--যাকে। 
আদঙ্গাবে, মোকে--আমাকে 1 অধিকবণে ত, ঞ, এ! যথা, 
 তুঙ্গি-তুমি। 3 হাথত--হাথেতে, হাঁতে। -, 
তুন্ধার, তুমার-_-তোঁমাব।- দেহেত--দেহেতে, দেহে। 
তুমাকে--তোমাকে। < _ মালধচএ__মাঁলঞ্ে। 
কাহায়ে_-কাহাকে। _ অন্বকধে র। যথা, | HE 


টা 
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জলব--জলেব । দেহ--দেও। 

ঠাকুরব--ঠাকুবের করিব--কবিবে। (এইবপ সৰ্ব্বত) 
ক্ৰিবাপদ ॥ হি বলিব, বলিব|--বলিবেন চ 

পথম পুরুষে-_ উত্তম পুর্লষে-- 

জাঅ--যাঁয়।' জানি-_জানি। 

হএ--হয়। কহিনু-_কহিছ্ু, কাহলাম। 

কহে --কহে, কহেন। __ আইলাঞ্--আইলাম, আসিলাম । 

বৈসে, বৈসএ--বসে ॥ নারিলাঞ.-নাবিলাঁম ৷ 

কহেস্ত--কহেন। কবিবু--কবিব 

কবিলেস্ত--কবিলেন। কবিব--করিব। 

'_ বহিলাঞ্বহিলেন। অনস্তরার্থে_ - 
তুলিলেঙ --তুলিলেন। ৷ বরি--করিয়া। 
বচিলঁ-_রচিলেন। পেএ-_পেযে, পাইয়া । 
আইলেক--আইল, আসিল। গিএ--গিষে, গিয়| । 
হইলেক--হইলেন। হইঅ|--হইয়া। 

_ হইলাক--হইল। ডাকিআ-_ডাকিয়া। 
বোলিবাঁক-_বোলিবে, বলিবে। করিঞা--করিয়া। 
মম্যমপুকষে-- 7 রাখিঞা--রাখিয়।।। 
স্ৃমু--শুমুন; শোন ॥ নিমিত্তাৰ্থে-- 
দেহ--দিন। চু আনিবারে-আনিতে। 
রাখহ--রাখুন ॥ শ্ু্গিবাক-_পুজিতে 
কব-কব। কবিতে---কবিতে 7 


দেখা যাষ, বানানে বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পদের একা নাই। নানা কপ দেখিয়া মনে হয, 
প্রথিখানি নানা স্থানের এবং নানা সমযের লোকেব হাত ফিরিয়াছে। ক থ গ ইত্যাদি এক 
এক পুথিতেও এক্প্রকাব নয়। অশিক্ষিত গ্রাম্যলিপিকবেব কলমেব গুণও থাকিতে পাঁরে চ 

উল্লিখিত বিশেষত্ব আঁব কোথাও পাঁওযা গিয়াছে কি না, দেখা যাউক । চট্টগ্রামের প্রায় 
দুই শত বৎসবেব পুৰাণ! “র্যোৰ পীচাপী'তে আদ্ধবা, তোহ্ধবা, তুন্ধি পাই । (বেধে হয় = 
উত্তরবঙ্গে প্রায় তিন শত বংসরেব পুরাণা ) অভভূতাচার্যেব ‘রামাৰণে (সাঃ পঃ পঃ 
১৩১৩ সাল ) কবিলেন্ত, কবিলাঙ, এবং কৰ্ম্মকাবকে ক, অধিকবণে ত পাই। (বোধ হয়৷ 
পুর্ববোতিববঙ্গেব প্রা ভিন শত বৎসবেৰ পুবাঁপা ) পল্মাপুবাণে (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ জাল) 
বোলত্তি, এবং কর্ম্মকারকে ক, অধিকবণে ভ পাই । 'মহাবাই্রপুবাণে (সঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) 
বসিআ, হাসিয়া, স্ননিঞা পাই। প্রায় উত্তবরাঢ়েব তিন শত ঝসরেব পুরাণ! ‘চৈতন্ত- 


১=_ 
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চরিতামৃতে’ মুঞি মুই মো, হঞা, পাঞা, হইলাঙ,, দিমু করিমু ইত্যাদি পাই। কবিবঙ্কণচণ্ডী 
মধ্যবাঢ়েব তিন শত বৎসবেব প্রাচীন কবিব লেখা ৷ যে যে চণ্ডী ছাপা হইয়াছে, তাহাতে 
শৃন্তপুরাণের বিশেষত্বগুলিব কিছুই পাই না। তুমাকে, কুথা, ইত্যাদি শব্দের আছর 
ওকাবকে উকাব উচ্চাবণ কবা, এবং পাইঞা, খাঞা ইত্যাদিতে শেষের স্বৰ অন্ুনাঁসিক কর! 
উত্তররাঢেব, এখন কি বীকুড়াজেলীব ভাষার লক্ষণ বলিতে পাবা যাঁষ। শুন্তপুবাণেব প্রায় 
সৰ্ব্বত্ৰ কৰ্ম্মকাবকে ক, অধিকরণে 4, সম্বন্ধে র, এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ৰ আছে। অদ্তাপি 
বগুভ। বঙ্গপুব দিনাজপুরে কর্ম্মকাবকে ক, অধিকরণে ত আছে। শুন্তপুবাঁণে এক স্থানে 
হাম ( আমি ) আছে, বহু স্থানে তুমাব, এথি ( এই স্থানে ), সেখি (সেই স্থানে ) আছে। 
দিনাজপুর বগুভায় হামি, দিনাজপুরে তুমার, বগুড়া ব্গপুবে সেটি সেটে আছে। পূর্বে 
শব্দের স্ববেব বিপ্রকর্ষ উল্লেখ কবা গিয়াছে । -তাঁহাও দক্ষিণবাঢ়ে পাই না ।* 

গ্রন্থান্তবে দেখা যাইবে, বাঁঢেব ভাষা দ্রুত পবিবন্তিত হইযাছে। সেই কারণে শূন্তপুবাঁণের 
বিশেধত্বগুলি অত্যন্ত নুতন বোধ হয়। কোন ধাঁবাব শুধু আদি ও অন্ত দেখিলে ভ্রম" 
বিবর্তন বুঝিতে পাবা যায় না। মাঝের পদগুলি বসাইতে ধাঁরার একত্বে সন্দেহ থাকে না 

এখন শুন্তপুবাণেব শব্দ দেখিবার কথা। কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্য অসীম বোধ হয় না। 

_ হ্বতরাং শব্দের নীরস তালিকা উপস্থিত কবিতে সাহদী হইলাম না। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় | 


* রংপুবেব জুগীদের মুখেগুন| যে সয়নামতীর গানের উল্লেখ কব! গিয়াছে, তাহাতেও অধিকরণ কারকে 
ত, কৰ্ম্ম ও সম্বন্ধ-কারকে ক পাইতেছি। যথ!,-- 

"তোমাকে মারিবে মএন| পেটত গাও দিআ|।” 

( পেটে বা পেটেতে পা দিয়া তোমাকে মধন| মারিবে ) 
“অবিবারক দিন| ভাণ্ডের অধোগতি ৷” 

(রষিবারের দিনে ) | চু 
“কাম কোদ্দ নাই বেটাক ভাদাই ধানের কুড়া ৷” 

(যেটার কামক্রোধ নাই, যেন ভাদই (ভা্রমানের ) ধানের কুড়া ()1 কুডা--জমিখঙ 0) 

+ আমার লিখিত ঘাঙ্গালাব্যাকবণে শব্দের বিভক্তি প্রত্যযেব আলোচনায শুস্যপুরাণের বিশেষস্বগুলির 

বিচাৰ কব| যাইবে । এখানে পুন্কু্তি নিশ্রয়েলন। 


“শুন্যপুরাণ” সম্বন্ধে মন্তব্য 


র্ধাম্প শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্ৰ রাষ মহাশয শুন্যপুরাণের আলোচন! করিয়| কএকটী নুতন 
তথ্য প্রকাশ কবিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তাহার বৰ্ত্তমান. 
গ্রবন্ধেব উপব কোনবূপ মতপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি প্রবন্ধ মধ্যে আমাৰ 
মত জানিবার জন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা 
অতি সংক্ষেপে জানাইতেছি। 

প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন "শৃন্তপুবাণখানিব রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্ৰবাবু বহু ইতিহাস 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় কবিতে পাবেন নাই।” (২০৩ পৃঃ) যোগেশবাবুব 
এই অভিযোগটা সমীচীন মনে কবি না। আমি শৃল্টপুরাণের মুখবন্ধে ২৮০ ও ২১ পৃষ্ঠায় 
গ্রশ্থকাবের সময় ও গ্রন্থকাঁরেব বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি। যোগেশবাবুও পরে 
শূন্যপুবাণের বচনাস্থান প্রসঙ্গে লিখিয়াঁছেন, প্নগেন্দ্রবাঁবু অনুমান করিয়াছেন, মধ্যবাঢের 
দ্বাবকেশ্বর নদীতীবে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শুনত- 
পুরাণে শব্দেব মিল আছে । এই হেতু স্থূলতঃ বাঢের ভাষা বলিতেছি।* (২১৩ পৃঃ) সুতবাং 
শ্রদ্ধাম্পদ যোগেশবাবু এবপ ছুই গ্রকাব মত প্রকাশ করিলেন কেন? তিনি লিখিয়াছেন, *শূন্ত- 
পুরাণ শ্বেতনীলাদি পচ প্রসিদ্ধ ধৰ্ম্মপণ্ডিতেব অন্যতম বামাই পণ্ডিতের লেখা নহে। উহ! 
পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না ৷ উহা! খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পবে রচিত’ (২%৪ 
পৃঃ) উত্তরে আমাব বক্তব্য--যখন ধৰ্ম্মপণ্ডিতগণ আবহমানকাল এই গ্রন্থখানিকেই ধর্ম্মপূজাপ্রৰ- 
সক রামাইপপ্ডিতেব রচনা বলিয়| প্রকাশ কবিতেছেন, যখন ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমন্গলের কবিগণ 
বামাই পণ্ডিতকেই ধৰ্ম্মপূজাব গদ্ধতিকার বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, আলোচ্য শৃন্তপুবাণে 
যখন পুজা-পদ্ধতির অভাব নাই, এব* এখানিকে পদ্ধতি বলিয়| ধর্মপণ্তিতগণ আজও গ্রহণ 
করিয়া আঁসিতেছেন, তখন কি করিয়া বলিব যে এখানি ধর্ম্মপৃজা প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত- 
রচিত পদ্ধতি নহে? যোগেশবাবু বোধ হয় অবগত আছেন যে, এদেশে নন্দিকেখবপুরাঁণ 
ও কালিকাপুবাঁণ অন্থসারে দুর্গোৎসব হইয়া! থাকে । অথচ উভয়েব পদ্ধতি স্বতন্ত্ৰ। সেইরূপ 
রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণে যে ধৰ্ম্মপূজার পদ্ধতি নির্দেশ কবিয়া গিয়াছেন, তাহাকে শুন্তপুবাণীয় 
ধৰ্ম্মপূজাপদ্ধতি বলিয়া গণ্য কবিতে পাবি। যোগেশবাবু পরে আবার লিখিয়াছেন_-“পুজা 
পদ্ধতি কাঁঙ্গালা ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার আশা কবা যায়। আলোচ্য 
গ্রন্থের ছুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই- 
টুক পদ্ধতি ।” (২০৬ পৃঃ) 

যোগেশবাবুর বিশ্বাস, সংস্কৃত মন্ত্র না থাকিলে বুঝি পদ্ধতি হয় না। কিন্তু তিনি যদি 
গাজনের পদ্ধতি আদ্যোপান্ত আলোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পাবিবেন যে গান্ধনেব 
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সময় সন্ন্যাসীব| প্রকৃত পূজ| ব্যতীত নানা হাবভাবে যে নৰ্ভঁন কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে, তাঁহাদের 
উক্তিও পদ্ধতি বা পূজাব বীতি বলিয়া গণ্য। স্হৃদূৰব রামেন্দ্রস্থন্দব ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ 
সালের সাহত্যপবিষৎপত্রিকায় “গ্রাম্যদেবতা” প্রবন্ধে এরূপ পদ্ধতিৰ আভাস দিয়াছেন, 
- সুতবাং গান ও কথা আছে বলিয়া শুন্তপুরাণেব ২য় অংশ জলপাবন হইতে ৪৮শ তাত্রধাবণ 
পর্য্যন্ত অংশকে কেন আমৰা পদ্ধতি বলির! ধৰিব না? বাঢ়ে জামালপুবে এখনও মহাসমাবোহে 
ধৰ্ম্মের গাজন হইয়। থাকে । তৎকালে 'উত্ত সমুদায় অংখটাই ধৰ্ম্মপূজাব পদ্ধতি বলিখাই গৃণীত 
হইষ| থাকে। তাই আমিও শুন্তপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়াছি প্শৃন্তপুৱাণ সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া 
গণ্য ছিল না, ববং ধৰ্ম্মপূজাব পদ্ধতি গ্রন্থ বলিযাই গৃণা ছিল। তবে পববর্তীকালে এই 
পুবাণমধ্যে অপব কোন কোন বিষয় সংযোজিত করিয়! সঙ্গীতের উপযোগী করিবার চেষ্টা 
কর! হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদেব আলোচ্য এই শুন্তপুবাঁণ মধ্যে ছুই এক 
স্থলে বাগবাগিণী দেখিলেই তাহা মনে হইবে। কিন্ত ধন্মুসন্প্রদায়ের মধ্যে এখানি তাহাদের 
প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া! সমাদৃত হইলেও কখনও সঙ্গীতগ্ৰস্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই” 

আলোচ্য শৃন্পুবাণকে যোগেশবাবু খৃষ্টীয় ১১শ শতাবীব পরবর্তী বলিতেছেন, ইহাব কারণ 
এই যে ইহাতে জগন্নাথদেবের নাম আঁছে। ভীহাব মত *পুরীব বর্ত্তমান মন্দির খৃঃ ১২শ 
শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাব পূর্বেও জগন্নাথদেব ছিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ন 
পাইলে দেশ দেঁশাস্তবে তাহাব খ্যাতি ছিল বলির! স্বীকার করিতে পারি না।৮ (২০৮ পৃঃ) 
পুরীব মন্দির খুষ্টীয ১২শ শতাবেব প্রথমে নিৰ্ম্মিত হইলেও জগন্নাথদেবের নাম তাহাৰ বহু 
পূৰ্ব্বই যে বঙ্গদেশে পঁহছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্ৰাহ্মপুৰাণে জগন্নাথের প্রসঙ্গ 
আছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাবে বাজা বল্লালসেন তীাহার দানসাগর গ্রন্থের বহুস্থানে উক্ত ব্ৰাহ্ম" 
পুবাণেব শ্লোক উদ্ধৃত কবিষাছেন। এবপ স্থলে ব্ৰাহ্মপুবাণ যে তাহার বহুপূৰ্ব্বে বচিত হইয়া- 
ছিল এবং এই মহাপুরাণ খানি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার কবিতে হইবে। 

যোগেশবাবু “গোসাই” শব্দ দেখিয়া ভাবিয়াছেন যে শুন্তপুবাণেব যে যে অংশে এ শবটা 
আছে, তাহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পববর্তী। কিন্তু যদি তিনি শ্রীচৈতন্তদেবের পূর্ববর্তী চণ্ডী- 
দাস ও বিদ্যাপতিব পদ, কৃন্তিবাদেব বামায়ণ ও গুণরাজ থর শ্রীকৃষ্ণবিজয পাঠ কবিতেন, 
তাহা হইলে এবপ ভ্ৰান্ত ধারণা তীহাব হৃদয়ে স্থান পাইিত না । আমিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছি, 
যে এই স্থুপ্রাচীন গ্রস্থেব উপর অনেক হাত পড়িযাছে। অতি প্রাচীন ভাষা পরব্তীকাঁলে 
ক্রমেই অপ্রচলিত "ও ছূর্ববোধ্য হইতে থাকে, দেই সময তাহাব টীকা টিগ্লনী বা সময়োপযোগী 
কবিয়। লইবার চেষ্টা হয়, এই কাবণে শুষ্ঠপুবাণের সংস্কৃত অংশের উপব হাত না পভিলেও 
বাঙাল! ভাষাৰ উপব বিলক্ষণ হাত পড়িযাছিল। তাহাতে প্রাচীন ভাষা অনেকটা আধুনিক 
ভাঁব ধাবণ কবিলেও মুশ বিষয়টা নষ্ট হয নাই। যাহার! মহাযান বৌদ্ধদিগে আঁদিগ্রন্থ- 
গুলি দেখিয়াছেন, তাহারা সকলেই শ্বীকাঁৰ কবিবেন, যে একই কথা শত শত বাব উক্ত 
হইয়াছে। এই দোষ শৃহ্যপুত্লাণের সর্ব দৃষ্ট হয়, ইহাও প্রাচীনতার একটা অঙ্গ। ৷ 


a” 


Pd পা 
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7. মাননীয় সাবদাচরণ মিত্র মহাশয় রমাইপপ্ডিতের ধর্শামঙগল পাইরাছেন, এ গ্ৰন্থখানি বেণী- 
দিনেব প্রাচীন নহে, ছুই কি আড়াই শত বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছে। মাননীয় মিত্ৰ 
মহাশয শুন্তপুবাণ ও রমাই পঞ্ডিতেব ধর্শমঙ্গল আলোচন! কবিয়া দেখাইয়াছেন, উভয় গ্রছেব 
ভাষার আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানে বলিয়া বাঁধি যে, শূন্যপুর্লাণ-গচয্মিতাব নাম 
বামাই পণ্ডিত এবং ধৰ্ম্মমঙ্গণ-রচয়িতার 'ন|ম রমাই পণ্ডিত। রামাই ও বমাই কখন এক 
ব্যক্তি নহেন। ছু | চু ৰ; 

শৃন্তপুবাণে যে পাঁচ জন পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাহাও রূপক বলিয়া আমাব বিশ্বাস। 
শ্বেত, নীল, কাংগ্ত ও- তাষবণ য়ামাই, এ ছাড়া যে শৃণ্তস্থ গৌসাইপণ্ডিতেৰ উল্লেখ আছে, 
এই পাঁচটীকে মহাযান বৌদ্ধ সমপ্রদাযের উপাসন্ত পাচ জন বোধিপত্বের আভাস বলিয়াই 
মনে কবি! যে কোন আধুনিক বৌদ্ধচৈত্যে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চবোধিসত্ব ও তাহাদেব 
বাহনেব চিত্র দেখা যায়। বর্তমান নেপালী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, প্রথম আদিবুদ্ধ 
ব| শ্বয়ন্ত, তাঁহারই জ্যোতিঃ হইতে বৈবোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভৰ, অমিতাভ ও অমোঘ- 
সিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ এবং এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ ও তাহাদের স্ব স্ব শক্তি হইতে পঞ্চধ্যানী 
বোধিসত্বের আবিৰ্ভাৰ।. পঞ্চৰ্যানী বুদ্ধ ও পঞ্চ বোধিসত্বের রূপ যথাক্ৰমে শ্বেত; নীল, 
পীত, লোহিত ও হর্লিৎ। এক্ষণে ( কলিযুগে ) ৪ৰ্থ বোধিসত্ব পদ্মপাণির অর্ধিকার চলিতেছে। 
তিব্বতেব দলইলামা যেমন পদ্মপাণি বোধিসত্বের অবতার বলিয়া পরিচিত, সম্ভবতঃ রামাই 
পণ্ডিতও সেইরূপ আপনাকে পদ্মপাণি বোধিসত্ব মনে, করিতেন'। এই জন্তাই বোধ হয় 
তিনি পদ্মপাণিব স্তায লোহিত বা তাম্ৰবৰ্ণ চিহ্নধারণ করিতেন। বৌদ্ধ চৈত্যেব চাঁধিদিকে 
চাবিজন দণ্ডায়মান বোধিসত্ব এবং তাহাদের শক্তি বা (ঘটদাসী) এবং প্রধান অনুচৰ 
বা (কোটাল ).দৃষ্ট হয়। রাজ! হরিচন্দ্র তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত 
আপনার ন্যায় তাহাদেবও সাক্ষাৎ আবির্ভাব কল্পনা কবিয়া গিয়াছেন। শুন্যপুরাণে পঞ্চম 
বা শৃন্তস্থ গৌসাই পণ্ডিতেব যে উল্লেখ আছে, তিনিই বৈবোঁচন নামক বুদ্ধ বা নিবঞ্জন 
ধর্ম, শূন্তপুবাণেব হুষ্টিপত্তনে ও সকল ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে তাঁহার প্রধান পারিষদ উলুক ও 
তাহাব আদিশক্তি অভয়ার উল্লেখ আছে। বোধিসত্বরূপী বিভিন্ন পণ্ডিত প্রসঙ্গ হইতে মনে 
হয় যে, পূর্বকাঁলে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ও তাহাদের পুজ্রকপী পঞ্চ বোধিসৰ্বের উপাসক উপাসিকা 
বিভিন্ন দল ছিল, সেই সকল উপাসক ও উপাসিকার! গতি ও আমিনী আখ্যায় পবিচিত ছিল। 
যোগেশ বাবু মনে কবিযাছেন যে, রামাই পণ্ডিত-অন্তেব নিকট শুনিয়া আপনার গ্রগ্থবচনা 
করিয়াছেন! প্রকৃতপ্রস্তাবে ‘তাহা নহে। পণ্ডিতেব আদ্দিকথ। হইতে জান! যায় ধে,_ 

ৰ স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে। ৰ 

-শিক্ষা কবে নান! শাস্ত্র শুনি বিদ্ধমানে ॥৮ হি 

সুতবাং রামাই পণ্ডিত যে.ভাবতী কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাহার পিতার স্ববূপ ধর্ম্ম- 

নিবঞ্জনের নিকট' শুনিয়া, অপব কাহারও নিকট হইতে ‘নহে। ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ 


চি 


নি 


২২৪ " সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা -[ ৪ৰ্থ সংখা 
যেমন বোধিসত্ব পদ্মপাণিব জনকস্বৰূপ, এখানেও ধৰ্ম্মনিবঞ্জন সেইরূপ রামাই পণ্ডিতের 
জনকস্ববূপ হইতেছেন। 

- আলোচ্য শুন্যপুরাণে হাজাব বর্ষেব প্রাচীন' বাঙ্গালা ভাষা হইতে আধুনিক বা্গালা ভাষা 
পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ কবিয়াছে, তাহাব কাবণ পূর্বেই লিখিয়াছি। এ সকল শব্দসংগ্ৰহের্ 
জন্তু রাঢ়দেশ ছাড়িয়া সুদূব ববিশাল বা পূৰ্ব্ববঙ্গে যাইবার আবশ্যক দেখি ন!। এখন 


যে শব্দ রাঢে প্রচলিত নাই, পূৰ্ব্বে তাহা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব 
নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডী ধৃত অনেক রাটীয় গ্রাম্য শব্দ দৃষ্টান্ত স্বৰূপ উদ্ধৃত কর! যাইতে, 


পাবে ৷ পববস্তী কালে যাবনিক শব গৃহীত হওয়া! কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যোগেশবাবু 
যে গুলিকে যাবনিক বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অধিকাংশই হিন্দী শব্দ। এ শৰ্মগুলি 
কোন্‌ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়, তাহ! স্বতন্ত্ৰ ভাবে আলোচনাব বিষয়। 


আমাব বোধ হয়, যোগেশ বাবুও কতকগুলি শব্দের ঠিক অর্থ করিতে পাবেন নাই। , 


উদ্বাহবণ পস্ননার খেড় মন্দির”। (২১৪ পৃঃ) এখানে ‘খেড়’ শব্দের তিনিও ‘খড় 
অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ‘সোণাব খড়ের মন্দির হইল এ যেন ‘সোণার পাথরবাটীব’ 
মত।, বাস্তবিক এখানে ‘খেড়” শব্দের অর্থ ‘খেল’ অর্থাৎ কেলিমন্দির। উৎকলবাসী ষোগেশ 
বাবু একটু সামান্ত চেষ্টা করিলেই প্রাচীন উৎকল-সাহিত্যে ‘খেড়’ শব্দের ভূরিপ্রয়োগ ও তাহার 
‘খেল’ বা ‘কেলি’ অৰ্থ বাহিব করিতে পারিবেন। _ 

যাহা হউক শৃগ্যপুর্াণ খানি আমরা বর্তমান যে আকাবে পাই না কেন, ইহাব মধ্যে 
প্রায় সহ বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন, বৌদ্ধযুগের বিকৃত সদ্ৰ্ম্মের বিশ্ময়ণনক্‌ স্থৃতি এবং 
ধৰ্ম্মপুজার পদ্ধতি রহিয়াছে। এই গ্রন্থথানি নানা দিক্‌ দিয়া আলোচন| ও বিচার' করিবার 
সময় আসিয়াছে। = 


ৰ 


পত্রিকা-সম্পাদক। | 


এ 


জল 


আয়ুর্দেদের অস্থিবিষ্ঠা. 
মীম।ংগা সমালোঁচন! | 


শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবিবাঁজ শ্রীযুক্ত হবামাহনধব মজুমদার কাব্যভীৰ্থবচিত প্রবন্ধ পাঠ কবিল|ম। 
যেকপ গুণগ্রাম থাকিলে এইবাপ গভীব বিষয়েৰ সমালোচনা বা মীমাংসা সম্ভব হয, এইবপ 
গুণগ্রাম উক্ত মজুমদাৰ মহাশযেৰ বেশ আছে জানিযাই আমি প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযাগব 
সহিত পাঠ কবিষাছি। বিশেষতঃ এখন ইনি দযানন্দ এংগ্লোভেদিক্‌ বিদ্ধালয়েৰ আযুৰ্কেদাধ্যা- 
পক। স্থৰ্তৱাং আবুর্বেদেব অস্থিবিগ্ভাব মীমাংসা-হুত্রে তাহাব নিকট হইতে কিছু নূতন তত্ব 
জানিতে পারিব আশা ছিগ ।' কিন্তু প্রবন্ধ পাঠে বুঝিতে পাবিলাঁম বস্তুতঃ ইহা তিনি নিতান্ত 
অন্গুবোধে ঠেকিযাই লিখিষাদছন। এই কাৰ্য্য অনুবোধে হয না। অনুবোধে লিখিত বিবাহের 
অভিনন্দনপত্রে যেৰূপ বৰ্ষ! খতুতে বসান্তব বর্ণনা থাকে) অন্ুবাঁধে ঠেকিঘা গাষককে যেকপ 
মধ্যন্দিনে বেহাগ গাইতে হব, শ্রদ্ধেষ বন্ধু কাব্যত্বীর্থ মহাঁণযও বোধ হয় সেইবূপ নিতান্ত 
অনিচ্ছপাত্ব এই প্রবন্ধ লিগিযাছেন। নতুব| প্রবন্ধ এইবূপ হইত না ৷ 
খধি-বাকো আমাৰ অনাস্থা নাই। গবস্ত চৰক ও সুশ্ৰুত বে আৰ্য-গ্ৰন্থ নহে এবং বহু 
ছআর্ষপ্রস্থ যে পিপিকাৰ প্রসাদ বশতঃ অনার্য হইযাঁছ, তাহা বোধ হয় অনেকেই -স্বীবাব 
কবিবেন। চবক ও স্ুশ্রাতব অনাৰ্ধত্ব সম্বন্ধে "বোধ হয়” “সম্ভবতঃ” বলিযা নিজেব মন্তব্য * 
প্রকাশ কবা অপেক্ষা খষিতুল্য সন্মানভাজন বাগ ভটেব উক্তিই বলিতেছি-- 
*_ প্ৰিপ্রণীতে গরীতি্শ্চেন্মুত্তা চবকসুশ্ৰুতৌ। ৰ ৷ 
ভেলাগ্ভাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তন্বাদ্‌ গ্ৰাহ্বং সুভাষিতম্‌ ॥ ৰ্‌ 
কা 1 নি্থ - কিমম্মাকমুপকাবকত্বাদিদ্বাবেণ খষিপ্রণীতমেব তন্ত্ৰমনুবাগৰশাদধেব্যমিত্য।- 
শঙ্ধ্যাহ,--খবিগ্ৰণলীত ইতি। যদি খষিপ্রণীতে গ্ৰীতিস্ততশ্চবকস্পশ্ৰুতাখ্যৌ হিত্বা . ভেড- 
জাতুকর্ণাদিখুনি গ্রণীতাঁনি কিমিতি ন পঠান্তে সর্ব্বেণৈর বৈশ্ববৃন্দেন। -অপিতু সুভাষিত প্রিষতয়া- 
চবকনু্রতী বাহুলে)ন যথা পণঠতে ন তথা ভেডাদযঃ। তন্মাৎস্থিতমেতৎ স্নভাষিতং 
গ্ৰাহম্‌। নতু মুনিপ্রণীতমেব তন্ত্ৰম্‌। অতশ্চবকন্শ্রুতবদ -অনার্যমগীদং গুণবন্বান্মতিমষ্তি* ' 
গ্রীহামেব ৷” 

»(কবিবাঁ বহি তে স্টাকবাগ্ভট উত্তবস্থান ৪০ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক ৷) 
বোধ হয় ইহাঁব ভাষান্তব আবশ্যক হইবে না৷ বীহাঁঝা বর্তমান চবক ও স্ুশ্রুতকে “আধ” 
ভাবিষ! সমালোচনাৰ শুতীত মনে কৰেন, আমি তাহাদিগকে উদ্দেশ কৰিয়াই বলিয়াছিলাম = 

“তবে খষিবাক্য ঠিক বাখিতেই হইবে মনে কৰিয়া যাহাৰা বৃথা জম্মনা বা তর্কেব আশ্রয় গ্রহণ - 
কবিবিন, আমি তাহাদিগকে দূব হইতে নমস্কাৰ কৰিতেছি।” Ub ৬ ইহা বাদন । 


ডু ২৯ 


ঢ় 


$ - 


২২৬ সাঁহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [ঙ্থ নখা' 


পবন্ধ ইহ! মন্তছন্ধ তমঃ নাহ। অসমর্থেব ভাগ বা ক্ষনা সবগুণৰ _শ্বিউস নাহ। শোকা- 
তুবেব বৈবাগ্য শ্মখানস্থিতিকাপ পর্যন্ত ্বাধী ; ইহাঁও মোহদ, সৰ্গ ন হ। 

আম।ব প্রবান্ধৰ মীমাংস।চ্ছণল বন্ধ যে অবাস্তব কথাব অবতাঁণ। ক্ৰবিষাছেন ভাহাব 
আলোচন! আবশ্যক । মীমাংসক মহাশষ ভন্ণ বাক্য অনুসাবে “চেষ্টাবান্‌* অর্থ ‘চল’ কবিতে 
অভিলাবী। এখান আমি যদি জিজ্ঞাদা ক'ৰ এই চল ত্রিষাটী কি? কাৰ কে? এই 
প্রঞ্ণৰ উত্তাব মীমাগক মহাশয়কে শ্বীকীব কৰিতে হইবে, চলক্রিধা গতিব নামান্তর এনং 
করৃবাঙ্গে অ প্রত্যয় ববিষ| যখন চল পদ নিষ্পন্ন হঈযাছে, তখন ইহাব কর্তাও সন্ধি। এতাৰহা 
নত ও উন্নত ক্রিঝ। ও চল ধাতুৰ অর্থে বিবৌধ থাকিতেছে ন|। স্ততবাং মীমাংসব কথিত 

সংবোগ বিভাগ প্রন্ৃতি কথাৰ অবদবই নাই । বিশেষতঃ শীমাং ংসককবিত “বে স্থলে সন্ধিগুলি 

স্থানচাত হয় অর্থাৎ এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘুবির| বেডাধ, সেই সন্ধিকেই চল বল! যায” এই কথাব 
সহিত তাহাব রা শব্দেৰ অর্থ নিৰ্ল্লাচনেব তর্ক মিলাইলে পাঠক, কোন পে যাইাবন 
" বলিত পাবি না ৷ 

বন্ধুবব ঠা মহাশণ কখেককা-সদ্ধিকে অচল ৷ অন্তৰ্গত কবিবাঁব জন্তু যে অযথা 
-চেষ্ট(কবিয|ছেন তাহা নিতান্ত বালোচিত। টাক।কাবেব মতকে সুশ্রাতেব মৃত বলিয়া প্রতিপন্ন 
কবিবাৰ চেষ্টা কেন? বাহাব৷ স্ুশ্ৰুতে কতশ্রম তাঁহাবা জাবেন টীকাক|বগণেৰ সমযই শ্রশ্রুতেব 
অনেক পাঠান্তব ঘটযাছিল। স্থতবাং কোনটা ঠিক তাগ ট.কাকাবগরণ নিজেবাই স্থিব কবিতে 
পাবেন নাই । -এবপ স্থলে টীবাকাবেব মত কোন-কালেই সুশ্তেব মত বলিয| গৃহীত হইতে 
পাব না। যদিই বা এহ হষ, তাহাও. আমার মতেব অনুকূল | গ্রাবাস্থি ও পৃষ্ঠবংশের 
অহিগত গঠন ও কাৰ্য্য প্রায তুল্য ।, স্থতবাং গ্রীবাঞ্ছি চল হইলে পৃষ্ঠবংণকে চল না -বলিবাঁব 
হেতু কি? অস্থি ও সন্ধির গঠন এবং কার্যা বিচাব কবিলৈ কশেককা সন্ধিসমূহকে চলাচল 


বলাই উচিহ। আধুনিক বিজ্ঞানমতেও তাহাই ( Amphearthrosis বাঁ mixed jomts ) | "/ 


এতব শৰে ভেলক বুঝাষ ইহা ডন্বনেব মতে সত্য। কিন্তু ভেলক অর্থে নৌকা বুঝাইবে 
ইহা কে বলিল? ভেলা ও নৌকা-ষে সম্পূর্ণ স্বতগ্ন তাহা বালকেও জানে। তৎপৰ তিনি 
যে গ্রতাক্ষ কব]ইতে চাহ্যাছেন তাহার মূল্য বুৰিতেও বাকী নাই। সৌভাগ্যত্ৰমে লাহোরে 
যখন তিনি এ কথার অবতাবণ। কাবন, তখন আমি তাহাকে কণেককাস্থিব সন্মুখ ও পণ্চাঁৎ 
নির্দেশ কৰিতে বলি। ফলে তিনি কশেককাব উচ্চ অংশকে (Pi০cess of vertibr ৪) সমুখস্থ 
অৰ্থাৎ উদ্বের ৰিকেব অংশ বলেন এবং.এ উচ্চ অংশ কি ভাবে থাকে তাহাও ঠিক নির্দেশ 
কবিস্ত পাবেন নাই। বন্ধুবব প্রত্যক্ষকে যত সোজা মনে কবেন, ইহা তত সোজা নহৈ ইহাক 
মতে উচ্চ অংশটী নৌকাব একটা, গলই এবং গোল অংশটী নৌকাব মধ্যদেশ। "আকাঠা- 
নাছয়র তিনটা গলই” এবপ প্রবাদ পূর্ববঙ্গ প্রচলিত আছে। বিস্ত- একটা গলই-ওয়ালা 
নৌকাব কথা জানি না। খ্ুতব পাবা অর্থনির্বাচনে” আমি ভন্বনেব বিবদ্ধে যাই নাই 


বলিফাই বিখাস। ভেলা/যপ জলে ভাসে-সেই একখানা অস্থিব উপব জী একখান! অস্থি , 


~~ 


ৰ 


নৈ 


তদ 


পা 


রি - আবুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা "২২৭ 
ঠনস্থ 5ভাবে থাকিব| কেৰ গেলিব। থাকে। আপি প্রতব শদে ইহাই বুঝয়াছ। এখন পাঠক 

পিচাৰ কথিব্নে । 

" কোষ্ট শব্দ বিচাব কৰিতে বাইয়া মীনাংদক বন্ধু অনেক কথা বলিবাছেন। আমি কেন 
কোঠ খনৰ উল্লেখ কবিঝাছি, তাহা যদি চান বুঝিতে চেষ্টা! বন্ধিতন, তাহা হইলে এত 
বাজ. কণা শুনিতে হইত না| বে অঙ্সিদ্ধিপমূহেক উল্লেখ কোষ্ঠগত সন্ধিব সহত 
কব! উচিত ছিল, নেই ফুস্ফুস্‌ নিবদ্ধ অস্থিসদ্ধিক গণন| উত্তসাঞ্গেব সন্ধিব নহি 
কব হইল কেন? বিশেষতঃ নুশ্রুতে এই অস্থিগুলিন বিবরণ পূৰ্ব্বে দেওয়াই হয় নাই। 
এৰূপ স্থান ইহাকে ভূল-পাঠ বলা যাব নাকি? সীমাক মহাঁশয আনাৰ যে কোষ্টপমুহ 
শর্দটা ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা আসি স্বীকার কবিতেছি। এখানে কোষ্ঠই হইবে। তব” যদি 
তিনি অমাৰ পর'্তী পাঠ “স্লৃতবাং কোষ্ঠ শবে হ্বদঘ £ইতে অপান বাধুব স্থান পর্যন্ত সমুদাফ 
_অংশটাকে বুঝাইতছে” এই টুকুৰ প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতেন, তাহা হইলে তিনি আমায় উদ 
বুঝিতে পাঁবিতেন এবং উদ্ধাবতাঁর পরিচয় ও পাইতাম। তথাপি আসি এই ভ্ৰম শ্বীকবৈ কৰিষ 
তাহাব নিকট কৃতজ্ঞত] প্রকাশ কবিতেছি। 

আমি বে সাতটা প্রশ্ন কৰিযা 1 এক আপত্তি উত্থাপন করিযাছছি, তাহাৰ উত্তৰ মীমাংসর্ক 

মহাণঘ কবিযাছেন। আমাৰ আপভিব হেতু নিৰ্ক্বাচান কবিবাজ মহাশয় মহাত্র্স 

কবিযাদছন। আববুর্বেধদব, উপব অনাস্থা বা অভক্তি উংপাদন এই আপনতিক হেতু- নহে। 

~ আবু'ৰ্ব্ব'দৰ সম্যক আলোচনাই ইহাঁব উদ্দেষ্য। পৰস্ত মীম[’সক মেহাশায়ন উত্তাবব ফলে 
আফুর্কদেক প্রতি ভক্তি অপেক্ষা-অতক্তিব উদয হওয়াই সম্তাবন1 } - 

শীদাংসক মহাশয় আমাৰ প্রথম প্রশ্নের উত্তবচ্ছলে বে কষেকটী পাঠ উদ্ধাব কবিষাণছন, 

5... তাহা কি জুগতেক? অথবা অন্ত গ্রান্থব ? সুশ্তৰ একপ পাঠান্তব কোণা! পাইলেন তাহা 

লিখিবা দিশে বাবিত হুইতাম। অন্ত গ্ৰন্থৰ হইলে তাহা কি-হুঞ্ুত্বৎ প্রাচীন কোনও গ্ৰন্থ 
অথবা ভাব প্রকাশ প্রভৃতিব স্তাষ অৰ্ব্বাচীন গ্রস্থই তাহাৰ অবলষন। মীমাংদক মহাশয় ৷ 
পাঠৰ স্িবত্ব সম্বন্ধেই সন্ধিদ্ধ। অথচ এবটাঁ উত্তব কবিতে, হইবে? ইহা কেবল , 

_ “পাঠ লাগান” বই অন্ত বিছু কি? ? এইবপ প্রবৃত্তি লইষ} 09 উচ্চ আপন গ্রহণ 

. কবা উচিত হ্য নাই । 

মীমাংসক মহাশষ বলিতেছেন, “এই বণ নাডীকে হদযণক্লামনিবদ্ধ বলিবাব অভিপ্রাষ - 

এই যে এই নাভীব সহিত হৃদয-ক্লেম, নেত্র বৰৃৎ প্রভৃতিব নাঁভীব সহিত সম্বন্ধ আছে। অতঃ- 

>  *পৰ তাহা দেখান হইবে । এই একটা নাঁভীই বন্ধই প্রদেশে বাঁবিত হইবা বহু অংশে বিভন্ত 

হইযাছে।” অন্গবিনিশ্ষ বিদ্ধাব পৰাবাষঠা বাট। বে 
দ্িতীঘ প্রশ্নৰ, উত্তবে যাহা ব্লিষাছন তাহা আমাৰ আপত্তিৰ অনুবুল নাহ। 
রি তৃতীষ থাব'উত্তবে মীন|ংসকও সন্দির্দী। অব তিনি হাদি বন গুলির গ্ৰাণাৰকত| 


সাধ প্রণব গোচৰ বন্ধিতেন, তাহা হইলে ভাপ ভইভ7 +, চর 
ন সি ৰ 


~ 


২২৮. | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ,_ [*ৰ্থ সংখ্যা 


2) } 


চতুৰ্থ প্রশ্নব উত্তৰ দ্বিতীষ প্রশ্নেব উত্তবের ন্থায। - 

পঞ্চম প্রশ্নেব উত্তবে মীমাংসক মহাশষ যাহা বলিয়াছেন; তাহাৰ বিচাব ভাব পাঠকেব 
উশবই দিত'ছ। ইহাব কোন্‌ কথাটা যে প্রতিবাদ তাহ! বুঝিতে পাবি না। তবে ইনি 
বলিয়াছেন, “কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধি ছুই এত দশ থাকা| মাত্র 'উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত এই সন্ধি আৰও অধিক হইবে।” ইহার প্রামাণিকত্ব কোথা? লিখিলে ভালু হইত 
নাকি? 


ষষ্ঠ প্র’গ্বব উত্তাবও মীগাংসক পাঁঠাস্তব দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহ|ব প্রমাণ নাই। অপিচ | 


নাগাৰ্জ্জুন প্রভৃতি’ বলিয়াছেন বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাৰ কোনও প্রমাণ দেওযা হয় নাই 
কেন? কোন্‌ গ্রন্থ কোন্‌ অধ্যাযে একপ প্রমাণ আছে। উত্তব দ্বিতীয় প্রপ্লেৰ 
উত্তরেব মত! | 

সপ্তম প্রশ্নের উত্তবে হৃদয় অর্থে বক্মঃপ্ৰদেশ কবিযাছেন। এই বন্ধঃপ্ৰদেশ বলিতে 
কি বুঝিতে পাবি? বষ্ঠ নাডীব সহিত বন্মঃ প্রদেশের সম্বন্ধ থাকিতে পাবে, কিন্তু ইহাব 
সহিত যাহাব প্রধান সম্বন্ধ সেই ফুমফুমেব উল্লেখ নাই কেন? ক্লোম পিপীঁদ্বাস্থানও তিন। 
এ পুবাতন কথ|। বস্তুতঃ এটা কি, ত'হ। মীমাংসক মহাশয় দেখাইযা দিতে পাবেন কি? 
৪5 কবিবান বিবজ্গাচবণ গুপ্তেব মতে রোম অর্থ ফুস্দ্মের দক্ষিণ অংশ। (মীষাংসক 
মহাশয় তাহাই বলিবেন কি? 

অহিসন্ধিব স্থান নির্দেশে গন্থকাব “ব্যাকুব” নাও হইতে গম কিন্তু গিপিক্লাব বা 
মুদ্রকবেৰ “ব্যাকুধি, ত চিরপ্রসিদ্ধ। সে কথা যাউক, পরস্ত মীমাংসক মহাশয় সুশ্রতেব যে 
স্বানটাকে উদাহবণ স্বরূপ মনে কবিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা উদ্বাহবণ কি ন! নিঃদনেহে বগা 
যায় না। মোট সন্ধি সংখ্যা ২১০ তন্মাধ্য ১৬৯ টাকে উদাহবণ স্বৰূপ একাণ কৰিলে বাকী 
৪১টা মাত্র থাকে। উদাহবণেব এইকপ রীতি কি? যেখানে উদ্বাহৃত বস্তু বহু, সেখানে 
সামান্ত মাত্র কয়েকটাব নাম বলিয়া প্রভৃতি বা ইত্যাদি দ্বাবা বাক্য সমাপ্তি কবা হয। উদাহবণেৰ 
এই মিষম। সুঞ্রুতে আমাব বাক্যেব উদাহবৰ বিস্তব পাওয৷৷ যাইবে। কেবল মাত্র সুত্র" 
স্থানেৰ নবম অধ্যায পাঠ কবিলে পাঠক এ কথাব সত্যতা উপলব্ধি কৰিতে পাবিবেন। 


“ কিৰূপে মৃলগ্রস্থেব অর্থলোপ কবিতে হয়, তাহাব উদ্বাহবণ, মীমাংসক মহাশয সুন্দবভাবে ৷ 


দিয়াছেন । মীমা,সক মহাশষ জুঞ্তেব “তেষামঙ্গুলিমণিবদ্ধগুল্ফ” ইত্যাদি সংস্কৃত অংশ উদ্ধাব 
করিষ। পবে ‘ ইহাব অর্থ এই যে অঙ্গুগী, মণিবন্ধ, গুলফ, জান্থু এবং কুর্পব প্রভৃতি কোব সন্ধিব 


উদ্দাহবণ স্থানীয় ।” এবং “এইৰূপ কক্ষা, বজ্ষণ, দন্ত প্রভৃতি উদৃখল-সন্ধিব উদাহবণ স্থানীয় 1৮, 


ইত্যাদি বলিযাছৈন। প্রভৃতি শব্দটী মীমাংসকেব নিজন্ব। মূলে প্রভৃতি শব্দ থাকিলে সব 
গোল চুকিখ! যাইত। বৈগ্কশীন্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকগণে নব চক্ষুত ধূণি নিক্ষেপ. কৃবিয। baa 
মত স্থাপ্‌নেব আধা “শৃতংবদ” স্থলে একপ ধূলি ‘নিন্মেপেব ব্যবস্থা সুন্দৰ, হই 


পাবে { বিস্ব-শুলিখপ দুটা বড় শতু,। -এই জন্তই না “তং বদ মা পিখ"। পস্ান্তৱে 
পৰাত 


ৰক 


পি 


সস 


। ন ১৩১৬ ] আঁযুর্ব্বেদের অহ্থিবিদ্য!, ২২৯ 


মাঁমাংসক মহাশয়ৰ ব্যাখ্যা যদি স্বীকাব কৰিষাই লওষা হয়, তাঁহা হইলে তিনি কি বলিতে / 
দিবেন যে কোব সন্ধি ও উদূখল সন্ধি আব কোথা আছে? | 
সীম৷ংসক মহাশয় আমার উপব একটা অযথা দোষাবোপ কবিখাছেন। আমি কোথাও 
সুশ্রুতেৰ ভুল ধবি নাই। আঁম[ব জ্ঞান অল্ল। স্থতবাং, এবপ আলাচনায়" শন্দোহব 
অবকাণি | যেখানে যাহ! হটবাছে তাহা বলিযছি। এপ আলোচনায় শীমান্সক মহাশয় 
সন্দিগ্ধ স্থাগ তাঁহাব নিজেব “মনগড়া” ব্যাখাকেই যদি শিষ্ট সন্মত মনে কৰেন এবং ইহাই 
যদি শাস্ত্ৰালোচনাব সাধুপথ মনে কবেন তবে আম নাচাব। | 
আব একটা প্ৰবগভ1” ব্যাখ্যাব নমুন! দেখাইতেছি। প্তজ্জন্ঠই তিনি ( সুশ্ৰুত? ) 
সদ্ধিব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিবাদছন যে যদিও উদাহবণে সমস্থ গুলি সন্ধি দেখান হয নাই তথাপি 
সন্ধিব যে সকল নাম কবা হইল, অনুক্ত সদ্িগুলিশু তাহাদেবই অন্তভূক্ত হইবে |” মীমা‘সক 
মহাশয তাঠাব নিজেব কথা স্শ্ররতেব দোহাই দিয়] বলিতেছেন। সুশ্ৰুতে এমন কথ! 
কোথাও নাই। মীমাংসক মহাপব প্ৰথম ইহা সুশ্রাতিব বাক্য বলিয়া সামলাতে না 
পাবিষা তৎপবক্ষাণই অন্ত স্থৰ ধবিণলন, যথা “এই অভিগ্রাযেই সুঞ্রুত বলিতেছেন যে 
‘তেষাং নামভিববাকৃতষঃ প্রাষণ ব্যাখ্যাত’ । ইহার অভিপ্রায় এই যে, য'দও এ স্থলে 
নাম উাল্লগ কবিষ! সমস্ত সদ্দিব আকৃতি বৰ্ণন কবা| হয় নাই, তথাপি সন্ধিব নামেব দ্বাবাঁই 
অনুক্ত সন্ধিগুলে বুঝিনা লইবে।” নিমের দোষ সামলাইিত গিষা একটা কল্পিত ভ্রান্ত 
ব্যাপাব স্থাষ্টি কব! কি মীমাংসাকব কার্ধ্য। ইহাব উপৰ আবাৰ “অর্থাৎ” আছ, ষথ। 
“অৰ্থাৎ সমস্ত সন্ধিৰ আঁকৃতিই উল্লিখিত আট গ্রবাব সন্ধিৰ অন্তৰ্গত ।” ভুশেব পলাকাষ্ঠা। 
এই সংস্কৃত টুচুব প্রকৃত অর্থ সুঞ্রুত সঙ্ধিব আট প্রকাঁব শ্রেণীবিভাগ কবিয়াছেন, প্রত্যেকের 
ভিন্ন ভিন্ন নামও কবিযাছেন , বিস্ত বিশেষ কোন লক্ষণ কৰেন নাই। এই জন্য বলিতি- 
ছেন “মেই সকল মদ্ধিশ্রপীব নাম দ্বাবাই আক্ধতি গাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে*। এইবপ 
সমালাচ্নাব সত্য-গোপনের চেষ্টা বৃথা! সুঞতের ুত্রস্থানেব অষ্টম অধ্যাষে শত্তর-সমৃহর 
আবৃতি বর্ণনার ঠিক এই পাঠটী আছ। যথা 4 
£ “তেষাং নামভিবেবারুতযঃ প্রাণ ব্য!খ্যাতাঃ।” =) 
. ইহাৰ টীকাষ ডন্বন কি বলিতেছেন পাঠক শ্রবণ ককন 
“সংগ্ষেপেণ পন্জরাণাবং দৰ্শযন্নহ,-- তেষাং নামভিবি্ত্যাদ্ি “তেষাং” শঙ্পাণাং আৰবতয়ঃ 
সঙক্ষণানি নামভি”বৰ প্ৰাষেণ ব্যাখ্যাতাঃ।৮ এদাল ভামুমতীটীক|কাবৰ চবকচতুবানন ভমৎ 


১ -ক্ৰপাণিদ'ন্ত কি বলিযাছেন পাঠক মহাশয তাহা ও শ্রবণ ককন। “সজ্কেপেণ শস্তাক|বং দৰ্শযন্নাহ 


তেবানাম'ভবিত।।দি। নামভিবিত্যম্গত৷্থৈনসভিঃ, তদ্ষথা উৎপলপত্রাকৃত্যাদিনা উৎপল- 
পত্ৰমিত্যাদি নাগাথাহ্গমঃ1১ ইহাৰ উপৰ টীক| অনাতিষ্য? । 

প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন নচ্জাণত হওযা উঠিত "পাঠ লাগানব” কি হৰ্দীশ! তাহা প্রমাণ বধিত 
আমাক হয়ত বই পাইাত হইত অথব। শাস্ত্ৰ স্থবেৰ বিগাবপঞ্গতিকে উদাহৰণ করিত হইত, 


৯৬ 


২৩০ = মাহিত্য-পরিনৎ পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্য! 


যি ীমাসক মহাখযেব এবন্ধ প্রকাশ না হইত। সুধী পাঠক এই নীমাংস| পাঠ-কবিয়াই 
তুষ্ট হইবেন। আমাব বৃথ| শ্রমেব ভষ কাটিযা গেল। k 
* মীমাংসক মহাশয় বহুস্থালই স্বীয় বাক্যের প্রমাণ ভন্ত “ডম্বন প্ৰভৃতি টীকাকাবগুণ” পাক 
কাবগণ” - ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ কবিয়াছেন'। ইহাব উদ্দেপ্ত কি? তিনি কি স্ুশ্ৰুতেৰ 
শাবীবস্থানে ডন্বনেব টাকা ব্যতীত অন্ত কাহাবও টাকা পাইযাছেন ? নাম কবিতে ক্ষতি কি 
ছিল? এইবপ প্রবৃত্তি সুধী সমাজে নিন্দনীয় নহে কি? 
সামুদূগ শ্রেণীতে গুদ ও ভগাস্থি সম্বন্ধে আমাৰ যে সন্দেহ আছে এবং যে সান্দাহব- পণ্চিষ 
অস্থিসন্ধিব বিববণে কটী কপাল ও পৃঠ- বংশ শৰে দিযাছি, তাহাব বিবরণ স্পষ্ট কবিষা লিপিবদ্ধ ৷ 
কবিতেছি। শ্রোণীব অস্থি-গণন| সম্বন্ধে সতের মত যথা _ - 
"শ্রোণ্যাং পঞ্চ | 
_ “তেষাং গুদভগনিতস্বেযু চত্ব(বি। 
১ ত্রিকসূংশ্রিতমেকম্‌।” 
ইহাদের স্ধিগণন| স্থলে সুশ্ৰুত বলিখাছেন_ 
প্্ৰযঃ কটীকপালেৰু”’ ন 
সদ্দিব স্বকূপ নির্দেশস্তলে ৰলিষ৷ছেন-- 


৷ 


«মংসগীঠগুদভগনিতাম্বধু সামুদ্গাঃ +” 
পুনধাষ কটী কপালেব সন্ধিব স্বৰূপ বলিতোছন-- 
_ প্কটাকপালেবু তৃন্নসেবদী” পপ 
_ মীমাংসক মহাশয় এখানে 870 কবিযা অর্থসঙ্গতি কৰিতে অভিলাঁধী ! 
এ অর্থ মানিয়া লঈলেও জটিলত| দুব হুইল কই? স্ধিগণনায ভ্রিকসন্ধি উল্লেখ, নাই 
নুৃতবাং সন্দেহব হাত হইতে নিস্তাব না পাও! পৰ্য্যন্ত কোনবূপ কাটাকুটী কথা সঙ্গত মনে 
কবি না। প্চণ্ডী কেটে মুণ্ডী’’ এ দেশেব কৃথা। অপিচ এ পাঠ যদি কেবল সুশ্রুতেই 
পাইতাম ; অন্তত্র ইহাব উল্লে না থাকিত তাহা হইলে কোন কথা ছিল লা। পৰন্ত কৰিবা 
শ্রীযুক্ত বিজয়বত্ন মেন ববিবঞ্জন সম্পাদিত বাগভাটৰ টাকাঁষ অকণদত্ত প্রোকাকারে ইহাই 
"অনুবাদ কবিযাছেন। যথা নি 
‘সজ্খা[যন্তে সদ্ধায়াংর চতত্রেইসুলযঃ পাদ । 
" চতস্থ্বসুশীযু স্থযঃ াতাকং ্ৰয় এব তু। * 
দ্বাবঙ্থুষ্ঠ বংক্ষণেস্যাদোকা গুলা তু জানুনি। 
সকৃথি;কন্থিন্‌ সপ্তদশ তাৰন্তোংপি দ্বিলীফ্যক ৷ 
ভূজয়ো সকৃথিতুল'নি খান্তব॥ধী ত্বিম মত£ই | . 
; এ ৷ ত্রধঃকটাকপালেবু িংশৃতিশ্চতুব ত্তধা ॥ 


ডি 


নন ১৩১৮] ' আযুৰ্ৰেৰদের অস্থিবিদ্যা ২৩১ 


পৃষ্ঠ তদ্বৎ পাৰ্শ্বায়াশ্চ বক্ষস্তষ্ঠাবথোদ্ধতঃ । 
শিৰো ধবাযামষ্ট স্থ্যঃ কঠনাড্যাং ত্ৰযঃ স্থতাঃ ॥ 
হৃদয়ক্লোম্যক্ৃতাং নাঁড়ীঘাদশ স্থতাঃ। 
দ্বান্ৰিংশদ্বন্তমূণেষু চৈকৈকে প্রাণকাকলে | 
মুর্ধি চ দ্বৌ কর্ণণঙ্ঘে গগুনেত্রে চ বত্মনি | 
হনুসান্ধী চ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বৌ ভ্রবোস্চোপবি স্থৃতৌ॥ 
গঞচুদ্ধকপালেষু চোর্ধিমেবং ত্যগীতিক| । ৮ 
সন্ধযস্বুষ্ধ| জ্ঞেয| মণিবস্কেংথ জানে ॥ 5 
গুলষইসকুলৌ কোরসংজ্ঞা দ্বিজমুলেষু বংক্ষণে। 
কঙ্গায়াং চোলুখলাখ্যা অংনগীঠে গুদে ভগে ॥ 
নিতম্বে চৈব সামুদৃগ] গ্রীবাধাং পৃষ্ঠবংশকে |, 

\ এ্রতবাঃ স্থ্য মুৰ্্বকটাকপালেষু তু সীবনাই॥ = 
হনৃভযে কাকতুণ্ড! কণ্স্ত পর্নগস্তথ!। 
হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মৃওলনামকাঃ। 
শ্রোত্রগৃঙ্গাটকাখ্যেষু পঙ্খাবর্ভা ইতি স্থৃতাঃ ॥” 


i পাঠক মহাণয চিহ্নিত স্থল গুলি সুশ্রুতেব পাঠ সহ মিলাইঘা দেখিবেন। যাঁহারা শ্বেচ্ছা- 
চাব প্রণোদিত হইবা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়| মূলে ভুল কৰেন তাহাদ্েব জন্যই *পাঠলাগান” 
ক্থাট! বলিখাছি। মীমাংসক মহাশয বলিয়াছেন “অর্থাৎ কটা কপালে, গুদাস্থি ও ভগাস্থি এই 
চাবি খানা অস্থিতে তিন খানা গন্ধি আছে। চাঁবিখানা/অস্থিতে তিন খান! সন্ধিই হইযা থাকে।” 
নীমাংদক মহাশষ নিতম্ব স্থানটাকে সবল বেখাঁব শ্রেণী মনে কবিষাই এৰূপ কথা বলিযাছেন। 
বথ|-- -- --- --এই চাঁবিটী সবল বেখাব তিনটী ফাক তিনটা সন্ধি। বস্তুতঃ তিনি 
যাহা মনে কবিয়াছেন তাহা নহে। চাবিটী অস্থি নিতম্বে শ্রেণীবদ্ধ নহে । উদাহবণ 
স্বৰূপ বলিতেছি জানু একটা সদ্ধি। এখানে উক, অষ্ঠী, ও জঙ,ঘার ছুই খান! অস্থি সম্মিলিত 
হইয়াছে। এই জন্য ইহাব বিশেষ সংজ্ঞা সংঘাত। 

বন্ধু আমাব প্রত্যক্ষ জ্জানেব উপব ক্রুদ্ধ হইযা “শঙ্খীবর্ত” সন্ধি সম্বন্ধে বিদ্ধ মত, প্রকাশ 
কবিষাছেন। মীমাংসক মহাশয কর্ণকে বর্ণপা'ল বুঝিয়া একটা ভ্রম কবিযাঁছেন। সুশ্ৰুতেৰ 
১স্ত্ৰন্থানেব ১৬শ বর্ণবাধব্থবিধি নামক অধ্যাষেব প্রতি দৃষ্টি বাখিযা যদি তিনি এই প্রবন্ধ 
_ লিখিতেন, তাহা হইলে বর্ণপালি ও কর্ণেব পার্থক্য বুঝিতে এই ভ্ৰম হইত না। বোধ হয এইটা 
তাহার প্রমাদ বশহঃ হইয়াছে । সে যাহা হউক কর্ণেব তকণাস্থিব গঠন কতক শম্রাবৰ্ত্ত- 

* বৎ বটে, কিন্তু শঙ্ঘকাস্থিব ছিদ্ৰটী একটা সন্ধি নহে। ‘তবে মীমাংসক মহাশয় যে, প্নাযুদ্বাব| 
অস্থিদ্বযব সংযোগ হয না” এইবপ কথা বলিয়া আমাৰ মত খণ্ডনের চেষ্টা কবিয়াছেন, তাহা 


টা 


~~ 
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২৩২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্তিকা [ 5র্থ সংখ্যা 


তাঁহাব মৃতাদহ অদৰ্নানব ফগ। যাবা আধুনিক অঞ্জবিনিশ্চয ( Anatomy ) শানে 


নিপুণ তাহাব জানেন শঙ্ঘকান্থিব ( Temporal bone ) সহিত কর্ণের তকণাস্থিব 
সংযোগ কেবল স্নাবু (188156215 ) দাবা হইয়াছে। মীমাংসককথিত নিয়ারখ বাকাটী 
বে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয়শাস্তে যাহারা অভিজ্ঞ তীাবাই জ্ঞাত শাছেন 
যে কতগু অস্থিসদ্ধি (16011100197) কেবল স্নায়ু 001827097-) দ্বাবা সংযুক্ত হইযাছে। 

উপসংতাবে মীমাংসক বন্ধুবব কাব্যতীর্থ মহাশয়কে ধুন্তবাদপুর্বক একটা বিষ 
নিবেদন কবিতেছি। যে বিষয় তিনি আমাকে অনুবোধ কবিয়াছন, সেই 5৮ 
তাহাব মত যোগ্য বাক্তিক পাইলে দেশ ধন্য হইবে। ইতি 


2. 3 টি 


॥ ৬ ৰ্‌ 


সাহিত্য-পরিষত- পত্ৰিক| 


১৬শ ভাগ--২৩৫ পৃষ্টা 





বিক্রমপুরের একটী পুরাতন দুৰ্গ । 


জাল 


_পররাতত্ব অনুদঘাটিত থাকিয়া যাইবে। 


'_ ইতিছানের অনেক তথ্য ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়ছে। কুতরাং ইতিহাবের হিয় 


'_ কনা সহজসাধ্য নহে। দুৰ্গটী ইছাদতী (বর্তমান ধলস্বেরী) নদীর তীরে অবস্থিত ছি 


- ভাবে নিরীক্ষণ করিলে উহার গঠন নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। এই সব স্ব 
























বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ 


বিক্রমপুরে অনেকস্থানে পুরাতন ইতিবৃত্ব-সংশ্লিষ্ট অনেক জীর্ণ অট্টালিকাৰ বিদ্বমান আঁচ 
তাহা পুরাতত্বাসথসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই। যে সকল হুন 
“্া-এদবমন্দির প্রভৃতি আমাদের পূর্কপুরুষগণের গৌরবের স্থতি মন্তকে লইয়া দ 
ছিল, তাহার কোনটী বা কালের কবলে, কোনটা বা পুরাকীর্ততি-সংহারিনী প্রচণ্ডপ্রব৷ 
কিম্বা অন্ত কোন নদীর গ্রাসে পতিত্ত হইয়| চিরকালের জন্তু আমাদের স্বৃতিপট-। 
সুছিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। পূর্ব পুরুষগণের এই কীধিস্তস্ত গুলির বিবরণ একত্র সঙ্কলিত: 
ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় স্থাপিত না হইলে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম এবং 


আমরা বিক্ৰমপুরস্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত নিধি । 
দুর্গের চিএসম্বলিত ক্ষুদ্র বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। দুর্গটী আয়তনে বৃহৎ না হইরলে 


ইহার মূল্য কম নহে । ন | 

দুৰ্গটী বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক অতি প্রকাশ স্থানে অৱস্থিত ৷; 
ছুৰ্গ এখন বিভমান নাই, যাহ! বর্তমান আছে তাহাও প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটা ক্ষুদ্ৰ দুর্গের দু 
পুরাতন দুর্গের ইহাই’ বিদ্ধমূন আছে; অবশিষ্টাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত অথবা গ্রস্ত 
পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে অর্দধ মাইল পর্য্যন্ত দুর্গের ও সৈম্তবাসের উ' 
নাতিক্ষুদ্ৰ কুঠুরী, অট্টালিকা ও প্রাচীরাদির অনেক ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঃ 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দুর্গের প্রসার এক সময়ে নিতাস্ত কম ছিল না। যে সব ইতিহা৷ 
ইহার উল্লেখ আছে তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই; সুতরাং ইহার সীমা ও পরিধি: 


বৃভুক্ষু নদী তীরবর্তী গ্রাচীরাবলী গর্ভভূত করিয়া সমগ্র ছুগটাকে গ্রাম করিতে উদ্ধ 
হইয়াছিল; কালক্ৰমে নদীতে চড়| পড়িয় দুর্গের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এব 
অর্ধক্রোশ পূর্কো দরিয়া গিয়াছে। বর্তমানে দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বিকের ভূমিভাগ 


মৃত্তিকা বালুকাময় এবং বৃক্ষাদিও ততদুর প্রাচীন নয়। 
বৃহৎ ছুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকারং ছিল; ইহার ভিত্বিভুমির পনির সমচতুছে 





ৰ ১ ১) চা খৎসর অতীত হইল স্থানীয় তূতপূৰ্ব্ব সবডিভিলনল অফিসার শ্ৰীযুত হয়েশচজ সিংহ মহোধয়ে +) 
তন্কাযধানে এই অংশের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। 
{ ২) Bee Hunter's Statistical Account of Dacca, 2,178, 
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২৩৪ . . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


এবং পূর্বাংশ অসমাস্তরাল চতুর্ভু জের স্তায়। পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ববাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং 
একটা প্রাচীর দ্বারা ইহ! দুইভাগে বিভক্ত হটয়াছে। বৰ্ত্তমান দুর্গের সংস্থান এবং অট্টালিকা- 
দির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহ! দুর্গের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবহিত ছিল।* 
৷ ছৰ্গের এই অংশ বে পরিখা পরিবেষ্টিত ছিল তাহ! প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার 
.পূর্ববদিকৃস্থ পরিখা একটী সুন্দর গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য 
-হ্বইতে পূর্বদিকের প্রাচীর উখিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দিক্‌ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত? 
প্রাচীরগাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র সকল্‌ বর্তমান আছে। প্রাচীরাবলী মৃত্তিকা-নিম্নে 
প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশঃই হাস পাইতেছে। প্র দুর্গের চারিকোণে বৃত্তাকার 
জারিটা উচ্চতর প্রাচীর আছে; তাহাও প্রাচীরগাত্রের ন্যায় সচ্ছিত্ৰ। পূর্ববাংশে উত্তর- 
পুর্বকোণেও ্রন্ূপ একটা গোলাকার প্রাচীর আছে; তাহা আয়তনে উক্ত চারিটী 
হইতে ছোট। পশ্চিমাংশের প্রাচীরাবলী উচ্চতায় স্থানে স্থানে ১২ ফিট, হইবে; পুর্ববাংশে 
ইহার উচ্চতা কোথাও ৩ ফিট, কোথাও বা ৪ ফিটে পরিণত হইয়াছে। এই দুর্গে কোন 
স্থাপত্যবিস্তার নিদর্শন নাই সত্য, কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী অতীব সুন্দর এবং দৃঢ়। আজও 
ইহার প্রাচীরাবলী বজ্ঞ সদৃশ কঠিন। চতুদ্দিক্ত্ব প্রাচীর ৩ ফিট, পুরু এবং উপরিভাগ 
সমতল ন! হইয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দবৃত্তাকারে সংবন্ধ হইয়াছে । দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার 
একটা মাত্র তোরণদ্বার। এই দ্বারটী পশ্চিমাংশের উত্তরদিকৃষ্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে 
'আবস্থিত। ইহা উচ্চে ১২ ফিট ও প্রস্থে ৯ ফিট এবং ইহার বেধ ৭ ফিউ,। 

দুর্গের মধ্যে পূৰ্ব্বাংশে ইষ্টকনিশ্মিত একটা স্ববুহৎ "টিলা* (1) আছে। এই টিলা 
এফ সময়ে খুব উচ্চ ছিল এবং ইহার উপর হইতে সৈম্যদল বিপক্ষীয় রণতরী সকল পৰ্য্যবেক্ষণ - 
করিত। ইহাও ক্রমে. মৃত্তিকানিয়ে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে । আজও উচ্চে উহা! ৪৫ 
ফিটের কম হইবে ন! এবং ইহার উপর হইতে নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এই টিলার গঠনপ্রণালী 
অতি সুনায়, ওঁরূপ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ন|। ইহার চতুৰ্দ্দিক্‌ নিখুঁত গোলা- 
কার। ইহার উপরিভাগ (ছাদ) খিলানের উপর স্থাপিত। ভিতর পূর্বে ফাঁপা ছিল, 
পরে উহ! সর্পসমাকীর্ণ হইয়| বিপজ্জনক হওয়ায় মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা পূৰ্ণ করা হইয়াছে । 
টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার একটা মাত্র দ্বার ছিল, তাহাও জীর্ণ সংস্কারের সময় একেবারে 
ক্ষদ্ধ কর! হইয়াছে। এ দ্বার হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত যে পিঁড়ি ছিল, তাহ! বংশখণ্ড সাহায্য 
প্রমাণিত হইত। এই টিলাটার আয়তন কত বড় হইবে, তাহা চিত্রদৃষ্টেই কতক বুঝিতে পারা = 
সায়।_ ইহার ব্যাস ৩* গজ। বর্তমান দুর্গের পরিধি ৬** গজের কম নয়। 

_ সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্ৰ দর্শমধ্যে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্ৰ শগ্্র এবং ধন রক্ষিত হইত ; সেলন্তইণ ইহাকে 


(৬) বর্তমান ছুর্সের বহির্ভাগে কিছু উত্তরে একটা হুন্দর মসজিদ আছে। এই স্থানে নাকি পূৰ্ব্বে একটী 
_ পুর্নান্তন মসজিদ ছিল এবং তাহা বৃহৎ দুর্গের অন্যাপ্তরে অধস্বিত ছিল; পরে তাহ! সংস্কৃত হইয়| বৰ্ত্তমান সুন্দর 
নুতন মসজিদে পরিণত হইয়াছে । ৰ ৰ লেখক । 

















. + 


- জুৰ্গ সম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ পিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 


ৰ 


লল ১৬১৬ ] বিক্রমপুরের একটা পুরাতন দুর্গ 


ভুর্গমধো স্থাপন করিয়| ইহায় রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল 
কিম্বদন্তী এইরূপ টিলার মধ্যে ধনাগার স্থাপিত ছিল। এই দুর্গের মধ্যভাগে পশ্চিমাংগে ্‌ 
একটা জলাশয় আছে এবং সেই জলশিয় হইতে টিলার উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্ৰশগ্ত সিড়ি আছে: 
এই সোপানাবলীর ৰামপার্থে নিয়ে একটী গোলাকার কুঠুরী দৃষ্ট হয়; লোকে বলে, উহাতে 
স্সুরুদ রক্ষিত হইত । ইহাও জীর্ণসংস্কারের সময় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 
টিলার উপর হইতে দক্ষিণপূর্বকোণে নিম্নাভিমুখে একটা সংকীর্ণ রাস্তা আছে। সম্ভব 
ইহা গুপ্তত্বার রূপে ব্যবহৃত হুইত। এই রাস্তার পাৰ্শ্বভাগেই টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার স্ব 
ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহার! শক্রগতিরোধ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই বি 
আয়োজন করিয়াছিল, তাহারা পলায়নের সুবন্দোবস্ত করিতেও ক্রটী করে নাই। যে 
একদিন শত শত সৈন্যের ভীষণ হৃঙ্কারে ও কলরবে এবং অগ্নিবষী কামানের হৃদয়দ্ৰাবী শব্দে ও 
অন্ত্রের বন্বনায় শব্দায়মান ছিল, আজ তাহা শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী ডেপুটার বাঙলা, তত্সমী 
ৰর্তী জেলখানা এবং জন কত পুলিশ প্রহরীর আবাসে পরিণত হইয়াছে। ডেপুটার বাঙলা 
টিলার উপর অবস্থিত । বখন মুন্সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং তহুপযোগী স্থান পঠিত্বৃত: 
করা হয়, তখন এই দুর্গ জঙ্গল-সমাকীর্ণ ছিল। আদ ইহ! পরিষ্কৃত হইয়া স্ুরম্য প্রাসাদে 
পরিণত হইয়াছে। ৰ 
দুর্গের চিত্র স্বতন্ত্ৰ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। উহা দুর্গ মধ্যস্থিত জলাশয়ের পশ্চিম পার হই 
তোলা হয়। স্থতরাং ইহাতে চতুরদিকৃস্থ প্রাচীরাবলী সমাক্‌ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল জলাশয়, 
হইতে উখিত সোপানাবলী, টিলা, তহুপরিস্থ বাঙ্গল| ; হুৰ্গের মধ্যস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ এবং 
নিয়ে সোপানাবলীর বামপার্শ্বের গোলাকার কুঠুৱী মাত্র দেখা যায়। ন 
দুর্গটী ১৬৬* খৃঃ অব্দে মোগল সম্ৰাট, অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার সুবেদার | 
জুমল| কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। টেলার সাহেব তাহার “Topography of Dacen' 
তে এই হর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; ক্লে সাহেব কত “Principal Heads of the Histor 
& Statistics of the Dacca Division” ইহার যে ক্ষুদ্ৰ বিবরণ আছে, তাহাতে ইং 
পইদ্জাকপুর কেল্লা” নামে বর্ণিত। তখন খর স্থানের নাম ইদ্ৰাকপুর ছিল এবং প্র স্থানের নামামু- 
সারে দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। “মুদ্দীগঞ্ নাম খুব আধুনিক, ইহা সম্ভবতঃ স্থানীয় মুমল-- 
মান জমিদারের নাম হইতে উদ্ভূত। বর্তমান সময়েও মুন্সীগঞ্জের এক অংশের নাম ইদ্রাক-: 
পুর। টেলার সাহেব ১৮৩* খুঃ অবে এই স্থানে দুর্গ পরিদর্শন করিতে আপিয়াছিলেন। 
-তখনও দুৰ্গ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নদী ও স্থান আক্রমণ করে নাই । সেই সময়ে; 
তিনি প্র স্থানে অনেক অট্টালিকা ও ঘাট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিবেন। ইহাতে প্রতীয়মান 
হয় যে, ইদ্রাকপুর মুসলমান রাজত্ব সময়ে পূৰ্ব্ব-বাঙ্গালার একটা প্রধান নগর ছিল এবং এ 
স্থান হইতে বিক্রমপুর-পরগণার জলকর, গুদ্ধ ইত্যাদি সংগৃহীত হইত। টেলায় সাহেব এই 
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উদ্দেশ্যে এই দুর্গ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আলোচোর বিষয় । ইদ্রাকপুরের ভৌগোলিক 
যালোচনা। করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী ঢাক! 
রক্ষিত করিবার জন্য ওঁর্ূপ স্থানে দুৰ্গ নিৰ্ম্মাণ করা আবশ্যকীয় হইয়৷ পড়িয়াছিল। 
পুর মেঘনা, ধলেশ্বরী ও লক্ষা৷ এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্বব-বাঙ্গালা নদী- 
চল স্থান; শত্ৰুগণের প্র প্রদেশ আক্রমণ করিতে হইলে জলযুদ্ধ তিন্ন অন্ত উপায় ছিল ন! এবং 
ধারণতঃ ও প্রদেশে নৌযুদ্ধই সংঘটিত হইত। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে স্থাপিত, তাহাতে 
ইহাকে ঢাকার প্রবেশদ্বার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকানগরী আক্রমণ করিতে হইলে 
কী স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং এ পথ ভিন্ন অন্ত জলপথ ছিল ন!। সুতরাং ও স্থান 
“সুরক্ষিত হইলে ঢাকা একরূপ শক্র-আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে সেই উদ্দেশ্যে এই দুর্গ 
- ইছামতী নদীর দক্ষিণপারে স্থাপিত হয়। নদীর অপরপারে হাজিগঞ্জে এইরূপ অন্ত একটি 
‘ছুৰ্গ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল) তাহারও ভগ্নাবশেষ অস্তাপি বর্তমান আছে। এই উভয় দুর্গ আফগান 
(পাঠান), আসামী, ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি শত্ৰুগণের আক্রমণের প্রতিরোধ করিত। 
চাকা নগরী সংরক্ষিত কর! ব্যতীত এই দুৰ্গস্থাপনের অন্য এক মহত্তর উদেশ্য ছিল । 
. একদিকে পূর্ববঙ্গবাসী যেমন আসামী ও আফগানের আক্রমণে বিপধ্যন্ত, তেমনি মগ ও 
i জলদন্ার অত্যাচারেও উৎপীড়িত হইয়াছিল। নদীবহুল পূৰ্ব্-বাঙ্গালায় এই ফিরিজি 
ও মগের প্রকোপ এত বাড়িয়| উঠে যে, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মুসলমান শাসন- 
- কর্তাদিগকে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, ইদ্রাকপুরে ও হাজিগঞ্জে হুর্গ-স্থাপন ইহার 
-একতম উপায়। পূর্ববঙ্গবাসীদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করাই ইহার 





প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রঁতিহাসিকগণও---( রিয়াজ, উস্‌-সালাতিন্‌ রচয়িতা মিরজ1 মহম্মদ = 


 ক্ষাজেম প্রভৃতি ) লক্ষ্যা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে মীরজুমল| কর্তৃক নিৰ্ম্মিত নৌহৰ্গের (2০৪1 
5 নির্দেশ করিয়াছেন ।* 
__" মগ ও ফিরিঙ্গি দহ্/যগণের অত্যাচারে সমগ্র বন্ধভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের 
. স্ণিত ও পশুতুল্য অত্যাচারের কথ! শ্রবণ করিলে আজও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তৎকালে 
একমাত্র আরাকান প্রদেশই গোয়া, কোচিন, মালাকা প্রভৃতি স্থান হইতে নির্ববাসিত 
চরিত্রহীন ফিরিপ্রিগণের আত্য়স্থল হইয়াছিল। আরাকান-রাজ মোগলের আক্রমণ হইতে 
_ সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে চাটগঁও বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে 
= তাহাদ্বিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত। প্রদান করিয়াছিলেন তখন চাটগাও “পোর্ট গ্রাণ্ডোশ 
(Porto. 08000) নামে অভিহিত হইত এবং উহ! মগরাজের অধীনে ছিল। ফিরিঙ্গিগণ এ 
স্থানে বাদ করিত এবং নানারূপ দস্থ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিত। এই উদ্দেস্তে 
তাহারা এত দ্বণিত ও নিষ্ঠুর কাঁধ্য করিত থে তাহ! শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে সভা-জাতির 


See ‘Taylor's Topography otf 3: ০৮১0, 76 and Clay's CPR Heads 
of the History and Statistics of the Daccs Division, p. 85, 
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সস্তান বলিয়া! স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহারা যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূলে 
আতঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, ইহারা মগগণের সহিত মিলিত হইয়া উন্মুক্ত, নৌকা! 
আরোহণ করিয়া পদ্মা, মেঘনা এবং তাহাদের শাখানদী ও খাড়ির মধ্যে ভ্রমণ করিয়| লোৰ 
জনের সর্বস্ব লুঠন করিত। তাহার! নদীতীরস্থ গ্রামে গিয়া গ্রাম আলাইয়| দিত এবং স্ত্রীপুরু 
সকল্পক্তে ধরিয়া লইয়া যাইত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্যাতন করিয়! ছাড়িয়া 
কিন্তু যুবক ও প্ৰৌঢ়গণকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত, অথবা! তাহাদিগকে খৃষ্টধর্শ্মে দ 
করিয়! স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে বা অন্ত কোন 
পৰ্ব্বোপলক্ষে যখনই লোক সমাগম হইত, তখন তাহারা অকণ্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া 
সমবেত জনসজ্ঘের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দী করিয়া 
লুঠনকার্ধ্য সমাধা করিত। ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গা ও পদ্মার মোহনাস্থিত অনেক স্থান 
জনশূন্ত হইয়! ব্যাপ্র-ভল্ল,ফের আবাসরূপে পরিণত হইয়া যায়।1 আজও পূর্ববঙ্গবাসী = 
বিশেষতঃ ঢাক! অঞ্চলের লোক ফিরিঙ্গি ও মগের নাম শুনিলেই ভীত হইয়া উঠে। বৰ্ণিয়ার ঢ় 
সাহেব ইহাদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী তাহার ভ্ৰমণবৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা 
পড়িতে পড়িতে ক্রোধ ও দ্বণায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ফিরিঙ্গির! জাতিতে খৃষ্টান 
হইলেও ইহাদের আচার-ব্যবহার বর্ধরের তুল্য ছিল। তখনকার ভ্রমণকারী বণিয়ার সাহেৰে: ন 
উক্তি তাহার সমর্থন করিতেছে। ৰ 
সুদক্ষ ও দুরদর্শী মীর জুম্লা আসামী ও কোচগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূৰ্ব্বে 
পূৰ্ব্ব-বাঙ্গালা মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার* হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইছামতীর হুই পারে = 
( ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে ) এই ছুই হুর্গ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্তু, 
অতিরিক্ত সৈন্তও নিয়োজিত করিয়াছিলেন । ও সময়ে পুনরায় “নাওয়ার মহল” গঠিত হইয়া- = 
ছিল। উক্ত উভয় ছুর্গেই একই প্রকারের দুইটী উচ্চ টিনা নিৰ্ম্মিত হয়। এই টিলার উপর 
হইতে সৈন্তদ্দল শত্ৰুর রণতরী সকল পধ্যবেক্ষণ করিত এবং সর্বাদ। স্বপক্ষীয় রণতরী সকল ঘাটে 
বাধা থাকিত। শক্ত দৃষ্টিগোচর হইলে সৈস্তদল রণতরী আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন = 
করিত। এইরূপে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার নিবারিত হয়! মীরজুম্লার শাসন সময়েই = 
বাঙ্গালায় মোগল-শাসন সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং পূৰ্ব্ববঙ্নবাসী মগ ও ফিরিঞ্জির অত্যা- _ 
চার হইতে রক্ষা পাইয়! শান্তিস্খভোগে সমর্থ হয়। টি 
এ দুৰ্গ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্তক। এই দুর্গ-বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তী oe 
লোক-মতের.সঙ্গে গ্রতিহাদিক কোন সত্যের সামগ্রস্ত নাই। স্থানীয় লোকের কাহারও * 
কীহারও বিশ্বাস, ইহা “মগের কেল্লা,” কাহারও ধারণা ইহা পর্ভ,গীজের স্থাপিত। শেষোক্ত _ 





+ In Major Rennell's Bengal Atlas a considerable district marked as “Lands 
depopulated by the Maghs”, j 


২৩৮ | মাহিত্য-পন্নিষং-পত্রিক! [ ॥ৰ্থ সংখ্যা 
ছল তাহাদের মত্ত সমর্থন করিবার জন্তু এই দুর্গ হইতে > ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে স্থাপিত "ফিরিঙ্গি 
বাজার” গ্রাম নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন, “ফিরিঙ্গি-বাজারে পর্ত,শীজগণ বাণিজ্য কুঠি 
স্থাপন করিয়। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে দুৰ্গ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্ত 
উভয়পক্ষের ধারণাই যে ভ্রমমূলক তাহা এঁতিহাসিক আলোচনা করিলে সম্যক্‌ উপলব্ধি 
হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে ফিরিঙ্গি-বাজারের নামোম্লেখ আছে। লী 

নবাব মীরজুম্‌ল| মুজায়েম খাঁর মৃত্যুর পর মগগণের শক্তি আৰার বাড়িয়া উঠে। এই 
লমর নবাব সায়েন্তা থ'| বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় আসিয়া মগ 
ও পর্ত,গীজের সমুল-উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করেন এবং বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্যবল সহ 
হোসেন বেগকে চাটগাও প্রেরণ করেন। এই সময় পর্ভ,গীজগণের কোন পৃথক্‌ অস্তিত্ব 
ছিল না) তাহারা মগদের সহিত মিলিত হইয়া কার্ধা করিত এবং আরাকান-রাজার অধীন 
_ছিল। হোসেন বেগ পর্ত,গীজগণকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আরাকানরাজও তাহাদিগকে 
.. অবিশ্বাস করেন। উপায়াস্তর ন! দেখিয়া ফিরিঙ্গিগণ হোসেন বেগের শরণাপন্ন হয় এবং 
- কতক মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সৈন্য দলভুক্ত হয়। (এই 
:_ যুদ্ধে মগগণ পরাভূত হয় এবং চাটগাও মোগলের করায়ত্ত হইয়াছিল ।) অবশিষ্ট সকলকে 
হোসেনবেগ ঢাকায় সায়েস্তা খার নিকট প্রেরণ করেন । তিনি তাহাদিগকে “ফিরিঙ্গিবাজারে* 
স্থাপন করেন । তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি-বাজার হইয়াছে । মোগল রাজত্বের সময় 


___ ফিরিলিবাজার' একটা সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকানগরীর অবনতির সঙ্গে 


সঙ্গে এই স্থানেরও অবনতি এবং অধুনা ফিরিঙ্গিবাজার একটা গওগ্ৰামে পরিণত হুইয়াছে। 

_ & যার সাহেব ও টেলার সাহেব এই স্থানের বিবরণ তাহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। 

1. এখনও শ্রী স্থানে ফিরিজিদের বংশধরগণ বাস করে। ইহারা এখন ব্যবসা, 

'_ ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, এবং ইহাদের সঙ্গে বর্তমান দেশীয় কৃষকের কোনই পার্থক্য 





* সথ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার সেই সময় কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়া দী৷ড়াইয়াছিল, তৎদামরিক 
্রস্থা দিতেও তাহার আভাষ পাওয়া ষায়। ইহার! যে সকলকে ধরিয়া লইয়| যাইত, তাহ! কবিকঠহার প্রণীত 


_ সৈগ্যকুলপঞ্জিকা গ্রন্থের একটী শ্লোকে প্রমাণিত হয়। মগের! বৈদ্যঙ্গাতীয় জনৈক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রকে 


ঘলপূৰ্ববক ধরিয়| লইয়া যায়, তাহাতে তাহারা বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়। স্লৌকটি এই 
 *মহেশসেনজাভর্ভগোগীনাথাৎ হতে! তবেং। 
চাটাগ্রামমসৌ টানার ৫৮ 
| অর্থাৎ “সহেশ সেনের লামাত| গোগীনাথের একমাত্র পুত্র ছিল, তাহাকে মগের যগপূৰ্ব্বক ধরিয়| লইয়| যার” 
এই গ্ৰন্থ ১৫৭৫ শক (১৬৫৩ থঃ অবে ) রচিত হইয়াছিল সুতরাং শ্লোকটী সেই সময়ের মগের অত্যাচারের 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহ! লীবুক্ত রাজকুষার সেন সঞ্চলিত কৰিকঠহারের ৫৭ পৃষ্ঠায় আছে! 


ৰ 





সম ১৬১৬ ] বিক্রমপুরের ফকটী পুরাত্বন দুর্গ ২৩ 


দৃষ্ট হয় ন|। সেখানে একটা গির্জাঘর আছে, তথায় একজন রোমান কাখলিক পাদরী 
আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাম করেন এবং ইহারা প্রতি রবিবারে গির্জাথরে গিয়া থাকে । 
কিন্তু মহামারী কিম্বা বসস্তের প্রকোপ হইলে ইহার! রক্ষাকালী ও শীতল! দেবীর 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ছুই বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ-নিবাসী এক = 
জন ভদ্রলোক এই স্থানে মৃত্তিকা নিয়ে “হুই . জোড়া কাটা চামচ” পাইয়াছিলেন। . 
ইহাদের প্রতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া আজও অনেক ভগ্ন - 
ইমারত ও পুরাতন ইষ্টকাদ্বি ইহার ক্মতীত গৌরব ও কালের কঠোর শাসনের সাক্ষ্য 

প্রদান করিতেছে । দি 


পকুখবিন্দু সেনগুপ্ত * 








* প্রথন্ধলেখক সাহিত্যপরিধদের . একজন উল্ভোগী হাত্ৰসতা হিলেন। নিড়ান্ত ইংখেয় বিষয় এই প্রথবটী 
আমাদের হস্তগত হইবার অল্মিন গয়েই ভিনি ইহলোক পরিভ্যাগ কতিরাছেদ । পল্রিকা-সম্পাদক । 













ঢাকার গ্রাম্য শব্দসংখ্রহ 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সকল জেলার দেশজ শব্দ নিবন্ধ একখানি অভিধানের অভাব 
তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন, এরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলন কর! বহ সময়সাপেক্ষ। : 
‘ইহা কাহারও ইচ্ছার ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলি হেলনে হ্পম্পন্ন হইতে পারে না। মেতুনিৰ্ম্মাণে = 
কাঠবিড়ালির সাহাযোর ন্যায়, ঢাকা জেলায় বিশেষতঃ মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে গচলিত ক্ত- ৷ 
গুলি গ্রাম্যশব্ধের তালিকা নিয়ে উপস্থিত করিলাম। বল! বাহুল্য, তালিকাভুক্ত অনেক 
শব অন্তান্ত জেলায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমান-প্রভাব হেতু ঢাকার কথ্য ভাষায় 
নেক মুসলমানী শব্দ আছে। } 








অ রর 
অখন--এখন | অনু--বিস্ময়হুচক অব্যয়) ইতর-প্রয়োগ উদ্দে। অবুঝ-বুদ্ধিহীন। 
বিপক্ষের প্রতি মিতভাষীর কটুবাক্য। অয় -অ--অবিশ্বাসস্ূচক অব্যয়; তুমি যাহা বল 
তাহা! আমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, এতদর্থে ইতর-প্রয়োগ ; হা-হী বা ‘হহা’ হইতে 
উৎপত্তি কি? অলপ্‌-পাইয়।--অল্লাযু, স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত কটুবাক্য। অভদ্র 
জাক। + 
আই আই--ছি ছি। আইজান-_বদ্ধ করা, যথা কপাট আইজাও। খুচান দেখ। 
আইড়া_যে সহজে তর্কে হার মানে না) কটুবাক্য বিশেষ; তুঃ * অবুঝ । আইয়ে 
এয়ো, সধব| স্ত্রী, তদ্রপ আইস স্থলে পশ্চিমবঙ্গে এসো। আইলসা--আগুন রাখিবার 
মৃৎপাত্র। আকল--কষ্ট, প্ৰতিশোধ ; যথা, কেমন আক্কল। আখা--উনান, চুল্লী । আখুট = 
শিশুর আব্দার । আগর্-_-ছুরহ, শক্ত । আঙ্গুট--আংটী, অগ্গুরি। আচই. ‘আচিল 
নারিকেলের মালা, নারিকেলের বহিরাবরণ ছার! নিৰ্ম্মিত বাটি; মালই শব্দও বাবহত। = 
আচানি শাল--আহারের পর আচমনের স্থল, আণম্তাকুড়। আঞ্জা--মাতামহ। আজীসা j 
স্মাতামহী, তুঃ অন্তত্ৰ প্রচলিত আই বা আই-ম|। অআঅছুলা--অঞ্জলি শৰজ। আঠু" 
হাটু। আড়া, আড়গোড়া--বলিদানের হাড়িকাঠ। আধল|--আধ পয়সা । আপনে 
আপনি । আবাগী --অভাগী, গাল বিশেষ । আবু-খোক| ( কচিৎ ), ময়মনসিংহে বিশেষ 
ব্যৱহৃত । আমচুর--ফালি ফালি কাটা রৌদ্রে গুকান আম, আমসি। আৰ্বল--অধ্ল, 
*টক্‌। আলগুচ্চে--আলগোচে, সম্যক্‌ স্পৰ্শ না করিয়া। ব্মাসয--আৱহমান কাল প্রচলিত 
পারিবারিক আঁচার বা বিধি; যথা, আমাদের বাড়ীতে পাট কাপড় পরিয়া সাধ খাওয়া 


অক 





ৰ তুঃ--৩% ৰ “তুলনা! কর" কথার সঞ্চেতরূপে ব্যবহৃত হইল। | 
৩১ 





২৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা [ ৪ৰ্থ মংখ্যা 
আর্য । আসন--আয়োগ্য, ইতর গ্রয়োগ। আস্তে--ধীরে, নিঃশকে; বে্রপাণি গুরু 
মহাশয় হাঁকেন “আস্তে 1” আহাল--অবস্থা। আসলে-_বাস্তবিক। 


ই 


ই মাহ-_চিংড়ি। ইটা--ইষ্টক খণ্ড, টিপ, ঢাকা দেখ। ইফিরা__এবার, তুঃ সেকিা 


যা সেবার। ইলসা--ইলিস মৎস্য । ইসে-ধাহাদের শব্দের প্রতি বিশেষ আধিপত্য. 


“মাই এমন লোকদের ব্যবহৃত শব্ধসংযোজক অব্যয়  বিক্রমপুরে অসহনীয় ব্যবহার । 
Ee উ 
_-_ উচা--উচ্চ, উচ্‌ । উক্ডা--সুডকি | উক্লণ- মুড়ি | উরুস--ছারপোকা, তম্লকীট ৷ 


উনা-স্শৰ্চম, শূহ্ত, খালি। উরাৎ--উরুদেশ, জানগুর উপরিতাগ। 
ঢ় এ এ 
|; এউগা-একটা) অশিষ্ট-প্রয়োগ । ওইটক্ষণ--অষ্টক্ষণ বা অষ্ট-প্রহর অর্থাৎ সর্বদা, ইতর- 
প্রয়োগ । 
| ও 
ওমা-ওম|--টবহুষ। ওয়াড়---বালিসের খোল। ওস্‌--হিম, ঠাণ্ডা । ওচা--অল্প 
জলে মাছ ধরিবায় যস্ত্ুবিশেষ । | 
২ ক 
এ কু্ঠ-ইচড়, অপক্ক কাঁঠাল । বন্থেস্কোঁথা হইতে, ইতর-প্রয়োগ। কনে--কোখায় 
কন্মা, কর্ম্মা--সাংসারিক কাজকৰ্ম্মনপুণ| বালিকা বা বধূ; যথা, বউটী-তো বেশ কল্মা। 
_ কল্প|--বগড়াটে মুখরা স্ত্রীলোক, যার গল| কল কল_ করে। কলস --কলদী, ঘড়া। কলি 
কড়ি, কোরক। কাইজা ব্যালাঙ্কার-- অনর্থক ঝগড়া । কাইঠা--কচ্ছপ, কুৰ্ম্ম, কমঠ, 
ও ছরা। কাইড়া-নৌকার মাঝিদের বংশনির্সিত তৈলাধার। কাইয়া, কাউয়া--কাক। 
_কাইয়া লোখ --কড়ে অঙ্গুল। কাইল!--মেঘযুক্ত আকাশ। কাকই--মাথার চিরুণী। 
!’ কাচি-- কাণ্ডে, শস্ত-কর্তনী। কানি, তেন|--ছিন্নবন্স খণ্ড, নেকড়া। কাম-কৰ্্ম, কা । 
কামল'--মজুব ৷ কারুরে--কাঁহাকেও। কাশ-_-কাৰি। কাসন্দ_-কানুন্দি। ক্যা, ক্যান্‌ 
কেন, কিজন্তা। ক্যাহকুত-কুতুর কাতুর। কিরা-কাড়া--শপথ বা দিব্য-গ্রহণ, তুঃ 
মাথার কিরা। কিসের লাইগা --কিসের লাগি, কেন; ক্যা দেখ। কিছু বাবু--ক্ষ্ণবাবু। 
কুকী--খুকী, শিশুকন্যা ৷ কুচুকৈরা__কুচক্রী, হুষ্ট; যথা কুচুকৈরা পোলাপান অর্থাৎ দুষ্ট 
ছেলে; স্ত্রীলোকের প্রয়োগ। কুট্‌কুট৷-- অতিশয় ময়লা, কালা কুটকুটা কাপড় ; তুঃ 
খুটধুটা, ফুরফুরা ইত্যাদি। কুচকুচ|--উজ্জ্ল কৃষ্ণবৰ্ণ । কুতা--কুকুর। কুশইল--ইক্ষু, 
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আক, গ্যাণ্ডারি। কেইছা-/ কেঁচো, মহীলত| ৷ কেনে, ক্যান্বার়_-কেমনে, ইতর-প্রয়োগ। 
কৈতর--কবুতর, পায়র|। কৈলাম--কিন্তু; যথা, দেখ, সে কৈলাম যাইবে! (বাবে) 

না। কৈলকত্তা--কলিকাতা। কোকা--খোকা, নম্ত দেখ। কোটা--আকু বি, আকৰ্ষণী। 
কোরাণি--নারিকেল কুরিবার দত্তবিশিই গোলাকৃতি যন্ত্। কোল-বাণিদ-_ পাশ যালিন ॥ 
| ক্ষীরাই--স্থল ও খৰ্ব্বাকার শশাবিশেষ। 


খ নু 
খড়ি--জালানি তৃণকাষ্ঠাদি, লাঁকরি, কাঠি। খগ্লৎ করিয়|--হঠাৎ, আচদিত। খর 
খয়ের, খদির। খসখস|--অমস্থণপ । খাইজ, খাউজ--চুলকানি। থাড়া--দীড়ান। গড়া 


কখাড়া_-অতিনীপ্র, তাড়াতাড়ি। খাড়, মল, পায়ের গহন|। খাদা-জমীর পরিমাণ; ৷ 
ষোল পাখীতে এক খাদ৷ । থাপ--মলাট।“ খাপ্ল৷--কুপিত। খাবাসি--বাখাণী বংশোদ্তব 
শলাক|। খাম--ঘরের খুটি, দারুস্তস্ত । খামাখ|--অনৰ্থক, মিছামিছি, অকারণ । খানি--_ 
কেবল, তুঃ মোটে । খানে-স্থানে, কোন্‌ খানে কোথায়; তুঃ এখানে, সেখানে ৷ খ্যাড়,। _ 
নাড়া__খড়, তৃণ । থিদা-ক্ষুধা। খুবরী দেওয়াল কুলু্দি। খেদান--তাড়াইয়| দেওয়া । 
খুইষ্টা-_ শৌচাশোচ জ্ঞানবিহীন, খৃষ্টান বা খিষ্টান শব্বজ। খেরকি--জানাল| । 
গ 
গতর--গাত্র, শরীর ; গতর'খাট|--শাযীরিক শ্রম । গব গব--জলপতনের শব্দ। .গলই 
গলি--নৌকার ছুই অন্তভাগ, আগাগলি ও পাছাগলি। গয়|--ফড়িং বিশেষ গা 
নদী, ইতরপ্রয়োগ, গঙ্গা শবজ। গাছ।-গ্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠাধার । গিরু-গাইট, : 
গ্রন্থি, গিরা। গুদার|--খেয়| ঘাট। গুইসাঁপ-গোসাপ। গোড়--গুড়ি; গাছের - 
গোড়ে- গাছের মূলে, তুঃ আগা--গোড়া। গোর্ড়া- পায়ের গোড়ালি। গুডিড বা 
থুড় ডি --ঘুড়ি। ওয়া-_স্থপারি । গো দের, বহুবচনাস্ত ষঠী-বিক্তক্তি ; আমাগো-_-আমাদের ; 
কাগো--কাদের ইত্যাদি। গোদানি--উদ্ধী। গোসা--অভিমান ; বালকবালিকার-- 
অভিমান অর্থে প্রয়োগ। গোয়াল--গয়লা, গোয়ালা। গোহাইল বা গোয়াইল-- 
গোশালা, গোয়াল। ৷ ঢ় 
ঘ 
খণ্ট|--রস্ত| বা কদলীয় শবের স্থায় অশিষ্ট প্রয়োগ ; যথা, তাহার কাছে কিছু প্রত্যাশা 
কর !--ঘণ্ট৷--কিছুই নাই--ঠন্‌ ঠন্‌ । _কুশি-ঘুটে, শুষ্ক গোময়। খাও্-খা, ক্ষত। 
ঘ্যাগ--গলগণ্ড। ঘিলু--মস্তিক্ক, মগঙ্গ। ঘুচান--খোল| ; থা কে ভিতরে আম ঘুচা। 
টু আধার, থা অন্ধকার ঘুটথুট| ৷ 
চ ; সম 
চকি, চৌকি--তক্তপোষ, খাট। চঙ্গ__মই। চল|--জলানি  কাণ্ঠখণ্ড, চেল), 
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চাকা --লোষ্ট, টিল। চাকু--চুরি। চাঙ্গ--মাচা। চাঁরি--হাতের বা পায়ের নখ; 
লাখ, দেখ। চান্দরা--দোচালা ঘরের ছুই অন্তঃস্থ ত্রিভুজারুতি স্থান, যথা চান্দরার বেড়া । 
চ্যাগ৷ -- দলিত হইয়া চেপ্টা। র্স-ছ চা। চিবি--ফাক, যথা কবাটের চিবিতে (ফাকে) 
| কাইয়া লোখে ( কড়ে আঙ্গুল ) চেঙ্গী লাগছে (চাঁপা পড়েছে )। চীখৈর-_চীৎকার, চেঁচান। 
চীলা কুঠুরি--দালানের ছাদে ভঠিবার সিঁড়ির উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। চুকা--ট’ক, অন্ন। 
= চুকি দেওয়।--উাক, গোপনে থাকিয়া দৃষ্টি করা। চেঙ্গড়|--বালক। চেংরাপান1--ছেলেমি। 
চোট্রা--প্রবঞ্চক। চেঙ্গি--চাপ|, চিবি দেখ। চোঁকল1, চোচ|--ফলের খোসা । চোখ! 
স্বপ্ম, যথা, "তাহার নাক চোখা, *বোচা” না। চেল্লা--বিছা, বৃশ্চিক। চোখ 
- 'উঁদান--চোখ উঠ৷ ৷ 
Ee ছ্‌ 

ছচি--অগ্তচি, অশুদ্ধ; যথা, আমারে ছু ইস না, আমি ছচি কর্ছি। ছধ্চ|--ঘরেয় চালের 
 ক্মাধো প্রান্ত । ছন--উলুখড়। ছাও--ছান|, শাবক। ছাইলা, ছাওয়াল, পোল1-- ছেলেঃ 
গুত্ৰ। ছাওয়াল-পান--ছেলেপিলে। ছাতি--ছাতা, ছত্ৰ । ছানা--বোরা, গুণ। ছিম-- 
শিম, আনাজ বিশেষ। ছিয়|-বিয়|-- বিশৃঙ্খল । ছেমড়|--ছোকর|, বালক তুচ্ছাৰ্থে। 
ছেপ--নিষীবন, থুথু। ছেবল!--অল্পবুদ্ধি ও বহুভাষী লোক, নিন্দার্থে। ছোচ|--লোভী, 
পেটুক। ছোটকালে-বালাকালে, ছেলে বেল|। ছোৎ করিয়া--শীস্র । ছোবা|--ছোবড়| 
ছৈদ--ছুলি। ছাড়-দেওয়াল-_চারিদিকে ঘের! পাচীল। ছ্যামায়--কাছে, সামনে । 
_ জালা-_বৃহৎ মুগ্যয় জলাধার, ঢাকাই জাল! দেখিবার জিনিস। জালি--কচি, যথা 
জালি পাতা । জালালি কৈতর-_কৃষ্ণবর্ণ পারাবত । জিগাইলে-_জিজ্ঞাসা করিলে। জুনি 
পোক--জোনাকি পোকা ৷ জেঠি_জেঠাই। জো-_তুক-তাক্‌, ওষধ দ্বারা বশীকরণ, 
পানের সাথে অন্থদ দিয়া জো (জয়?) করেছে। জোকার--হুলুধ্বনি বা উলুঃ জয়কর 
শবজ। জুইত--সুবিধ| | 
7 ঝ _ 

ঝাইল-_বেত্রপেটকা বা পেটেরা, এখন টাঙ্কের আমল। বাক|--চাঙ্গাড়ি। বায়ী--- 
গাড়,, ভূঙ্গার। বিনই--বিমুক। এখন দুগ্ধপোষ্যদের জন্য চামচ হইয়াছে। বাওয়া, ৰাম|-- 
বেশী দগ্ধ ইষ্টক। ৰোমন--তন্ত্ৰা, ঘুম পাওয়া ৷ কুড়ি--বড়। 
- টাঁগা-ুখুনসি, বাইট|, শব্দও ব্যবহ্ত। টাবল!--অনৰ্থক বহুভাষী বাচাল, ছেবল| 
দেখ। টাল! দেওয়!--বৃক্ষারোহী বালকের মন্তকে পাবীর চঞ্চুপ্ৰহার, ছানা রক্ষার জন্ত। 
'টুকটুক1--লালরঙ্গ, ছোট জিনিস উপলক্ষে; বড় হইলে ডুগডুগ| । টেঙ্গুড় -এক পায়ে হাটা । 
সিক্ত ডালা ডালা, দেখ। টাল্‌কা--ঠাণ্ডা, নীতল। 


[ 
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ঠাটা--বাজ, বঞ্জ্ৰ। ঠাই ঠ্যান্‌--কাছে, ঠেয়ে, যথা বাপের ঠাই চাও, আমার ঠ্যান্‌ নাই। 
ঠটা_ প্রবঞ্চক, যে খেলায় দুষ্টামি করে। ঠেটাপানি--ঠেটামি, হাতি! ঠোকর--গালে 
ঠোন! মারা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার। 

| ড 

ডখি--মৃগ্য়পাত্ৰথিশেষ, মালস| ৷ ডা, ডি--টা, টি, কোন্ডা, কোন্‌ডি ইত্যাদি স্থলে 
ব্যবহার। ডাট|--বৃত্ত, বোটা । ডাব-ছোল|--ছোট দা, নারিকেল ভাঙ্গিতে ও উহার শাম 
সংগ্রহে ব্যবহৃত। ডাল|---বংশনিৰ্ম্মিত পাত্র, মুড়ি মুড়কি ভোজনের জন্ঠ ; চুপড়ী। ডর--ভয়। 


ভুগডুগা ঝা ডগডগা-_বেশীলাল, টুকটুকা দেখ। উৈল--গঠন। গৃহের ভিত্তি। 
ডোল খান-ান, চাল প্রভৃতি শস্ত বাখিবার বৃহৎ আধার। 
শট 


ঢউলঢল-_কাতব, যথ! ধিদায় (ক্ষুধায়) ঢলঢল করিয়া ফিরে (বেড়ায়) ; বিষে ঢলিয়া পড়া। 

ঢাহা--ঢাক1, ইতর-প্রয়োগ | চুম--ঢোল, শিশুদেব-প্রয়োগ | 
ত 

তথিত--অনুসন্ধান, তদ্বিব। গো--তোঁদের। তর--তোর। তয়কা--তাকিয়া। 
তা--অনির্দিষ্ট বিষয়সমূহেব সর্বনাম ; যথা সকল তা ঠিক রাখ! তালাস--খোজল, অনুসন্ধান । 
তাইল্লাইগা--তাই লাগি, সেইজন্ত। তামুক--তামাক। ত্যান|, তেন|--নেকড়া, ছিন্ন, 
বস্তু খণ্ড, কানি। ত্যানে--তা-হ’লে, তাহা হইলে। ত্যান্দর--হুষ্টৰ। তিকিচ্ছা-- চিকিৎসা । 
তুলতুলা--খুব নরম ( তুলাব স্তায় )। ভু--কুকুরকে আহ্বান সঙ্কেত। তেড়িবেড়ি--বক্ৰ- 
ভাব,.অসারল্য। তৈলাচোরা--তেলা-পোকা, আরম্থল| । ) 
ত থ 

থনে, থিক|---হইতে, থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষী। কোঁহান্‌ থনে--কোখেকে, ইতর- 
প্রয়োগ । থাঁপড়__চাপড়্‌, চড়, থাবড়া । থাঁপা__থাবা, থাঁবড়া দিয়া কাড়িয়া লওয়া । থোওন--- 
রাখন, স্থাপন । থোড়--মোচা, কদলীফুল। থোঁৎমা--চিবুক, দাঁড়ি, থুতি। থ্যাত৷--চেপ্টা i 


দ হি 
a , ফলনা দেখ দলামোচড়া--কোন জিনিস (কাপড় কাগজ ইত্যাদি) হন্তের 
_ মুষ্টিতে লইয়া নিষ্পেষণ কবা। দাও--দা, কাটারি। দান|--জ্ীলোকের কণ্ঠাভরণ, মালা? 
* এখন হার ব্যবহার! দ্বিকশিক বা স্তাক স্তাক--মানসিক প্রফুল্লতাব অভাব। দুত্তোরিন|--- 
- গ্রী ভাব ; যেমন দুত্তোরিনা ! বড় দ্বিকশিক লাগে--কিছু ভাল লাগে ন|--যাই চলে ইখান থিকা। 
দিশ৷ বিশা--ভাল বন্দোবস্ত বা শৃঙ্খলা করা! । দুয়ার--দ্বার, ঝাপ, যথা দুয়ারটা দেও অর্থাৎ 
' কপাট বন্ধ কব, অন্তার্থ উঠান, আল্গিনাণ ছুর্দ শা--দুৰ্গতি, দুষ্ট অপচয়কারী বালকের প্রতি 
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অভিভাবিকাঁর কটু বাক্য। ছুঃখু পাই! --উঃ লাগে! (চিমটী কাটিলে )। দৈলা--পিটালি 
নিৰ্ম্মিত পুণী, পিষ্টকবিশেষ। 
ধ্‌ টু 

ধন্না--কড়িকাঠের উপর চাঁলের অবলম্বন স্বরূপ খর্ব বংশদণ্ড। ধাবা--চেটাই, মাদুর 
" বিশেষ। ধুক।_-অবিশ্বাসন্চক অব্যয়, যথা ধুরু। তাও কি হয়) “দুর হ” কথা হইতে ৷ 
ধুর । ধামা--বেতেব চাঙ্গাড়ী, টুকরি। | 

.- ন 

নগু--খোক|। না করা--অস্বীকার বা মান! কবা; যথা, সে “না কবে” যাইবার 
(যাইতে ) পাবিবে না? তিনি আমারে যাইবাঁব "না করেন”। নয়|--নতুন, নূতন । 
নাড়া__বীচালি, গুধতৃণ। নাইড়া মুড়া--চুলহীন স্তাড়া মুগু। নাড়ি_কাপড়ের পাড় । 
নাহাক-_বৃথা, সিছামিছি। নি--তো, কি; সে ভাল আছে নি? তুমি নি ইহা কৰিতে 
পারিবে? _ সীর্ির্টাড়া__মেরুদণ্, পিঠের শিরাড়া। নে-দুব ভবিষ্যৎবোধক অব্যয় ; 
যথা, আচ্ছা, কবিবনে বা করুমনে অথাৎ করিব যখন সুবিধা পাই। নছলা-গ্াঁকামি } 
নাপিতা--পাঁট। 

i | 

পলান--লুকাইয়া থাকা, পলায়ন শব্বজ। পুলে|--বিডাল প্রভৃতি হইতে দুঞ্ধাদি 
রক্ষার নিমিত্ত বংশনিৰ্ম্মিত আববণবিশেষ। পাপা ( পাছ-দ্ুয়াব--খিড়কি। পান 
বান|--পান সাজা । পাটা-পুতা--শিলনোড়| । পাতিল--মালদা। পাতুরি--মাছেব তব- 
কাবি। পাখি-জমীর পবিমাণ বিশেষ । পাটখড়ি--পাটকাঠি, প্যাকাটি। পালান--বাগিচা, 
উদ্ধান। পান খাউনি--চুণেব সঙ্কেত নাম; মেয়েলি শাস্তাসুসারে চুণ বিনামূল্যে বা ধারে আনিতে 
নাই; সুতরাং প্রতিবেশীব মিকট হইতে চাহিয়া লইতে গেলে "পান খাউনি” বলিয়া! নির্দেশ 
করিতে হয়। পার!--পদ্ দলন, পা দিয়া মাড়ান ; পদাঙ্ক, যথা লক্ষ্মীৰ পাব| | পাচড়, পাচড়!-- 
খোস। পাাক্‌--পঙ্ক, কাদ৷। পালা পানসাব|--দাড়ি-পাল৷।। পোক--পোকা। পোল|-- 
ছেলে, পুত্ৰ, ছাওয়াল,দেখ। পোলা-পান--ছেলেপিলে। 

টী ফ্‌ 

ফলন (ফেন)-_-অযুক। ফাল-_লাঁফ, লক্ষ। ফাল|--ছিন্ন, বিদীৰ্ণ, ছে'ড়া ; কাপড় খানার 
মধ্যে মন্ত এক ফালা । ফাসা-ফাঁক। ফিরা--বাব, যথা, ইফিবা এবাব, সেফিরা সেবার । 
ফিবন্‌-_বেড়ান, চলা ফিব|। ফুট|--ছিদ্ৰ, ছঠাদা। ফুব ফুরা-_ খুব ধলা। ফেকন- ছুঁড়ে, 
ফেলা, নিক্ষেপ । ফেউর--শিয়াল। ফৈর--পাখীর পালক। ফোট--ফৌড়া। ফষ্টি, 
ফুটানি--জীক, গৰ্ব্ব । ফাত্র|-- কল! গাছেব ছোবড়া । 

| Ae’ | 
বইল, বউল--মুকুল। বয়লা--বালা, হাতের গহনা । বল্লা, ববল!-- বোলত! । 


এ. ঢাকার গ্রাম্য শব্দনংগ্রহ -_ - ২৪৭ 


বন্ধ--বন্ধ, যথা স্কুল বন্ধ। ববই--কুল (ফল )। বাঁউলী-বেড়ী (রন্ধন কার্যেব )1 

ত--বমি। বাঁধি_-অর্পন্ক ফলেব প্রতি প্রযুক্ত । বাগুণ, বাইগণ-_বেগুণ। বাকণ__ 
ঝাটা, সন্মাৰ্জ্জনী। বাধি দেওয়|--লাঠি প্রভৃতিব আঘাত! বাঙ্গি-_ফুটি (ফল )। বাদ--যনো- 
মালিন্ত | বানাঁন-_গড়া, তয়েব করা । বাইটা-মাজাঁর ঘুনসি, টাগা। বাহাবেব--বাহার ৷ 
যুক্ত, বেশ সদর 'বাইল পড়া--ধরনা, দেওয়া । - বিলাই--বিডাল। বিলাত যাওয়া__নাপিত- 
দের খৌরকার্যে বাছিব হওয়া । বিষ করা--বেদন! অনুভব; আমার পেট বিষ করে॥ 
বীচি-বীজ। বিহান--প্রাতঃকাল। বুডডুরে ।__ খেলায় বিজিতের প্রতি জেতাব বিদ্রুপ 
অভিব্ক্তি। বেজী- নকুল, নেউল। বেবাক--সমুদয়। বেকা-কোকা--বেশী বক্র $- 
বেজকন্তা--বৈদ্যু-কন্তা ; দ স্থলে জ, ধ স্থলে ঝ চির নিয়ম; তুঃ অন্য আজ, মধ্য মাঝ। 
বোঁচ1-খাদ। নাক। বোঁলে_-নাকি) যথা, সে বোলে আজই ঢাকা যাইবো (যাবে) 

ভ 

ভাইস্তা--ভাইপো, ভ্ৰাতৃজ, ভাতিজা । ভাজ পাঁওয়া--টের পাওয়া । ভাঙ্গাইল--কলা- 
গাছের মধ্যস্থ সারাংশ, আনাজ বিশেষ। ভেম্কি, ভেঙ্গান, ভেংচি--মুখবিক্কৃতি, ভেউচন! ॥ 
ভোগা দেওয়া--ছলন! করা, মিথ্যা ব্যবহার । ভাও--দর। 

ন ম্‌ - 

সচ্ছপ--মহোৎসব, ভোজ। মজ্জগুড়--মাগুয় মাছ। মটুক--সুকুট, টোপয়। মরিচ 
ঙ্কা। মর্ত, মর্ডভন-_বাস্তবিক, ঠিক বলছি ইত্যর্থে প্রয়োগ; যথা আমারে ৫২টী টাকা এখন 
দেও, আমি মর্ভ কাইল বিহানে ফিব্ত দিমু। মস্তরাম_খুব বড়। মাইচা--চেয়ার, কেদার। 
মাইজাশাল--ঘরের মধ্যস্থল। মাইখানী-_মধ্যাঙ্কে অন্নভোজনের পূৰ্ব্বে চাকর বাঁকর ও 
মজুবদের ‘জলপান’ মুডি, চিনি ইত্যাদি । অনুমান হয় পূৰ্ব্বে কৃষকেরা মধ্যান্ছে প্রন্নপ .. আহার 
করিত, পৰে ক্ষেত্ৰ হইতে অপবায়ে, ব| সায়ংকালে আসিয়া অন্নভোজন করিত । মাইয়া-_মেয়ে। 
মাচি--মাচা, মঞ্চ। মাছ মারা--মাচ ধরা। মাজা--কোমির | মাঠা--ঘোল, তক্ৰ। 
মাঁকর-_মাঁকড়শা । মালই--নাবিকেলেৰ মালা। মিহ্থি--মুটে, কুলী, ঢোক! সহরে ব্যবহৃত) ; 
যাহারা মেহনত বা পরিশ্রম করে এই অর্থে বোধ হয়। মুজা--মোজ!। মোছ--গোঁপ। 
মোটে-_কেবল, সবে মাত্র মোটেই-_-একেবারেই, সে মোটেই যায় নাই | মুছুদ,ম--বেবাক। - 
সমুদয়, সব। মেরকুষ্টি-_-অতি দুৰ্বল । 

য 

_ হুয়ান-_যুবক, যুবাপুরুষ। যাতা লাগা--চাপা পাওয়|। ঘানি--যেন) সে কোথায় 
প্রানি গিছে। . : | - 
- স্ব ৯ 

বচনা__পুঁজাব নৈবেছ, লাঁড়, মুড়কি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাহ! ঘরে ভয়ের করিতে হয়। 


পা 
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রাইজ--মৃত্বিকাপাত্ৰ বিশেষ, হাড়ি, রাম--তামাকের গুড়, অন্ত নাম লোচা, নালি। রাধূর 


খর-_রান্নাঘর, রন্ধন-গৃহ। রাংতা--ডাকেব পাঁজ। রে- কে, কৰ্ম্মকরকেয় বিভক্তি, তাহা 
আমারে ইত্যাদি | 

ন ন ৰ 
" লটকা--বৰ্ষাকালৈ জাত এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্য ফল। লগ্নি--নৌক|-চালনার দীৰ্ঘ বংশদণ্ড ) 
লগে--সঙ্গে, সাথে; লগ্ন শবল। লাইগা_ লাগি, জন্য; তগে| লাইগা--তোদের জন্ত। 
লাগুর-_-সাক্ষাৎ) যদি দিনের লাগুর পাই--যদি আমার সুদিন হয়। লাগে--উচিত কর্তব্য 
ইত্যর্থে ; তোমার ইহা কারণ লাগে ( কর! উচিত, করিতে হয় )। লাথ,খি--লাখি। ল্যাঠা-_ 
মুফিল; শক্ত । লেমু-লেবু। লোখ.- আঙ্গুল; নখ, অন্ত নাম চারি। লোড়-_ 
দৌড় দেওয়া। | 

শর. ূ 
 শলা- বড় ঝাটা, প্রাঙ্গণসন্মার্নী। শরীল--শরীর। শান্তের কথা--উপকথা, রূপকথা । 
শুলাক-_ছিত্র। গুধাগুধি--মিছামিছি, খামকা, বৃথা । | | 
স্‌ 

সপ-_মাদুর। সবরী আম--পেয়ারা। সর্থা--গুবাকাদি ছেদনার্থ যাঁতি। সাজি (সজ্জা 

পবজ ) ছোট ডালা, ফুল বা তরকারি বাগিবার জন্তু; "ফুলেব সাজি", প্বাজাবেব সাজি” চুপড়ী 


বিশেষ । সাতীব--কড়ি কাঠ। সামলান--লুকাইয়া বাখন। সামাতি--ঘরের চালে সামার 


দেওয়া, তল! হইতে একজন মজুব কর্তৃক চালের উপর উপবিষ্ট অন্ত মজুরকে বন্ধন রজ্জু চাল 
ভেদ করিয়া প্রদান। সা-দবজা--সদর দ্বার বা সিংহদ্বার ; স!*্বাজা স্ৃতবাং শ্ৰেষদ্বার। 
সিদ্ধা-_অতিথি সৎকার নিমিত্ত চাল, ডাল প্রভৃতি উপকরণ সমষ্টি। সোড়া মাছ--শীতকালের 
গুফ মাছ। সিংটাল--হিংসা, “সিংহে বর্ণবিপধ্যয়ঃ*। সুল পি--সড়কি, বর্ষ! । 
| হ্‌ 
হ-_হী1। হলিয়| রে !--খেলাঁয় বিনিতের প্রতি জেতার বিজ্রপ অভিব্যক্তি, তুঃ বুডডুরে। 
ডি হাস--হাসি। হাবেলি-_বাঁসাবাড়ী। হাড্ডি হাঁড়। হাচুন-_ঝাঁটা, বাকণ। 
হাবাইতা-_লোভী, পেটুক, ছোঁচা। হেচি--হাচি। হোগলা-_মাহুববিশেষ, চেটাই। 


শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় | 


মাঁওতালী গান 

হিন্দুজাতি ও সীওতাঁল-জাঁতি একই বন্নজননীর সম্ভান। সাঁওতাল জাতি তাহাদের 
“হিন্দু ভাইদিগকে অতিশয় সন্মানের চক্ষে দেখে এবং উহাদিগকে আদর্শ করিয়া 
ত আপনাদিগের উন্নতির জন্তু চেষ্টা করিতোছ। কিন্তু হিন্দু-ভাইগণ তাহাদিগের এই 
বাঁধ, অথচ সরল, নিরীহ ও সবল শ্রমপটু ভাইদিগের প্রতি একবার - ফিরিয়া চাহিয়াও 
খেন না। কাজে কাঁজেই ইহার্দিগকে মিশনরীগণের আশ্রয় লইতে হইতেছে । 
নভুম সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচন! হইয়াছে। শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
গেল্দ্ৰনাথ বন্ধু প্রভৃতি মহোদয়গণ্ণেব মত পশ্ডিতবর্ এই মানভূমের প্রত্নুতত্ব, পুরাতন রাজবংশ 
৪ শিলালিপি প্রভৃতি লইয়! বিস্তব পরিশ্রম এবং গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই মানভূমে 
[জীব অনার্ধ্যজাতিগণ রহিয়াছে ; যাহাদেব ভাষা, উপকথা, আচার-বাবহার ও গান বোধ হয় 
স্ন শিলালিপি প্রভৃতি অপেক্ষা অতীতের বহস্ত অধিকতর উদঘাটিত কবিতে সমর্থ। বর- 
ইত্যে এই অনার্ধ্য-জাঁতিগণকে লইযা! বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 
হাবা চিরদিনই তাহাদের হিন্দু-ভ্ৰাতৃদিগেব প্রতি মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু- 
তৃগণ ইহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁকাইয়া ইহাদের অবজ্ঞা-প্রদর্শন ব্যতীত সুখে দুঃখে 
খনও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না । 

সাঁওতাল জাতির গান তাঁহাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ।, ইহাবা পরিশ্রমশীল, 
কৰ্ম্ম কবিতে করিতে শ্রমভাব লাঘবেব জন্য গান কবিয়া থাকে, বিশ্রামের সময় সঙ্গীত 
উপভোগ করাই ইহাদের একটি প্রধান আনন্দ! বিবাহ এবং উৎসবাদির সময় দলবন্ধ 
ইয়া বাজনার সহিত নৃত্য করিয়া গান কবাই ইহাদের প্রধান দ্ফ্ততি। 

যদি ইহারা কোনও ঘটনা দেখে এবং যাহা ইহাদিগের নিকট আশ্চৰ্য্য বলিয়া বোধ হয় 
রা তখন সেই বিষয়টি লইয়া গান বাধিতে চেষ্টা কবে। নমুন।-শ্বরূপ গান নীচে দেওয়া গেল। 
লে বলা! কর্তব্য যে, সওতালী কথা অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক লেখ! যায় না; 
বণ সাওতালী কথাব উচ্চারণ অনেক স্থলে বাঙ্গালা অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালার প্রকাশ কর! 
য় ন| | মিশনরীগণ সাওতালীভাঁষ! লিখিবাঁর জন্য একরূপ ইংরাজী রোমান বর্ণমালা 
শষ্টি কবিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি নৃতন বর্ণ হুষ্টি করিতে হইয়াছে। যাহা হউক 
[অধিকাংশ এই নূতন বর্ণমালার সাহায্য না লইয়াও সাঁওতালী উচ্চারণের ধালা বাঙ্গালা 
ক্ষরে বুঝাঁন যায়। তবে একটি অক্ষবের দরকাব। এইটি পাশা “আয়েন” অক্ষরের 
রূপ অর্থাৎ 00078] অ। এইটি আমরা লুপ্ত অকার দিয়! প্রকাশ করিব। যেমন 
শাঁমানুম” এই কথাটির উচ্চারণ আমাদের কৃত বর্ণমালায় ‘মহলুম’ এইক্ধপভাবে 
|শিত হইবে। 
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নিষ্নলিখিত সাওতালী গানটি বোধহয় কোনও অতীত ঘটনাব বৰ্ণন| ৷ 
চেতাগ দিমুম্রে ঝুরিকবা লতাঙ্গ দিসুম্তে ঝুরিকরা 
'_ কিন্‌ আড় গই সড়ক সড়কৃতে। 
তালি সাকামতে কিম পহঞ্জি উলি ডেবই তিকিম কলম 
রাম রাম কিন পড়াহে। 
অর্থ-_-পশ্চিমেষ দিক্‌ হ'তে এক জোভা ছোকরা! পূর্বের দিকে চলে গেল রাস্তায় রাস্তায় 
তালপাতের বই আমপাতাব শিবের কলম বাম বাম ক’রে পড়ছে। 
সাওতালী কবিগণের ভাষায় কণার সংখ্যা অতি কম ছিল। সাওতালী জীবে 
ঘটনার বৈচিত্ৰ্য তদধিক কম। কিন্তু বোধ হয় কতকগুলি গানে সাঁওতাল কবিগণ তাং!দে 
দৈনিক জীবনের সামান্য ঘটনা লইয়া গভীবতর ভাব-প্রকাশ করিয়াছন। যথা 
অত ললো সেরমাসিতুম, সিতুম কান্দে মনেওয়|-- 
সিতুম কান্দে মনেওয়!।  হবরিগি চাটানি 






হররিগি। বাড়ি উমুল ' উমুলান পে মানেওয়া__ 
উমুধান পে মানেওয়া। 
| অর্থ_জমীটি গরম, উপবে বৌন্র রৌদ্র লাগছে রৌদ্র লাগছে। 
= রাস্তায় পাথব আছে রাস্তায় বড় গাছের হাওয়| আঁছে। 


জুডায়ে লও মন্য্যের,  জুড়ায়ে'লও মনুয্যের| | 
এই সংসারে দুঃখ কষ্ট এবং পবিশ্রমের পর পরিণামে শাস্তি আছে, পণ্ডিতগণ ও দাশ 
নিকবুন্দ, মন্ুযাগণণক ইহাই বুব্বাইয়| শাস্তি প্রদান করিতে চেষ্ঠা কবেন। সওতাঁপগণ, 
যখন দ্বি প্ৰহব বৌদ্রে গরম পাহাড়ের উপর দীড়াইয়া কাঠ কাটে, তখন এই গান লইয় 
তাহাদের মনকে এরূপ প্রাবাধ দিতে চেষ্টা করে। 
নীচের গানটি কোনও বিরহ কাতর সাঁওতাল যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহাই গান। 
ওড়াং আবে মা ইঞা আপা। 
বাঁচা রেমা আতে! হও। 
ওক! তেব মেদ! ইঞ যদা। 
ইঞ রেয়। দায়া বাড়ে সেনাতাম খান্‌। 
রেঞেঃ কইড় মেদ! যদ্‌ মে। . 
জর্থ-_ঘরেতে মা বাঁপ,। 
__ আঙ্গনাতে তো গায়ের লোক। 
কোথায় চোখের জল আমি মুছে দি। 
আমার অন্যদয়া তোমার আছে ত। 
সুরে দেখে চোখের জল মুহে দে। 


১৬১৮] '_ সীওতালী গান ২৫১ 


এই গ্রামে সবল প্রাণ নাওতাল তাহার মনকে প্রবোধ দিতেছে যে, যদিও তাহাব সী- 
aR ব্রহ দুঃখে বুক ফাটিয়া আসিতেছে, তথাপি তাঁহাব মা! বাপ বহিয়াছে, গীয়ের লোক রহিয়াছে, 
“হার! তাহার স্ত্রী, অপেক্ষা কম অন্তবঙ্গ নহে। ইহারা যদি তাহাকে আপনার ভাবিয়া 
দল মুছাইয়া দেয়, তাঁহা হইলে তাঁহাব হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া যাইবে। যদি ব্যক্তিগত 
বুথ কষ্ট ঘুচাইবাব একটী প্রধান উপায় বিশ্বজনীন দুঃখ কষ্টে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া । 
স্‌ 7 াওতাল তাহাদেব সরল প্রাণে যে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তাঁহ! আজকাল্কার সভ্য" , 
অ’গতেব অতি অল্প জীবই অনুভব করিতে পারে। 
ৰি সওতালী গান্বে কোন কোন স্থানে ছুই এক লাইন খাটি বাঙ্গালা থাকে। নিয়লিখিত 
মালটি উহার উদাহরণ স্বৰূপ দেওয়া যাইতে পাবে। এই গানটি ছেলে ঘুমপাড়ান গান । 


ন, চেতাউ, দিসম্‌ ক্ষণ হেয়, একাল! কয়লার যুগী 
মাসে মাবাঙ কহ কয়দে ইমাই মে 
কোলে আছে সোনের বধু কয়দে ইমাইমে। 
অর্থ--উপর থেকে আসছে ভিক্ষুক যোগী 
স্‌ দিয়েদে বড় বধু ভিক্ষা দিয়ে দে 
[ই কোলে আছ সোনার খোকা ভিক্ষা দিয়ে দে। 
₹ আর একটা গান নেওয়া হইল। ইহার দুই লাইন সাওতালী এবং ছুই লাইন 
ক বাঙ্গালা । বথা-- হ্‌ টা 
// ॥ অতমা লো লোকান্‌ '_ ডাঞান লোহকান্‌। 
সেব্মা সেতুন কান্‌ হবমঞ লোহকান্‌$ 


চু 


মনে কর হে ছাতাধর। মুচীকে বল হে পায়ে জুতা । 


son 
আপ ০ 


; অর্থ--জমী গরম আছে - পাছটি অলেছ আমাব 
উপরে বৌদ্র আছে শবীরটি অলছে 
ছাতা ধরতে মন কব মুচীকে পায়ের জুতা 
তৈয়াবী কৰিতে বল। 


নিষ্নলিবিত্ গানটিতে সুৰধ্য-গ্ৰহণ কেন হয তাহা বুঝাইবাব চেষ্টা আছে ।-- 
মারাঙ, বুরুবে হুসেৎ বেরইলে কানায় 
হারা লতার লতার তে - 
মানেওয়! হড়কো বেরইলে কানাক্ক 
মানাওয়া মায়! জালাঁতে 
চাদবঙাঁ জনম্‌ জনমে হইড়ি এনাঁয় ? - 
অর্থ--বড় পাহাড়ে ছুসেৎ লোকের! ছিল 
মাহুষ পাহাঁড়েব নীচের জমীত্তে ছিল 
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ছিল লোকেবা এক সঙ্গে ঘর কবে রি ত 
ছিল পরম্পরের মায়ার বাঁধনে। ৷ = 
ভগবান্‌ সুর্য জন্মে জন্মে খণ শোধ করিতে পারিতেছেন ন৷। 
গানের মৰ্ম্মটি মাওতালদের এই বিশ্বাসটি জানিলে বুঝা যাঁয়। সাঁওতালদের ধান এবং 
ধানের চাষ ছিল না। ভগবান্‌ স্থষ্য সাঁওতালদের মঙ্গলের জন্য দোসাৎ জাতির নিকট 
হইতে এক মুঠা ধান ধাব করিয়! সাওতালদেব প্রদান করেন। ভগবান্‌ স্ুৰ্য্যের এই ধার সুদে 
সুদে বাড়িয়া! যাইতেছে, শোধ করিয়া”উঠিতে পাবিতেছেন না । সেই জন্য দোসাৎ জাতির|!. 
7 কর্তা কখনও কখনও নুধ্যদেবকে ধাবের জন্য পীড়ন করেন এবং ভাঁহার তেজ কাড়িয়| |; 
লয়েন। সেই অন্ত স্ুৰধ্য-গ্রহণ হইল। 
রামায়ণেব ঘটন| লইয়া সাঁওতালদের অনেক গান প্রচলিত আছে। উদ্দাহরণ স্বরূপ 
ছুই একটি নীচে দেওয়া গেল ।--- 
সীতা কারণতে লংকা গাড় 
লএনে! জরি জারা ওবে 
গ'নাতেড়ং তবোয়তেড়ং 
হাঙুম্‌ চাদ লএ না রে 
অর্থ--সীতার কারণে লঙ্কাগড় জলে গিয়ে ছিল 
ওই কারণে সেই কারণে হমুমানও জ'লে গিয়েছিল । 
আর একটি গান দেওয়া গেল। যথ|-- 
উরিন বীরতে বামে লক্ষণকে বল এন! ৭) 
কইকি ইঙ্গাত কাপাট অলকেদা ৰু 
বামে লক্ষণ কি বনবাসিন 
অৰ্থ--অরণ্য বনেতে রাম লক্ষ্মণ চলে গেল 
কৈকেয়ী কপাটে লিখে মেরে রেখে ছিল 
‘বাম লক্ষ্মণের বনবাস’ । 
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কালকেতুর চৌতিশ। 
(শ্রীর্টাদাস রচিত ) 


‘ ইহার দুইখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এক খানার বয়স ৬৮, এবং অপরখানা 
-৫১ বৎসর । প্রথমোক্তটিব লেখকের রামচন্দ্র কেরাণী; ইহার নিবাস--কধুবখীল' গ্রামে। 
ইনি-বছুতর বারমাঁস ও চৌতিশা| সংগ্রহ ক বয়! গিয়াছেন । . ২য় গ্রতিলিপি লেখকের নিবাস-_ 
 সগ্রাম-করণ-থাইন+ গ্রামে। বচয়িতার কিন্তু কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। 
ইইখানি প্রতিলিপির মধ্যে অবশ্ঠ পাঠ-পার্থক্য আছে। পাঁদ-টাকায় ২য় পুঁথি হইতে গাঠাস্তর 
সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম! অনাবশ্তক' বোধে কেবল একটীমাত্র শব্দের বিভিন্নতা সর্বত্র প্রদর্শন 
৷ করিলাম না। কিছুত কিমাকার ধারণ করে বলিয়া অনুচিত হইলেও, অনেকস্থলে 

_ বর্ণাগুদ্ধি শোধন করিয়! দিয়াছি। বলা বাহুল্য, সমস্ত চৌতিশাবই রচনা-পদ্ধতি অতি অদ্ভুত 
ও হ্ান্তকর। এই একটিতেই যথেষ্ট পবিচয় পাওয়া যাইবে। ইতি । * 


নমঃ গণেশায় । 


k কান্দে কালকেতু বীবে, কষ্ট পাইন! কলেবরে, কর্কশ বন্ধন কাবাগাবে । 
কৃপা কর রাঙ্গা পদে, কঙ্কনেব অপরাধে, (১) কলিঙ্গে কাটিবো কালি মোর ॥১ 
খলের নাহিক ভ্রম, খুদ্ৰ বিপু নবাধম, খিছটিআ বন্দি কৈল মোরে। (২) 
খাটে বসি মহারাঁজে, খলেব পাঠিল| কাজে, খাপ দ্দিআ৷ বন্দি কৈল মোবে ॥২ 
গোধারূপে পন্থ যুড়ি, গড়াইআ। আছিলেন গৌবী, জান না ছিল মোর মনে। 
গলে দিয়া গুণ কাসি, গাণ্ডিবে বান্ধিলুম আসি, গৃহে দিলাম গৃহিণীর স্থানে ॥ 
ঘরিণী ফুলরা রামা, ঘিবিআ ধরিণ তোমা, ঘিছটিল কাটিতে তত্‌ কাল। 
ঘরেব সেবক জ্ঞানে, ঘাইট ন! লইলা মনে, ঘুচাইতে পশ্ডর জঞ্জাল ॥৪ 
উগ্রচণ্ডা নারায়ণী, উমে কালী কাত্যায়নী, উপজিলা গোধারূপ ধরি। 
উপমা দিবাবে নারি (৩) উলমত্ত বরস ধরি, উপঞ্জিল! অধিফা! সুন্দৰী ॥ 
চাতুরি দেখিআ তোর, চপল চঞ্চল(৪) মোর, চুকাইআ। কৈলা মোব ঠাই,। 
চাহিআ(৫) বহিদু গৃহে, চম্‌কি উঠিল দেহে, চন্দ্ৰবদনী চণ্তিকাই(৬) ॥৬ = 

* ৮ম বর্ষের “পরিবত্পত্ৰিকার ওয় সংখ্যায় সন্গিথিত ‘প্রাচীন পুঁঘির বিবরণা শীর্ষক প্রবন্ধে একধার এই 
তিশার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়| গিয়াছিল। (১৩শ পুখির বিবরণ দ্ৰষ্টৰা ।) 

(১) 'গখাদে-২য় পুথি। (২) 'েজাইল নৃপতিয় তয়ে।--এ ৷ 

1৩) 'বলিতে'_ ই পুঃ। (5) ‘চবিত্ৰ’--এ ! (4) চাছিতে চলিলুম গৃহে'--এ। 





২৫৪ ১, সাহিত্য-পরিষং-পত্ৰিক! [ ॥ৰ্থ সং 


ছাড়িআ কৈলাশ দেশ, ছিন্ন ভিন্ন করি ভেদ, ছোট ঘবে কৈল! অধিষ্ঠান। 
ছন্নরে পাইলু ভএ, ছিদ্ৰ পাইআ মহাশএ, ছল কবি লইবে| মোৰ প্রাণ ॥৭ 
জানিআ জঞ্জাল বড়, যুগল করিআ কব, জিজ্ঞাসিলু জননী বোলিঅ!। 
জগত জননী আই; যুক্তি কৈল! মোর ঠাই, জয় দুর্গা নাম হবজায়! ॥৮ 
বাটা কাজে নাঁবায়ণি, ঝঙ্কারিআ বাম পাণি, বিলি মিলি কবেতে কঙ্কন (৮)। 
_, খাটে দিলা মোর তবে, বাটে লইলু ইন্দু শিরে (১%), ঝগড়া হইল তেকারণ ॥৯ hy 
ঞিঅম-কারিণি মাএ, ঞিস্তাবিতে রাঙ্গা পাএ, নৃপ যদি (১১) করে হুবাহুরি। 
ঞিশ্চিন্তে আছিল আমি, ঞিবিদ্নে পালিলা তুমি, ৷ ৰ 
ঞিগব ( নিগড় ) বন্ধন কেনে মোবে(১২) ॥১* 
টামন দেশের লোক, টু'কেক নাহিক শোক, টানিআ বান্ধিল হাত পাও। ৰ 
টল মল কবে প্রাণ, টুটিল সকল জ্ঞান, টল মল (১৩) কবে সর্ব গাঁও ॥১১ | | 





ঠাঠ দেখি চতুব্‌ ভিত, ঠেলা দিলে (১৪) অনুচিত, ঠাকুবাণি সঙ্কটনাশিনি । 
ঠেকিআ বিপক্ষগণ, ঠারাঠারি অনুক্ষণ, ঠগে কবে উপহাস্ত বাণী ॥১২ ন 
ডদ্বুকধাবিিণি গৌবি, ডাঙ্গ ডাবুম ধবি, ভব হোতে কব পরিত্রাণ। ঁ 
তানে বাম দিআ৷ হান। (১৬), ডগমগ কবে সেনা, ডলিআ সবেব লএ প্রাণ ॥১৩ 
ঢঙ্গ মতি নৃপদলে, ঢাক শক্তি তোরআলে, ঢাকি বহিছ কারাগারে । 

ঢোল কবে নিশিপতি, ঢাক ঢোল বাহে অতি, ঢেমা দিঅ! বলি দিবে| মোবে ॥১৪ ৰৱ 
আন নাহি আন নতি, আন জনে কবে ক্ষিতি (১৭) আন জনে কেনে কর মান(১%) 
আনহ খাবর অসি, আনন্দ বিস্তার বসি, আনন্দে কধির কব পান ॥১৫ *‘ 

তুমি ব্রহ্ম! হরিহর, তুমি স্বৰ্গ ধরাধর, (১৯) তব পদ ভাবে তিন লোকে। 

তরাইতে পশুগণ, তোমার হইল মন, তুষ্ট হৈআ বব দিলা মোকে ॥১৬' 

খর্য)দা করিআা ঘটে, (২*) স্থিতি 'কৈলুম গুজবাটে, স্থানান্তৰ হোতে আনি গ্রজা। 
স্থাবর কাটিলু হেলে, স্থিতি কৈলু সর্ব বলে, থান! দ্বিঅ| মুঞিতৈলুম বাজ! ৪১৭ 
দোলা ঘোড] কবি বর, দিলা দেবি বহুতব, দোহাই মান এ সৰ্ব্বলোকে! 

ছুম্ছুমি বাজন! বাজে, দশ দিগে পাইকে সাজে, ছুঃখহীন নাহি রোগ শোক ॥১৮ 
ধরাই ধবল ছত্ৰ, ধীব মুখে শুনি শাস্ত্ৰ, ধর্ম প্রশংসা ব্রতকথা। 

ধনের নাহিক ক্লেশ, ধার্মিক সকল দেশ, ধর্মপুত্র সম প্রজা দাত! ৪১৯ 


nh 










(৬) ‘চণ্ডী আই’--এ । (৭) ‘ছলের নাহিক ভয়--ব। - (৮) ‘রতন'--২য় পুঃ। 
(৯) ‘করে'--এ। (১০) ‘ঝটকি লইলুম শিবে’-_-(১১ ) “কেনো ই (১৫) ‘ঠমফে--হয় পূঃ । 
( ১৬) ‘থান|’--এ (১৭) ‘আনের না লইছি খিতি'--এ ( ১৮) ‘আনে কেনে করে অপমান--৯ = 
(১৯) ভুত । (২) ‘ধৈৰ্য (ৰৈৰ্ধ্য? ) করিলুয় ঘঠে--২য় পুঃ { 


সন ১৩১৬] টু কালকেতুর চৌতিশা - ২৫৫ 


নিত্যকিএ নিতা করে, নগরে পতাক! উড়ে, নআনে দেখিতে সুললিত। 

নাহি মোর কোন ভএ, নিত্তি থাকি নিজালএ, নাম মোর নারায়ণীব সুত ॥ 

পরম কতুক বঙ্গে, পুত্র তুল্য প্রজা সঙ্গে, পহ্বজচরণে মাত্র আশ। 

পতিতপাবনী তুমি, পতিত পাতকী আমি, পলকে করিল! সর্বনাশ ॥২১ 

ফান্দে বন্দি কৈলা মোবে, ফুকরিঅ| ডাকম্‌ তোরে, ফিরিঅ| বারেক কর দৃষ্টি । 

ফণীরূপে ধর খিতি, ফুট বাসে ( ভাষে ? ) কবম স্তুতি, ফল দেঅ দূব কর রিষ্ট২১ ॥২২ _ 
বহিম শৰ্মবী জাএ, বেদন| না সএ ( সম ) গাঁও ; বন্ধনে ঢালিআ দেঅ পানি। 

বিস হৈবে রা! পাএ, বন্ধনে প্রাণি জাএ, বেদে বোলে বিপদনাশিনী ॥২৩ 

ভবানী ভাবিমা২২ গৌরি, ভদ্রকালী মাহেশ্ববি, ভবের বনিতা সৰ্ব্বজয়াং*। 

ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরি, ভগ্ম কর জথ এরি ( অরি ), ভয় হেতু ভাবম্‌ অভয়! ॥২৪ 

মৈযাস্সর আদি কবি, মহাকালী রূপ ধরি২৪» মোরে রক্ষা ( রক্ষ? ) মঙ্গলচণ্ডিক|। 
মহিমা অনন্ত গুণে, মোরে দয়! নাহি কেনে, মাহেশ্বরিং, রুদ্রাণি অধিকা ॥২৫ 

যঅস্তি বিজয়! জয়া, যগতের মহামায়া, যানিঅ| ধরিছম্‌ ভুআ! পাএ। 

যোড় হস্তে বোলম্‌ তোরে, যশ দেও সেবকেরে, যন্রণা দিবারে না যুআএ২* ॥২৬ 
্ক্তবীর্ধ্য সংহাবিলা, রুধির সকল পিলা, রণ মধ্যে রাখিলা খেআতি। 

বোপনা করিম! চণ্ডী, রক্ষা কৈলা বির্লধ্ণ্ডি, রাঙ্গা পাদ কব ২৭ অভ্যাঅতি ॥২৭ 
লম্পটে পাইল রা ম,২৮ লইল সকল কাঞ্জ,২৯ লও ভণ্ড কৈল প্রজাগণ। 
লাঘব হইছেত৩, অতি, লক্ধীমাতা সরশ্বতী, লীলাএ মোরে করহ মোচন ॥২৮ 
বারাহিণি বৈষ্ণবানি, বজ্রদণ্ড সনাতনি, বজ্র হস্ত দিআ রাখ মোরে , 
বিমানে করিঅ! ভর, বিপক্ষ বিনাশ কর, বিপত্তিতে ডাকম্‌ তোমারে*১ ॥২৯ 
শাবিত্রী গায়ত্রী মেধা, শক্তিরীপা স্বাহা স্বধা, শক্তিহন্তে অসুরঘাঁতিনি। ৰ 

শঙ্খ চক্র গদা লৈআ, সৰ্ব্ব শত্ৰু সংহাঁরিআ, সেবকেবে রক্ষ সনাতনি 1৩ 

বক্র সান সুরগণে, যেবা করে এক মনে, যঙ্ধব-ঘরিণি দশভুল।। - ৰ 
যন্ধটমোচন জানি, যানন্দিত হৈ পূনি, যহজ্ৰ-লোচনে করে পুজা ॥৩২ 

লিবানি সারদা যষ্টি, সকল তোমাব ষুষ্টি, স্বৰ্গ মৰ্ত্ত পাতাল ভুবন । 

সুম্ভ নিগুম্ভ বলি, সংহারিলা শিব শূলি, সারলে পূজিল দেবগণ ॥৩২ 


ঢ় 


tv 
bi 





( ২১ ) “ফল দেঅ দূর হউক রিষ্টি-২য় পুঃ। f 

(২২) ‘ভবানী’--২য় পুঃ। (২৩) ‘হরঙ্গায়|’--গ'। ৰু 
(২৪) মহিষাহর়মৰ্দিণ্ী । = মহাকালী কাত্যায়নী--'ও'। 

{ ২৫ ) “মোরে রক্ষা ( রক্ষ )'--ও। ‘বুগাএ--এ'। (২৬) ‘যাঁগম্--ঞ্ৰ। 
(২৭) ‘কাধ্য--২য় গু (২৮) ‘লুটল| সকল - য়াগ’--ও'( ২৯) “করিম । 
€৬) ‘ৰিপত্ধি ডাকম তোরে 1 (৩১) হৈহঙকায়ে দিজ। হানা. পুঃ । 


ৰ 


২৫৬' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [তলী 


হস্ত জোনে ফবস্‌ স্তুতি, হবিষ হুইঅ! মতি, হিত কর হরের ঘবিনি। 
হুহস্কার মারি হান|,৩১ হত কর নৃপ সেনা, হিমগিরি রাজার নন্দিনি ॥৩৩ 

* ক্ষেম্করি খরধবি, ৩২ ক্ষয় কৈলা ৩৩ জথ অপি, ক্ষেম দোষ অভয়া পার্কতি। 
ক্ষেণে ক্ষেণে প্রণামিআ|, ক্ষিতিতলে লোটাইআ,, শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি ॥৩৪ 


“ইতি কালকেতুর চৌতিশা সমাপ্তং | ১১৯৭ মঘি।”* 
্রীআবছুল করিম । 





(৬২) ‘রূপ ধরি--এ। (৩৬) করছি) 
* ইতি কালফেতুর চৌতিস! লিক্ষতে সোণএ জএরমে চ ১. 
সাআছিষ্ট৷ মাম| চ লেখীতং তব! জঙ্গি যুদ্ধমযুহ্ধধ 
তার এত, সাধু গণিত, কৃষ্ণ কৃষ্ণতি কৃকেতি দো মাং 
ব্বরতি নিত্য জনং তিন্ন| ভ্রধা * * ইতি কাল- , 
ফু চৌতিস| সামপত্ত শ্বেত্ক্ষয় জীউমাচরণ গোহ দাস দাৰ্শখ | হয় পুথি। ইহা সন ১২১৪ মখিয় লেখা 


